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“রখীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 


পৃণ্য স্মৃতির উদ্দেশে 


ভূমিকা 


প্রেরণাই গাতি, সমুখে এগিয়ে চলবার সাথা। উনবিংশ শতাব্দী নবজাগরণের। 
পুরুষের ছায়ায়, পর্দরি আড়ালে নিজেকে গুঁটয়ে রাখা নারীসমাজকেও এ শতাব্দী 
কাছে টেনে নিয়েছে । বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে নানান কুসংকার, আশিক্ষার 
অন্ধকারে আবদ্ধ নারীকে আলোর পথে নিয়ে আসবার দায়ত্ব নিয়োছলেন এ 
শতাব্দীর বেশ কয়েকজন ব্যান্তত্ব । 

সতীদাহ, বহুবিবাহ, বল্যবিবাহ, এ সমন্ত বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ 
নারীকে মুক্ধ করবার প্রয়াস নিয়েছিলেন যে সমাজ সংস্কারকগণ, তাঁদের দায়ি 


যথাযথভাবে পালন করেই তারা নারীকে সমাজের নানান অতাচারের হাত থেকে 
রক্ষা করতে এবং কিছুটা শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে পেরেছেন । নারা- 


শি্মার সচনা উনাবিংশ শতাব্দীর অর্ধদশক পরে। কিন্তু সচনাপর্ব থেকেই 
নারীগণ অতান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন । তাই অন্তঃপুরবাসনী 
নারী কলম তুলে নিয়েছেন এবং নিজেদের কথা বলতে পেরেছেন । 

একাঁবংশ শতাব্দীর দ্রারদেশে এসে তাই একশত বৎসর পূর্বেকার লোঁখকার 
লেখনী আমাকে নাড়া দিয়েছে এবং এখানে গবেষণার মাধ্যমে উনাঁবংশ শতাব্দীর 
লোখিকাদের রচনার সঙ্গে পারাচিত ঠব:র সুযোগ পেয়ে আম ধন্য । দশজন 
মাহলা প্রাবান্ধকের ছোট-বড় মাপের কিছু প্রবন্ধ, যাঁরা হলেন- কৈলাসবাসনী 
দেবা, জ্ঞরানদানান্দনী দেবী. স্বর্ণকুমারী দেবা, প্রসম্ময়ী দেবী, শরৎকুমারী 
চৌধুরানী. ইন্দিরা দেবী, মানকুমারী বস রাজলক্ষমী দেব্যা, হেমলতা সরকার 
এবং গ্িরীন্দ্রমোহনী দন্ত, প্রমুখের রচশা আলোচিত হয়েছে । 

কৈলাসবাসনী দেবীর প্রবন্ধে তৎকালীন নারীর হানাবন্ছা অর্থাৎ বণ্নার 
চিত্র ফুটে উঠেছে । জ্ঞানদানম্দিনী দেবীর রচনায় নারাশিক্ষার সঙ্গে শিশহ শিক্ষার 
কথা স্থান পেয়েছে । এছাড়াও স্বাদোশকতার বিষয়ের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'ইংরাজ 
ধনন্দা ও দেশানূরাগ” প্রবন্ধে । স্বর্ণকুমারী দেবীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পন্ভ্ক 
পৃথিবী” সম্পূর্ণ তথ্যভাত্তক । জীবনীমূলক পজ্তক রচনায় পারদর্শিতা 
প্রকাশ পেয়েছে প্রসন্রময়ী দেবীর তারাচরিত' গ্রন্হ । শরতকুমারী দেবীর রমা- 
রচনাগল যথাক্রমে, “যৌতুক (গল্প), 'কাঁলকাতাব স্ত্রী সমাজ", 'শাশুড়ী ও 


(খ) 


বৌ”, 'একাল ও একালের মেয়ে” মেয়েবজ্ঞি', 'আদরের না অনাদরের', যেখানে 
আছে উনাঁবংশ শতাব্দীর বাংলার নারীসমাজের কথা । লোঁখকা তাঁর রচনায় 
তৎকালীন সমাজের নারীর অবস্থানের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন । 'নোনার- 
ঝিনুক গল্পে নারাঁর 'ভিতরকার সপ্ত ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছেন লোখকা, যেখানে 
অনু নিজের সন্তানের সুখের জন্য নামবদল করে সুযাগ গ্রহণ করবার মতো ঘৃণ্য 
কাজ করতেও "দ্বিধাবোধ করোনি । 


স্বামীর জীবনের কর্মধারার বন্তাঁরত অ।লোচনা করেছেন হইনন্দিরা দেবী, তাঁর 
শপ্রয়নাথ শাস্নী মহাশয়ের জীবন চারত ও প্রবন্ধকুসুম? গ্রন্হে। সদ্য বিধবা 
যুবতীর অন্তণ্রে ব্যথার জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে মানকুমারী বসুর 'প্রয়প্রসঙ্গ বা 
হারানো প্রণয়” প্রবন্ধ গ্রন্হের ছোট-মাঝারি বেশ কিছু প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে । 
ব্রাহ্মধর্মের 'বষয় মোটামুটি একাট চিত্র পাই রাজলক্ষযী দেব্যার 'ব্রাহ্ম সমাজের 
আদান ও পরলোকতত্ব' প্রবন্ধ গ্রন্হের মাধ্যমে । ভারতের মূলমন্ত্র একতা, 
এর সাঁঠকতার প্রকাশ হেমলতা সরকারের ক্ষুদ্র প্রবন্ধ 'ভারতের সারকথা/় । 
উনাবংশ শতকের সুপাঁরচিত মহিলা-কবি গরীন্দ্রমোহিনী দ।সীর (দত্ত, লেখনীতে 
যেমন বেরিয়ে এসেছে বহু মনমু*ধকর কবিতা, তেমান ইনিই যে একজন স.পত্র 
লোখকা এর প্রকাশ তর 'হন্দু মাহল।র পন্রাবলী"গ্রশ্হ । 

দশজন লোঁথকার কিছু উপন্য।স, ঝড় গল্প, ছোট গল্প, আখ্যায়িকা, এবং 
ছয়জন মাঁহলা কাঁবর নানান স্বাদের রচিত ক।বতা এখানে আলোচত হয়েছে । 
এরা হলেন যথাক্রমে-_জ্ঞনদানান্দনী দেবী । আশ্চর্যা পলায়ন, বড় গল্প). 
স্বর্ণকুমারী দেবী ('দপানবাণ”, 'ঘ্েহলতা', 'কাহাকে', 'বিদ্বোহ' 'ফুলের মালা", 
ছন্বমূকুল” প্রভাতি উপন্যাস ), শরৎকুমারী চৌধুরানী । 'শুভাঁববাহ”, উপন্যাস), 
[বনোদনী দাসী ("কনক ও নালনী', কাহনী কাব্য /।, প্রসনময়ী দেবা 
( 'অশোকা”, উপন্যাস ) , মানকুমার। বসু ('বনবাসনা, উপন্যাস), ফয়জুক্ষেসা 
চৌধুরান। : 'রুপজ।লাল", আখ্যায়িকা ). মসেস হানা ক্যাথেরান ম্যলেন্স 
 ফুলমাঁণ ও করুণার বিবরণ”, উপন্যাস ,, হেমাঙ্জনা দেবী । 'মনোরমা” 
আখ্যায়িকা ), সরোজকুমারী গুঞ্তা ( কাহিনী ও ক্ষুদ্রুগল্প সংকলন :। 

মহলা কবিগণের মধ্যে অনঙ্গমোহিনী দেবী (শোক গাথা”, প্রীতি? 
অন্নদাস্‌ন্দরী দেবী ('অবলাবিলাপ? )" ইন্দুমতা দাসী । দু৫খমালা? । , কামিনী- 
সুন্দর দাস] । 'কল্পনাকুসুমণ ', রুফক।মনী)? দাসী । চতবিলাসনী? ), 


(গ) 
গিরীন্্রমোহিনী দাসী ('কবিতাহার”, “ভারতকুসূম", 'অশ্রুকণা+, 'আভাষ”, এশখা, 
'অর্ঘ”, 'স্বদোশনী, এসম্ধুগাথা? )। 

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর গল্পে রাজদ্রোহী বন্দীর পলায়নের ঘটনা কিশোর 
পাঠকের নজর কাড়ে । স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসগুলির মধ্যে সমাজের 'নখত 
চিন্র তুলে ধরবার পাশাপাশি হাতহাসাশ্রত ঘটনার কথাও বলে। শরংকুমারী 
দেবীর রচনা শুধুমাত্র নারীর কথাই বলে যা পাঠকের সামনে জীবন্ত হয়ে ফুটে 
উঠেছে । বনোদনী দাসীর কাব্য কাঁহনী 'কনক ও নালনী' দুই বোনের 
জীবনের কথা বলে, যেখানে সংসার জীবন ও অধ্যত্ম দু-পথেই জীবনের গাঁতি 
অব্যাহত রাখা হয় । 

'অশোকা” উপন্যাসাঁট প্রোমকার জন্য প্রোমকের, পিতার জন্য পত্রে ত্যাগের 
একটি প্রজ্জ্ল দষ্টাস্ত । বনবাসনী শোভার জশবনের নিদারুণ শোকের কথা 
বলেছেন মানকুমারী বসু তার 'বনবাসনী” উপন্যাসে । মিসেস হানা ক্যাথরীন 
বলতে গেলে প্রথম বাঙলা উপন্যাস রচায়তা । তার 'ফুলমাঁণ ও করুণার [ববরণ, 
উপন্যাসের মধ্য ?দয়ে খষ্টান ধম প্রচারের বিষয়েও (কিছ, কথা বলেছেন । নানান 
স্বাদের গল্পের সম্মেলন ঘটেছে সরোজকুমার। গুগ্জ।ঞ্ 'কাহনা ও শনুদ্রগল্গ 
সংকলন”-এ । প্রণয়মূলক আখ্যায়কা 'রুপজালাল”-এ কছ, অলোৌোকক ঘটন।র 
অনুপ্রবেশ ঘটলেও ফয়জুন্ষেসা চৌধুরানী সার্থক লোখক। । 

ডাল্লাখিত মাহলা কবিদের রচনায় নানা জীবনের ব্যথা বেদনার কথা, নারা 
মনের বাসনার কথা, সঙ্গে স্বদেশ প্রীতির কথা পাঠকের উপভোগ । 


উনবিংশ শতাব্দীর লোৌথকাদের রচন।র সঙ্গে পারচিত হবার সুযোগ করে 
দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রভারতী 'বশ্ববিদ্যাল্য়ের বংল। 1বভাগ্ের প্রধান 
ডঃ নির্মল দাস এবং শ্রদ্ধেয়া যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
ডঃ সত্যবতী [গার । এ+দের আস্তারক সাহায্য এবং মূল্যবান উপদেশ পেয়ে 
আম কৃতজ্ঞ! 

বিষয়বস্তু সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছি পাঁশ্চমবঙ্গের বেশ কিছু 
গ্রন্হাগার কমার যথা. জাতীয় গ্রন্হাগার, চৈতন্য লাইব্রেরী, বাগবাজার রিডিং 
লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহতা পাঁরষং, বাংলাদেশ হাইকমিশনারের কলকাতা দগ্ধর 
গ্রন্হাগার, বালী সাধ।রণ গ্রন্হাগার, উত্তরপাড়া জয়রুফণ গ্রন্হ।গার, ব্যটিরা পাবাঁলক 


(ঘ) 


লাইব্রেরী, চতুরঙ্গ পন্রিকা দপ্তর । এছাড়া কলেজস্ট্রট অণ্ুলের বেশ কয়েকজন 
পুন্ভক বিক্রেতা, যাঁরা তাদের পুরানো সংগ্রহের থেকে কিছু অমূল্য গ্রন্হ দিয়ে 
আমার এ কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন । বিন্দু বন্দ, 
জলে যেমন সাগরের সূন্টি তেমন নানান জনের শুভাকাৎক্ষা আমাকে এ কাজের 
গাতধারা বজায় রেখে এাঁগয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে । উল্লখিত প্রতোকের 
কাছেই তাই আম চিরকতজ্ঞ । 


কখানভ 


পুরুষের 'ছায়েবানুগতা” জীবন থেকে উনবিংশ শতাব্দীর নানান আন্দোলনের 
মধ্য 'দয়ে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে নারীর আত্মপ্রাতিষ্ঠা ঘটেছে । এন্দ্ব সংঘাতের 
মধ্য 'দয়ে এই শতাব্দীর সমাজ জীবনের যে 'বন্যাসগত রূপাজর ঘটোছল. 
নারীর আত্মপ্রাতিষ্ঠার প্রশ্নীট তারই আঁনবার অংশ হিসাবেই অন্বিত ছিল । 
নারীরা কেউই নারীম্ান্তর আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেননি, তবুও 
আন্দোলন হয়েছে । তার আঁনবার্ধ প্রভাবও পড়েছে নারীর জীবনে । সমাজের 
উপারসৌধ বদলের সঙ্গে সমাজ মৌলেরও আপোক্ষক পাঁরবর্তন যে আনবাষ 
হয়েছে নারীর লেখায় প্রকাশিত আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে তা ক্রমশঃ প্রকাশ পেয়েছে । 
কিন্তু পুরাতন সংস্থান ছেড়ে নতুন সংস্থানকে গ্রহণ করা নারীর পক্ষে সোঁদন 
খুব সহজ হয়নি । 'দ্ধধাদন্দের আঘাত খেতে খেতে তার বিকাশ হয়েছে। 
লক্ষ্যটা আমাদের নারী বিশেষের বা কয়েকজন বিশেষ নারীর িকাশধারাকে 
লক্ষা করা নয়, উনিশ শতক পরিবর্তনের সঙ্গে বাঙ্গালী নারীর দ্ন্ময় মানস- 
বিকাশের একট এ্রাঁতিহাঁসক চালাচন্র খাড়া করা । লক্ষ্যট অর্জন করতে 
আলোচনার প্রয়োজন । তাই এ শতাব্দীর কয়েকজন নারীর রচনা নিয়ে আলোচনা 
করব. তাদের রচনার বিষয়বস্তু অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে পেশছে যাওয়া সম্ভব হবে 
বাঞ্চত লক্ষ্যে । 


সুচীপত্র 


ভুমিকা 
কথা রম্ভ 


প্রথম অধ্যায় 2 


(ক) সমাজ বিকাশের ধারায় নারীর স্থান 
'খ) ভারতাঁয় আদর্শে নারী 
(গ) মধ্যযুগের বাংলা সাহতোো নারী 


দ্বিতীয় অধ্যায় ; আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও রোজনামচা £ 


সর্ধক্ষপ্ত জীবন) 

রাসস্ন্দরী দেবী (১৮০১৯-১৯৪০০)  সূদাক্ষণা দেবী 
সারদাসুন্দরী দেবী (১৮১৯-১১০৭) শরৎকুমারী দেবী 
কৈল।স বাসিনী দেবী হীন্দরা দেবা 

গুপ্তা) (১৮৩৭ ।. নটী বিনোদন 
নভ্তারণী দেবী. (১৮৩৩-১৯১৬)  মানকুমারী বসু 
কৈল'সবাঁসনী দেবী রুফ্ভাবিনী দাসা 

( মিত্র) (১৮২৯-১৮১৯১৫) লাীলাবতী মিত্র 
সৌদামিন। দেবা (১৮৪৭-১৯২৩) কামিনী রায় 
মোক্ষদায়নী মুখোপাধ্যায় কমলা বসু 

(১৮৪৮-১৯৩১) হেমলতা সরকার 

জ্ঞানদানান্দন? দেবী (১৮৫০-১৯৪১) মৃণালনী দেবী 
প্রফুলময় দেব? (১৮৫২-১৯৪০) সরলাদেকী চৌধুরাণণ 
স্বর্ণকুমারী দেবা (১৮৬৬-১৯৩২) 


প্রস্বম্নী দেবী /১৮৫৭-১৯৩৪) 


১৪৩ 


৯২ 
০ 


৪৪--5০ 


ডে 
(১৮৬১১-১১৩৪) 
(১৮৬২-১৯৪১) 
(৯৮৬৩-১৯৩.) 
(১৮৬৩-৯১৯৪১) 
(১৮৬৩-১৯৪৩) 
(১৮৬৪-১৯৩১৯) 
(১৮৬৪-১৯১২৪) 
(১৮৬৪-১৯৩৩) 
(১৮৬৬-১৯৩৯/ 
(১৮৬৮-১৯৪৩) 
(১৮৭১ ) 
(১৮৭২-১৯৪৫) 


ইান্দরা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০) 


| ২ ] 


প্‌ন্ঠা 
ভৃতীয় অধ্যায় £ প্রবন্ধনবন্ধের ধারা ৪ ৭১-_-১৫৪ 
কৈলাস্বাঁসনী দেবা ৭৩ 
| হিন্দু ফিমেলস্‌ বা হিন্দু মহিলাগণের হীনাবন্া ; হিন্দু 
অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুল্লতি । 
জ্ঞানদানান্দনী দেবী ৮৭ 
| স্ত্রী শিক্ষা £ ইংরাজ 'নন্দা ও দেশানুরাগ ৪ কিণ্টার 
গার্টেন £ ভাউসাহেবের বখর ( অনুবাদ ) ] 
স্বর্ণকুমারী দেবা ৯৭ 
পৃথিবী, (বৈজ্ঞানক প.ভ্ভক ) ১৮৮২ 
প্রসম্রময়ী দেবা ১০১ 
তারাচরিত (১৩২৪ বঙ্গাব্দ ) 
শরৎকুমারী চৌধুরানী ১০৭ 


[সোনার ঝিনুক (গল্প); যৌতুক (গল্প), কালিকাতার 
স্ত্রীসমাজ , শাশুড়ী ও বৌ; একাল ও একালের মেয়ে , 
কন্যাদায় , আদরের না অনাদরের . মেয়েযাত্ি : 


ইন্দিরা দেবী ১৩০ 
প্রয়নাথ শাস্তীর জীবনচারত ও প্রবন্ধ কুসুম 


মানকুমারী বস; ১৩৩ 
প্রয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয় 

রাজলক্ষমী দেব্যা ১৪৩ 
ব্রাহ্ষদমাজের আঁদচিত্র ও পরলোকতত্ব 

হেমলতা সরকার ১৪৪ 
ভারতের সারকথা (প্রবন্ধ ) 

গিরীন্দ্র মোহন? দাসী ১৪৫ 


[হম্দু জনৈক মাহলার পন্রাবলী 


॥ ৩ ] 


চতুর্থ অধ্যায়  রসসাহিত্যের ধারা 


কথা ও কাহনা 
জ্ঞানদানান্দনী দেবন 
আশ্চর্য পলায়ন (গল্প ) 


স্বর্ণকুমারী দেবা 


| দীপনিবাণ (১৮৭৬ উপনাস ), ম্লেহলতা (১৮১০, 


১৮৯৩, উপন্যাস ;. কাহাকে (১৮৯৮ উপন্যাস ) ; 


বিদ্রোহ ' ১৮৯০, এীতিহাঁসক উপন্যাস ) , ফুলের মালা 
(১৮৯৫, উপন্যাস ), ছিম্বমুকুল । ১৮৭৯ উপন্যাস ) । 


প্রসন্ময়ী দেবী 
অশোকা 


শরৎকুমারী দেবা 
শুভাঁববাহ 
[বনোদনা 
কনক ও নালন? 
মানকুমারী বসু 
বনবাসন? 
ফয়জুন্েসা চোধুরানা 
রুপজালাল 
হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স 
ফুলমাঁণ ও করুণার বিবরণ 


শ্ীমতন হেমাঙ্গনী দেবী 
মনোরমা 


সরোজকুমারী গুপ্তা 
কাহনী ও ক্ষু্রগঞ্প সংকলন 


পন্ঠা 
১৫৬-_-২৩৮ 
১৫৫ 


১৫৬ 


৯৫৬৮ 


১৭ 


৯৮০ 


১৮ 


৯০১৭২ 


৯৪১৫ 


"২০৪ 


৯১৫ 


৩ 


॥ ৪] 


প্‌জ্ঠা 
পঞ্চম আধ্যায় 2 রসসাহিত্যের ধারা ২৩১৯-_-৩০৬ 
কাব্য ও কাবতা ২৩১ 
অনঙ্গমোহিনী দেকী ২৪১ 
শোকগাথা (১৩১৩ বঙ্গাব্দ । 
প্রীত (১৩১৭ বঙ্গাব্দ 
অন্নদাসুন্দরী দেবী ২৫০ 
অবলাবিলাপ (১২৭৮ বঙ্গাব্দ । 
ইন্দুমতী দাসী ২৬ 
দুঃখমালা (১২৮০ বঙ্গাব্দ | 
কামিনী সুন্দরী দাসী ২৬১ 
কল্পনা কুসুম (১২৮৮ বঙ্গাব্দ । 
কফ্কামিনী দাসী ২৬৫ 
চিত্তবিলাসনী (১৮৫৬ সাল ) 
িরীন্দ্রমোহিনী দাসী (দত্ত ) ২৭৩ 
কাঁবতাহার ( ১৮৭৩ সাল ) 
ভারতকুসম ( ৯৮৮২ সাল । 
আভাষ (১৮৯০ সাল; 
শিখা (১৮৯৬ সাল, 
[সম্ধুগগাথা (১৯০ সাল ) 
অর্থয (১৯০২ সাল 
স্বদেশিনী (১৯০৬ সাল 
অশ্রুকণা (১৮৮৭ সাল: 
উপসংহার ৩০৭ 
পাঁরাঁশিম্ট _ লোৌখকাদের সংক্ষিপ্ত পারচাতি ৩১২ 


উল্লেখপপ্জী ৩১৫ 


প্রথম অধ্যায় 


'ক) সমাজ বিকাশের ধার।য় নারীর স্থান ? 


পিশ্ব আজ একবিংশ শুআবদীর দাবদেশে উপনীত । পুরুষের পাশাপাশি 
আজ নাবী পা মিলিয়ে ণগিয়ে চলেছে? শতাব্দীর পাশা উলটিয়ে যদি 
পিছনের দিকে চোখ রাখা যায় বে দখা যাবে, আঙ।তের নারী ছিল 
অপহেলিতা, শোষিত । অত সমাজ নারীকে সশীদাহ, বছবিবাহ, পালযবিবাহ, 
নানান সামাজিক বিপিনাষধের বেড়াজালে শ্ংখলিত কে রাখতো | সময়ের 
সা.থ তে সমাজের [বিকাশ ঘটেছে, আন এই পঙ্গেহ নারার সবস্থার পরিবতনও 
ঘটেছে । আাজ কিন্তু এারীরা এম শংখলের বন্ধন চর্ণ করে ধরিসে আসতে 
পেরেছে, সম্পুণ নং হলেশ খানিকট।। বুঝে নিতে শিথেছে তার আঁকার । 
নিজেকে পিকাশন করবার আজে শাভ আজ এব প্রচেষ্টার অন্ত নেভ। 

সমাজ বিদাশের প্রাবাব অঙ্গে শাপা কতিটা পা মিলিয়ে এগিয়ে চল 
[প্রছে। এ আঙ্োচনাকে একটু বিশউত করবার আশাতেভ একেবারে আদম 
সম বাবস্থা পেকে শুর করলে বিচ টির একটি মোটামুটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া 
সম্ভব হণে। জ্মজ্জে শারার স্থান কোথায় কি ভাবে নিধারিত হয়েছে তি? 
জানতে হলে (ভিন্ন বগের ও সমম্ষের সঙ্গে পরিচিত 5ওয়। একাস্ত গ্রয়োজন । 

আদিখ সাম্যবাদী সমাজে নারীব স্বান ছিল এবটা মাদাপূর্ণ জায়গায় । 
এ সমাজের *লশেবত্বহ ঠিল, নারীছাতির প্র!ধান্য । এই সমাজাছণ যাতৃ- 
তান্ত্রিক সমাজ । আদ মানুষের জাবনধাত্র/য় যুখকজ্ী ছল স্ত্রা অর্থাৎ 
পরিবারের কক্ত্রী হলেন শ্বা। ফ্লযূল সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের মাধ্যমেই ছিল 
মানুষের জীবিকা জীবনোপায়। এরপর মৎস্য ও পশ্ড শিকার করে 
মানুষের জীবিকা নর্বাহ হত। এই ছুই অবস্তাতেই সমাজের স্ত্রী নেতৃত 
প্রচলিত ছিল। 

এ সময়ে নিশ্চিম্ত বিবাহ বা পতিপত্বী সম্পর্কের অস্তিত্ব ছিল না। মাতৃ- 
পরিবারের কত্রণ এ ব্যবস্থাকে খুব একটা স্থ-নজরে দেখতে। না। কারণ, তখন 
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মাতা মাতেহ ভবিষ্যতে পরিবারের নেতৃত্ব গ্রহণের আশ] কবত। এও পুবানো 
কত্রীর কর্তৃত্বের সময় দীর্ঘ হতে পারত না। মাতৃকত্রীক পরিবার এ কারণে 
প্রায় হোট তত। এঞ্জেলস্‌ এ নুগের কআ্াপুক্ষষ সম্পককে ঘথবিবহ আখ্য। 
দিষেছেন। অনেক পণ্ডিত বানি মাতিসর্ভা পারবারের অস্তিত্ব স্বাকার করেও 
দ্থপিবাহ মানতে চান না। কিন্তু বহু ভ্রাতাব একপত্বা বিবাহ কবার 
প্রথা [বব এবং সারে অন্যান্য দেশে রবী শেশ কয়েকনি যুগ প্রাধান্ত 
পেয়েছে । 

গার্দএ সামাবাদশ সমাজ শ্রীপুর কাঠ, পাথর এবহ হাড়ের অধশনদের 
সাইাযে] ৮বক। অজন করুত শব জগ চাখডাল শামা তৈরা করত।। 
আদি সানাপাদী সমাজে সম্পত্তিবীবিনয়ে দেগা যায় ষে, প্রথম অবস্থা পশ্পবার 


চি 


জাল ৮ শ্রধু নি্সেধের উপযোগী ছিনিষপতভ তৈরী হোত) *কস্থ রমশঃ 
উত্পাদ* ্ধনেক এ শ্বয়ং সম্পুর্ণ আঅবপা। দাত যোগ বাক খন বি 
লালা ০: ম পয জিনিনপঞ্জে মদল বদল হুদ খাকে ভাবা এহাবেহ টবানময় 
হতে ৮ বারে পাবে পিকের নুতন প্রি আত ভয় ৮ এতে সমাজে 
অসমত ত। এসে যায় এবং কম্যুনের অর্থ।জ পারবার সমবায় সদল্স,দদ এধো 
সম্পাওিগত তারতম। হরি হয় এক্ডেলস এ প্রসঙ্গে বলেছেন মদদ সামাদ 
সয152 পম্পর্কির উদ্ধব হয়েছিল । 

লএশত এ অবস্থার ও পাণিবতন হতে গন সভাভাব রিবন ঘটত শুরু 
ক, কবাশুকষ্ষ থেকে এমটামুটি পেখা মায় খু আদিম আমবাদণ 
সমাজে অথ অঠাদন কম্ুন এব” নজর দিশা উহষুর সতোভ আাতিকতৃত 
পলি ছিল | 

“পন্ধ জনসভার পাঙ্ঠ এল পেতিললা অখাছি পিল 
থেকে সর হল দাসতনা, এবপব য়ে সালঙবাদ ও পুজিখাদের উডব হল। 
জনলান্বিক অমাজ থেকেউ নুতন শিক পিডিনন্াস জলা হয় জনমান্ত'র নুগ 
বলতে এঞ্জেল্সের পবভাখায় বল। হয 'প্তসভার মগ । পিতসনছদার মৃগে 
সখাজে প্রাচীন সামাবাদী বিবাহ প্রখার পার্পভন হয়। যশ্বিবাহের প্রচলন 
উঠে যার এবং নিজের “গাত্রের লো পিবাতকাধ নাষিগ য়ে যায় । মাতা সুজ, 
'পতাপুত্রী ও ভ্রাতাভগ্রীর সংসগ তখন গেলে অন্যায় কূলে বিকেটিল ভাত 
থাকে । এমন কি একরক্ পম্পকিত অনেক আত্মীয়দের মব্যে তা মার আগের 
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সত সমধিত হয় না। এই মুগের বিবাহ গুরু তপক্ষে মিথুন বিবাহ । একে 
একপত্ী বিবাহে একটা শিথিল রূপভেদ্দ বলা যেতে পারে । অর্থাৎ এ বিবাতে 
এবজন স্ত্রী একটিমাত্র পুরু,ষর পত্বী হতে পারে। 
পিতৃস্ভাব যুগে জীবিধী অর্জনে দায়িত্ব প্ররম থেকেই আমাদের সমাজের 
খুক্ুষের উপর ন্থাস্ত ছিল। সম্পত্তিব কার নর'র "থকে চলে এল পুরুষেব 
হাতে। অবস্তা সম্পত্তি “ভাগ করার অধিক্কাও নারীর ছিল, কিন্ত পী কগন 
পুরুষের স্বামীনা ভতে পারত না এই সময গেকেতী স্পীব পি স্বাখীর 
মধ্যাদাগত ছিপ দিয়ে একটা! নীচ মনাভাল প্রকাশ “পরতে খাকে । ফলে 
মঃজর স্বাখী শাবি স্বীি অপাঞ্ছেগ্র কবে দেলাব প্রপণতা বাজি খাকে। 
নানীজ[টিব পদ থেকে সবর বিষয়ে প্রতিবাদ করবার উপায় ছিল ন'। 
এমনকি নডল অমাপভাগ এসে জরীপুকষের এষ কতিন/ নিধাণ করা হল সেখানে 
সম্পত্তিতে নহন বকমের বিভাগ দেখা দিল এই ভাগে সম্পর্ি 
নারাজান্তির মাপিকত্বের কান প্রশ্থল উঠল না, একমা ৭ উপভোগের বশ হয় 
ন'রী সমাজে বাপ কলতে লাগল ॥ গৃহ কাধের ভাব ধঘদিও 'মাদিম যুগ থেকে 
মাপার উপর শান্ত চিল | কিন্ধ পিতশনাপ যুগে শাবক লাঘ়ত,। বানস্থান কিছু 
সপ আগের মত অক্ষুগ্ন বউন না আগে নাবা ভিল সমাজের প্রধান, 5 
গুহকর্ন পাঁববাবেব উপর ০1৪ একক কতৃত্থ প্রতি্গা করত | কস পেত গৃহকম 
তার কর্তৃত্ব কাবন হয়ে দাজাল ও পিভমভার ধুগে। মাডসত্তা বানা 
পাপন্য এ্রছাপে সমাজ “থকে বিল্রপ্ হয়ে গেল এবং ভার জ্গায়গায় পিভমান্তা বা 
পক্ষ প্রধানের ন্ষণ্টক পাজা শায়েম হয়ে গেল । এভাবে পিতসভা হবার 
পর আঁদিয় পাঠা? দেব প্রজার 'একে একে দমজি শেপ মুছে গেল। 
পিভদন্রা স্থাপিত হবার পব সমাগে অণাডেদ আরম্ভ হয়। "হার সঙ্গে 
সাম্যবাদী রাতিনাছিও সমাজ পেকে লুপ হয়ে যায়। নাধা জাতিব মবোও 
সানমর্ধাদ] গুতিচা। করধার এবং রক্ষা কপবার শেত্রে প্রচণ্ড খাটতি পরিলক্ষিত 
হয়। সভা মানণসমাঁজ বলতে নিশ্চয় কোন স্বার্থতাগ পরায়ণ উচ্চম।নব 
দমাজের কথা পোঝাবে। তবে পিভসন্তা স্বার্থান্থতাকে আশ্রয় করে গড়ে 
উঠেছিল 'এবং সমাজে ব্যক্তিস্বার্থ কায়েম হবার ব্যবস্থা দু হয়েছিল। এরূপ 
্যক্তিত্বার্থপূর্ণ সভ্যতাকে তিনটি পখক শবদ্থায় ভাগ কর] “যতে পারে-_ 
(১) দাসতণ যুগ, (২) সামস্তবাদী যুগ এবং (৩) বর্তমান পুজিবাদী যুগ। 
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সভ্য সমাজের পরিবার, রাজনীতিক বিশেষত্ব এবং ব্যক্তিক সম্পত্তি সম্বন্ধে 
এঞ্জেলস্‌ বলেছেন, সভ্যতাযুগে পরিবারের যে গতি দেখা যায়, তাহাকে এক 
বিবাহ, স্ত্রীর উপর পুরুষের শাসন এবং পুর্ধের সামুহিক সম্পত্তি বিভিন্ন পরিবারের 
মধ্যে ব্টন-- ইহার অন্ততম বিশেষত ।১ 

সভ্যসমাজের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দাসতাধুগে প্রবিষ্ট হবার পর, নারীদের 
মাপার মারে হানি হতে গাকে। এ যুগে দাসীর] প্রভুর সম্পত্তি স্বরূপ ছিল । 
এজন্য সামাজকভাবে বিবাহ না করেও তাদেরকে ভোগ করা চলত। হিন্ু 
প্রাচীন গ্রস্থে বা উপাখ্যান বহুপত্বীকতাকে কখনও নিন্দা করা হয়নি 
ইসলামীর] জনবু'ছিব জন্য সবদ। একসঙ্গে চারটি বিবাহ করত । দাশী সং» 
রহ করবার জগ্ট তাদেরও কোনে। সামাজিক নিয়ম ছিল না, এমনকি পুরুষে 
জন্য এতে সমাজের অনুমোদনই ছিল। হিন্দু জাতির মপ্ে বিবাহিত স্ত্রী: 
সংখ্যা নিয়ম্বণের কোন চেঞছা হয়নি, বরঞ্চ কৃষ্ণ দশরথ প্রমুখ আদর্শ পুরুষের 
দুষ্লান্তে যোডশ সহস্র পত্বী ধমান্মোদিত হয়ে গিয়োছল | বনু পত্বীকতার বিষয় 
বলতে যাঁদ 'এটা মনে করা সায় যে, সব পুরুষই একাপিক স্ত্রী গ্রহণ করত, তবে 
ভূল কব হবে । প্রকৃতপক্ষে বিবাহের মূল 'প্রণা হল সম্পাত্ত। সম্পতভিশাল? 
শে ।যুববা ছাড়া বহাঁখবাভের বিলাসিতা অন্তের পর্ষে তেমন সম্ভব ছিল ন)। 
পিতৃস্ভাযুগে পদ্াপণ করেই পুরুষ হয় সমাজের প্রপান এবং সম্পত্তির উৎপাদক 
হওয়ায় তর প্রভাব প্রতিষ্ঠা আরো বেডে যায়। পুরুষের অধিকার বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে সত্রীজাঙির অধিকারের অন্ুপাতিক হ্বাস হয় এবং এইভাবে স্ত্রী ক্রথে 
পুরুষের সম্পন্ভিতি পরিণত হয়ে যায়। স্ত্রীর প্রতি যে সোহাগ ব। এপ্রম 
দেখানে | হোতো?, তা তাদের কোন মানবিক মর্যাদা দেবার জন্য নয়। সী, 
পুরুষের ভোগ্যবস্ত এবং আদর-পোহাগ ব1 প্রেম এসব ভোগের5 আঙ্গিক। 

উপনিষদকারও বলেছেন £ ভাবার কামনার জন্তই ভাগ] প্রিয় নয়, প্রকৃত 
পক্ষে আত্মকামনার জন্ঘউ ভাথ প্রিয় (ন বৈ ভার্ষা কামায় ভার্ষ। প্রিয়া ভবতি 
আত্মনস্ত কামায় ভা প্রিয়া ভবতিঃ )। পুরুষ প্রাধান্ততার জন্যই পরিবারে 
পুত্রের দাম বাড়ে এবং কন্ঠ! আবার সেই অন্থুপাতে অনাদূতা হয়। কর্তব্য 
সম্পর্কে বহুপ্রকার বাগাবস্তার করেছেন। সামস্তবাদী যুগ, নারী সম্পর্কে 
এ বুগের ধারণা-_“রাজার সম্পন্তি-_তাহার সালংকর। নারী, উত্তম অশ্বযুক্ত ও 
চিত্রবিচি্জ এবং নানাবিধ শ্চাকর্মকৃত রথ প্রকোষ্ঠ অট্টালিক1.-.গবাদি পশ্ত 


উনিশ শতকের বামা লেখনী € 


অজন্র হউক, অলংরুত স্ত্রী অসংখ্য হউক "এবং মন্ুস্তের অন্ক ভোগ্যও 
ম্বপরিমিত হউক-*-।৮২  ব্রাঙ্মণের পুরাতন ও তত্কালীন স্বার্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলতে গিয়ে কথাগুলির উল্লেখ করেছেন বুদ্ধ। অর্থাৎ সামস্তবাদীযুগে ধর্ম- 
শান্মকারেরা দেশের রাঁজা বা প্রজার কর্তব্য সম্পকে বাগবিস্তার করতেেন। 

এ থেকে সামস্তবাদী যুগে নারীর মর্যাদ1 যে কতটা স্থরক্ষার বাবস্থ। ছিল 
এবং নারী ষে কিভাবে পুরুষের ভোগ্যবন্থ 'হপাণে বাবজত হত ত্বাব একাই! চিত্র 
“নশ্চয়ই উপলব্ধি করা! যেতে পারে । 

সামস্তযুগে এভাবে পিতৃসত্তার প্রাধান্য বুদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে গ্ীলোকের প্রান্ত 
পীরে ধীরে কত নীচে নেমে যেতে গাকে তা বোঝা! যায় নারীর দেহ বিকুসেণ 
শপসার প্রচলন থোকে | অর্থাৎ সমাজের উচ্চবপের ব্াক্সিব স্সীকে ভোগ্াবস্তর 
অপিক আর অন্য কিছুই মনে কব্ত না এবং মাম'দের সম্পত্তিনে খন 
স্লীনব কোন অধিকার থাকত নাঁশুধু ভোগের বেলায় স্ত্রী পুকষের উচ্ছা কমে 
নার সহভাঁগিনী £তে পারত । 

পুকমের চিন্ত প্রসাদনের চন্য নারীকে বসন, ভূষণ, প্রসাধন প্রভৃতি দ্বারা 
সজ্জিত হতে হোক্টো। অগচ পর্ববর্তী বাবুল সমাজে নারীকে কিছু কিছু 
বিপা দান, সমাজ স্বীকার কবে নেয় | যথা?সই সমাজে স্ত্রী এবং পুরুষ 
উভয়ের5 [িববাহ বন্ধন ছিন্ন করে দেবার অধিকার থাকত, এছাড়া, বিবাতের 
সমস্ন প্রচতাক স্সীই সেখানে তার পৈজিন সম্পত্তির একাংশ উন্রাধিকর স্তজ্রে 
প্রাপা হত ॥ বাবুল সমাজে প্লাকে তালাক দিতে হলে তার পিতৃগৃহ খেকে 
লানীত সমস্ত সম্পান তাকে ফিরে দিতে হত এবং মই শ্রী সম্ভানবত্ণী হলে 
পৈত্রিক সম্পতিরগ কিছু ম'শ সন্তানের জন্ প্রপ্য হত । 

অবশ্য এই সমাজ্বেই নাবীকে পেএ কিছু বিপি নিষেধের ব্ডাজালে আবদ্ধ 
হতে হত । ন্্ীন্বেচ্ছাচারী হলে কিংবা পতির অপযশ চাইলে শাকে জলে 
ফেলে দেবার নিয়ম ছিল ৷ কিন্ত পুরুষ শ্বেচ্ছাচারী হলে কিৎবা স্ত্রীর অপমানকর 
কাজ করলেন্ত্রী পিতৃধন নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে যেতে পারত । কিন্ত সামস্ত 
যুগে বিবাহিতা স্বী পতির স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করতে পারত 
না। গোপনে জহরের গুটির মতে। এই নির্মমতাকে সে কণ্লীন করে নিত । এর 
কারণ, স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারে সমাজের নাক কাটা? যেত। আর পুরুষের অষ্টাচারকে 
দমাজই ফু মেরে উভিয়ে দ্রিত। 


৬ উনিশ শতকের বামা লেখনা 


এরপব আসে পুজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা। এ অবস্থায় নারীর মূল্য মারও 
কমে যায়। পণা হিসাবে নারীকে বাবহার করে সমাঞ্জ । এভাবে কমন 
নরার ম্ববস্থ। দিন দিন শোচনীয় হতে থাকে । ধাঁবে ধারে বিভিন্ন ধরনের 
কুসংস্কারের জালে এদেশের সমাজ নারাদেরকে জডিয়ে ফেলতে খাকে। এল 
সিদাহ প্রথা, নারীকে মজ্ঞতব অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রাখবার প্রচেষ্টায় 
নতুন করে সমাজে মে সংস্কারের মন্তপ্রবেশ খল তা হল বালাবিখাহ। সেন- 
বংশীয় প'জত্বকালে এল কৌলাঙ্তা প্রা, খার ফলে বহুবিবাহের মত নারা 
শোবনের এক স্থুকৌশগী প্দছেপের বলি হতে লাগল এদেশের নিরাহ মেয়েরা 
কোলান্তা প্রথায় সমাজে বংশী মানমযাদা অক্ষ পাখবার জন্য শুরু হল 
গৌরীদান। একদন পুলান বংখজাতক বু গ্লাকে ভোগ করবার অধিকার 
পেল বগুবিবাহ প্রথার মধ্য দিয়ে। 

সমাজে নাবীকে বঞ্চনার শিকার হতে হল সতীদাহ প্রথার মধ্য দিয়ে, এর 
করণ মার কিছুই নয়, সম্পত্তির ভোগদখল। কোনো সন্তানহীনা যুবস্চার 
স্বামীর মুত্যু হলে তার স্বামীর সম্পত্তিব ভে!গ করবার জন্য আত্মীয় পরিজনেরা। 
তাকে জলস্ত আগুনে পুডিয়ে হত্যা করে ধের দোহা দিয়ে সতী বানাতে 
লাগল । মেয়েদের মনের মধ্যে এ কুসংস্কার বদ্ধমূল করে দেওয়া হল যে, 
শিক্ষিত হলে ভাকে উবধণ্য গ্রহণ করতে হবে, এই নাকি শান্ত্রীয় বিধান । 
এভাবেই এদেশের সমাজকে নিয়ে এগিয়ে চলছে লাগল এতাবীরা । চলতে 
লাগল নারী শ্ষণের প্রতিযোগিতা । 

১২০০ খুষ্টা থেকে শুরু করে ১৮০০ খুষ্টাব সময় পথস্ত নারা জাতির উপর 
এই যে চরম শোষণ এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে প্রধানতঃ পুরুষ শাসিত 
সমাজ ব্যবস্থায় পুকষেব নারীব উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতাকে । আর 
'এর ফলে নারী হয়ে উঠল অন্যান্য আর দশ-পাচট। ভোগের সামগ্রীর মত 
ভোগ্যবস্ড । এরই পাশাপাশি দায়ী করা ষেতে পারে ব্রাদ্ধণের আধিপতা 
বিস্তার, যে ক্ষমতার বলে তার! সমাজের নানান ধরনের শাস্ত্রীয় কুসংস্কারের 
বোঝ] অনায়াছেই চাপিয়ে দিতে লাগল নারী জাতির উপর । 

এভাবেই এদেশের সমাজ অষ্টাদশ শতাববীর নারী জাতিকে চরম, 
পাঞ্চনার বোঝ] ঘাড়ে চাপিয়ে বিদায় নিয়ে, উনবিংশ শতাবীকে আহ্বান, 
জানিয়েছিল । 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ৭ 


কিন্ধ এ অবস্থা বেশীদন চলতে দল না উনপিংশ শতাব্বী। এ শতাকী 
নব-ক্গাগরণের শতাব্দী। তা সমাজেব "সংস্কার, অশিক্ষা, নানান কায়দায় 
নাবী নর্যাভন মোচনের দাঁয়জ অত্যান্ত দঢভাব জঙ্গেই নিজেদের উপর তুলে 
নিলেন এদেশের কয়েকঙ্গন সমাজ সংস্কারণ | 'এদের মধ্যে প্রথমেই ধার নাম 

কব ইয়ু তিনি হলেন বাজা ব ৯মোহন রায় । 

তাঁরুতির মাটিনে সতীদাহেব মত স্বণা গুখাকে কিছুতেই বরদাস্ত করা 
যানে ন। .এব* এ-প্রথ! বন্ধ করত হবে, বলিগ কণ্ঠে 'একপ। ঘোষণা করলেন রাঙ্রা 
বামামেভন | নৃক্ধি দিয়ে শাম্বায় বাখা দিয়ে বাজ এই শ্রখাকে বন্ধ করবার 
জন্য 'এগিয়ে গ্রলন | শুক হল তার সত"দা5 প্রথার বিরুদে আন্দোলন । 

বাষমাঠন বাতির সহমনতস লিষ্যল প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ 
সালে সহমবণ শব কতরা নস এপং ব্রহ্ধচ্য ৪ সহ্মরণের মধে। প্রথমটিই 
শ্রেয় এ অভি মুতীঞ্চয় বিচ্যালংকার রামমোহনের পরেশ প্রচার পরোছলেন । 
সহমবণণেপ বকছে আন্দোলন ককতে গিয়ে রামমোহন তার প্রচার একটি 
ইংরাজী পুক্সপস্র মৃতাঞ্জয় বিদ্যালংকার মহাশয়ের এ-ত উদ্ধৃত করেন_ 
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১৮১৯ মালের ম্মকটোবর সংখা মাস্ক “ফ্রেণ্ড অব. ভগ্ডিয়া পত্রে সশীদাহ 
সম্বন্ধ মুতাঞয় মহাশয় যে অভিমন বাক্ত করে প্রবন্ধ লেখেন তা থেকে 
থামমেহন বেশ কিছু তথা পান যা সতাদদাহ প্রথা বদ করবার পক্ষে কাজ 
করবে । তিনি হিন্শান্স থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেন যে, বিধবাকে স্বামীর 
সঙ্গে সহমবণে যেতে হবে, এমন কোন নির্দেশ নেই । তার আন্দোলনের স্বফলও 
মেলে । ১৮২৯ সালে লঙ্ড উউলিয়ম বেন্টিঙ্ক এ প্রখা আইন বিরুদ্ধ বলে ঘ্বোষণ! 
করলেন। যদ্দিও উতিপুৰে ১৭৯৫ এবং ১৮৯৪ সালে সহীর্দাহ প্রথার বিরুদ্ধে 
পরপর ছুটি আইন পাশ হয়। কিন্তু কার্যতঃ তা ফলপ্রস্থ হয়নি। ১৮২৯ 
এর নিষেধাজ্ঞা, কিন্ত রক্ষণশীল হিন্দুরা সহজে মেনে নিতে পারেনি । এতে 
হিন্দুধম লোপ পাবার ভীতি প্রচারের জন্য ১৮৩০ সালে ১৭ই জানুয়ারী ধমসভা 
বলে একটি সভা করেন তারা । কিন্তু আত্মীয়নভার পুরোধা! রাখমোহনের 
যুক্তির ০ঞারের সামনে প্রতিবাদ টিকল না। সতীদ্াত প্রথ' নিষেধাজ্ঞা! জারি 


৮ উনিশ শতকের বাম) লেখনা 


হবার পর আত্মীয়লভার সংগ্কারকগণ এর গতিধারা অব্যাহত রাখবার জন্য 
কাজে নেশে পডলেন। এরা হলেন দ্বারবানাথ ঠাপুর, প্রসন্নকূমার ঠাকুর, 
নন্দ কিশোর বোস, বৈছ্যনাথ বাতা, দেওয়ান মতিচাদ প্রমুখ । বৃহ 
'ববাহ, হিবিপ!হ, কুলীন প্রথা, পণপ্রথা, মেয়ে “পক্রয় প্রভৃতির বিকদ্ে জনমত 
গড়ে তুলার কাজেও তার] “নেমে পড়েন । 

'ইসন সমাজ অংস্কারকগণের প্রচেষ্টায় ধীরে পীরে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে 
৪ঠে।  মবশ্রা ভারতে শ্নীশিক্ষ। পিস্তাবের উদ্দেশে প্রক্শ্তে বাদিক। বিদ্যালয় 
স্থাপনের গীবর মিশনারাদেরই প্রাপ্য ভগ্ন মিশনারী েসাইটির যাজক 
পাট “এ, ১৮১৮ খাষ্টাঝে ভগল “জলানু ্ন চু চুভ। এ£রে প্রথ" ১৪াট ছাত্রী নয়ে 
'য বদ্যাণ্য প্রতিষ্টা করোছিলেন, সেটি এদেশের পদ হ্বতস্ু বালিক] 
ছ্যালয়। 

১৮১৮ সাল ১২৪ আগ “মার মতা ঘটে এবং তরে তৎকালান 
.কাম্পানী সরকার বিদ্যালয়টি শে পর্যাস্ত পন্ধ করে 'দয়েছিল | তথ! বলে, 
শবাখপ্ুরের ভানা মাশগ্যান ভ্রীশিক্ষাবিষয়ে আগরণী। ভিন ১৮০৭ খুষ্টংকে 
এপ প.শকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ট। করেন, তবে হাতিখ সম্বন্ধে অন্য গ্ামাণা 
পুজ্জংল কোনে। সমর্থন মেসে না । ১৮১৬-7১৭ শ্ুষ্টানে রামপুর মিশন।রাগও 
দের একাট ছেলেদের ক্কুলে মাঝে মাহবেৰ পেভ। দি পথক করে ক্লাসে 
কয়েকটি 41'লকাকে পড়াবার ব্যবস্থা +বোচ,লন 1 খানট নিকভিগল আশা 
'বজ্জাপ্ণ উল্লিখিত কচেষ্টাগুলি ভুগঙ্গণ সার মফন্সলে | অবশ্য একদা 
জানা যাষ “য়, ১৮১৭ এুষ্টাকে পাতি, ক্যালকাঢা স্কুদ সামাইটিদ অপানস্থ 
কয়েকটি গিছ্ালস্ে ছোট ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরগ শিক্ষা ওয়া হত ॥ এই 
বালিকাদের পরীক্ষা নে "য় হোতো রাধা কাভ্তদে বাভীছে । 

ণ মাঁহলাদের জন্য [ব্ঘালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিপেো'ধণের উদ্দেশে রভ, 
ডবাঁলড. এইচ. পিয়ার্সের সভাপাতত্বে ১৮১৯ খুষ্টাব্দের মধ্যভাগে গতিঠিত 
1ফমেশ জুভেনাইল সোসাইটি” । এ বছরেহ জুন মাসের প্রথমে মাত্র ৮টি এ 
নিয়ে নন্দনবাগানে অর্থাৎ কলকাতার গে*রীবেডে অঞ্চলে “ফিমেল জুভেনাইল 
স্কুল” €তিষ্িত হয়। পরে গৌরীবেড়ে, জানবাজারে ৪ চিৎপুব অঞ্চলে যথাক্রমে 
িভ!রপুর স্কুল, সালেম স্কুল ও বামিংহাম স্কুল নামে আরও তিনাট বিগ্ভালয় 
প্রতিষিত হয়। পরবর্তীকালে মিস্‌ মেরি আন কুকের উদ্যোগে "লেডিজ 
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'সালাহটি” ও ঘলভিজ এসো শিয়েলন-এর যাধামে অনুবপ অনেকগুলি বালিকা 
পছ্যালয় চালু হলেগমশনারীদের উদ্দেশ্া লম্বঝে এদেশায় মানুষজনের মধ্যে 
সন্দেহ ও অবিশ্বাস থাকায় তাদের প্রচেষ্টা তেমনভাবে সাফল্য হল না । 

নারীশক্ষ। প্রবতনে উল্লেখখেগ। ভূমিকা গ্রহণ করেন--সেকালের কয়েকজন 
বাক্তত। আলোচনার সাথে পাথে এদের পারচয় দেওয়। যাবে । ১৮৪৫ খাবে 
জুলাই উত্তরপাড়ায় একটি বাঁলক। বিছ্যালয় স্বপনের জন্য “শক্ষাসংসদেব কাছে 
"[বেধন করে বাথ হয়েটছলেন জযুক্ষ্ণ মুখাপাধ্যায়। দু'বছর পরে শক্ষব্রতী 
"ারীচবণ সরকারের সহযোগতাৰ ক।লীরুফণ মিত্র ৪ ডাঠ জীবনকষ্ণ মিত্রের 
গান্কুল্যে সম্পুণ দেশীয় ডদ্ঘাগে বার/শাতত একটি বালিকা বছ্যালয় স্থাপিত 
১যু। এর প্রভ শিক্ষা এসব সভাপা ৩ জন 'ড়ঙ্ক ওয়াটার (বথুন 'এওরদেশীয় 
বস্ঘাৎসাহ ব্যক্তিদের সাভাষে; ১৮৪৯ সালের ৭5 মে “ক্)ালকাটা-ফিমেল 
স্কুল” প্রাতষ্ঠা কবেন। এই ছাল্য়টি স্াপনের এক পক্ষকাল পরে রাজ 
£ পাকাশ্দেব ভাব শোতবাজাবের পাডি.ত একটি বাল্কা বিছালয় শুরু 
বন 

উন।বংশ এ শাবীর অনা তগে গর ভাবেভ প্যানক্ষা উদন্দিখো বেন ইন্ছু 
শক্ষা-প্ুশিষ্টান গড়ে উঠলেন এখনকার সামাজিক বাবস্থায় একটু রেশ বয়সের 
1াজিকাকে প্দাপ্রথ। মঠ 5৩ । নপজাগরণের প্রভাবে স্বাশিক্ষার প্রা 
ব.এও সঞ্চাৰ হলেন পরক্ক। বা।লকাদের বিবোবের বাড়বে আসার বাধা ছুল। 
[জেড পনাপ্রথাতে এন কে 11 এক শি ব্যবস্থার কথা ভাব 
য়।ল, হার নাম মন্তপুব প্রীশিক্ষ। | আব্ষয়ে চিশ্তাভাবন।র প্রথম ভাদ] 
দলে ১৮৪০ খুঞ্নদে 'বশভরেগু কুফ্মোহন বন্দোপাধ্যায় টি খিত খ্বাশিক্ষা 
'শ্ষয়ক 4 07029108555 010 81197910916 16010801017) প্রবন্ধে । 
পবন্ধটি তিনি প্রাঁতযোগি তাপ জন্য জমা দেন এবং শ্রে্গ বিজয়ীব পুরস্কার স্বরূপ 
সইশত টানা পান 

এছাড়া! ১৮৪১ খুষ্ট:ঝে ডে"্ভড হে়াবের স্বর বাধষিকীতে রুষ্ণমোহন 
এন্দ্োপাধ্যাক্ তার বঞ্নণেে স্ত্রীশিক্ষ। |বষয়ে উল্লেখ করে পলেন-__ 

৮1116 550০65১11 258% 109 090015 05 170109৬৩5 ৮৮14 1106 
1২8181) 1২8৫11919810108 1080 0617005119090 19116 9910176 . 0181 


(507816 30710801901) ৮85 0010 41100001001) 11) 10014 11] (106 ৫98৮$ ০ 


১০ উনিশ শতকের বাম। লেখন" 


9015 2100 0180 (106 [01556101. 508065 01 01)11055 15 0105 01 0601)৩18.0% 
2011) (116 (017001”, 

প্রসঙ্গত উল্লেখ স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে রাধাকান্তদেব ছিলেন উননিংশ শতাব্দীর 
লঙ্গ সস্ভানদের ১ধ্যে অগ্রণী । 

দারকানাথ ঠাবর কর্তৃক প্রন্তঠিত 'তত্ববোধনী সভা, সংগঠনটিও একাজে 
উদ্যোগী হন্সেছিল । এ্ভাডা উল্লেখা যে উনবিংশ শন্াব্ধীব নারী জাগবণে 
বহ্ধষসমাহের ভুমিক। প্রশংসনীয় । ত্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অধিনায়কতে ১৮৬২ 
খ্গানক প্র-শষ্টিন পাক্ষপন্ধু সভা,স্তঃপুর শিক্ষা প্রবর্তনে ত্রশী হয়। ১৮৬৩ 
'এরপিল, সভার পক্ষ থেকে বারো! জন সফল ছাত্রী পুরস্থত হয় । এই বছরের 
”*স্ন ত্রাঙ্গপন্ধ স১1 মস্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার দায়িত্ব নারীমুক্তির ন্ন্াত্ম প্রবক্তা 
উমশচন্দ্র দ* প্রন্ঠিত পামাবোপিনী সভার উপর অর্পণ করেন। 

ব্রাঙ্মদমাজেব প্রচেষ্টায় তৈরী হয়-_-পজমহিলণ বিদ্যালয় (পরে এটি পেখুন- 
ক্মালেব সঙ্গে মদ হয়), ব্রাঙ্মগণালিকা বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া কলেজ । 
ব্রাঙ্গসমাজেব ওবসে রুদ্দিপ্রাপ্ধ জোড়ার্সাকোর ঠাক্ুরবাড়ীর ষে এ বিষয়ে প্রচেষ্টা 
চিল হাঁক উল্লেখ করা হয়েছে | ১৮৬৫ সালে 'পামাবোধিনী মহিলাদের জন্য 
পক প্রকাশিত হয় । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পত্রিকাটি ১৮৬৩ সালে মাগষ্ট মালে 
“মন্তঃপুর শিক্ষাপ্রণালী” নাম নিয়ে প্রথম প্রকাশিত হয় । 


বামাবোধিনী সভা 

এহ পত্রিকার মাধমে একটি স্ত্রীশিক্ষা পাঠক্রম চালু হয় । এর সম্পাদক 
উমশচন্দ্র দ্র এসং সহকারী সম্পাদক হন বড্স্তবুমার দও ও ক্ষেত্রমোহন দত্ত । 
পত্রিকাটি ষাট বছর পরে চলেছিল । 

ব্রক্মলমাজ্র শিক্ষিত মেরেরা বিশেষ করে ঠাকুর বাডীর মেয়েরা সমাজ 
সংস্কারের কাজে অংশ নিয়েছিলেন । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী 
দেবী ১৮৬৬ সালে সখি সমিতি, ১৮৮২ সালে “লেডিন অব. থিওজোফিক্যাল 
সোসাইটি ইন ক্যালকাটা” প্রতিষ্ঠা করেন। তর্দানীস্তন বেশ কয়েকজন 
লেখিক1 এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন-্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্মমোহিনী দাসী, 
গ্রজন্নময়ী দেবী, ম্বণালিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, শরৎকুমারী দেবী, 
এরৎসমাবী চৌধুরানী প্রমুখ । হ্র্ণকুমারী দেবীর কন্ত! সরলাদেবী চৌধুরানী 
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নারীদের কিছু সংগঠন তৈরী করার উদ্যোগ নেন। ন্বর্ণকুমারী দেবীর অন 
কন্তা' হিরম্তয়ী দেবী মহিলা শিল্পপমিত্তি গঠন করেন। বিজ্ঞানী জগদীশচগ্জ 
বোসের স্ত্রী লেডি অবল। বোস কলকাতায় একটি বিনবাদের জন্য হোম তৈবাঁ 
করেন, নারী-শিক্ষাসমিতি তিনিই গঠন করেন । 

নারী জাগরণের যুগে রামম়োহনের পরবতী যিনি অন্যতখ সমাজসংস্কারক 
ভিলেন তিনি হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র নিছ্াসাগর । '্তটাব সময়কাল ১৮২৭ 
থেকে ১৮৯১ সাল । 'এই সময়ের মধো তিনি নারাশিক্ষাপ্রসাবের সঙ্গে সঙ্গে 
অন্যান্য সমাজ সংস্কারের কাজ করেন । নারী শিক্ষা প্রসারে ভার দান 
অবিস্মরণীয় । বেখুন স্কুলের দায়িওভার যূলত্ঃ তার উপর ছিল “পশ কিছুদিন । 
তারই প্রচেষ্টায় শিক্ষাকে সরকারী সাতাযোব এবং সরকারের তস্তক্ষেপে আনা 
সম্ভব হয়েছিল । নি্ছ্যাপাগর শিক্ষাপ্রসার কাষের পাশাপাশি সমাজে নারীদের 
লগ্ন থেকে মুক্ত করবার জন্য ষে প্রচেষ্টায় ব্রতী হন তাঁ হোলো! বিধবাবিবাই 
প্রচলন আইন আন্দোলন। তাঁর একাঁজে সাহায্যকারী হিসাবে কালী প্রসন্ন 
সিংহের নামোল্লেখ করা ষেতে পারে, যিনি বিদ্যোত্দাহিনী সভার পক্ষ থেকে 
বিচ্াসাগরকে সাহাষ্য করতে অগ্রসর হন। ১৮৫৫-র গোভার দিকে যখন 
বিধবা-বিবাহ আইন জারীর আয়োজন চলছিল এবং এই প্রস্তাবিত আইনের 
বিরুদ্ধে আবেদনপত্র পেশ হয় তখন বিদ্যোৎ্সাহিনী সভা বিধবা-বিবাহ সমর্থন 
করে বহু গণামান্য ব্াক্তির স্বাক্ষর যুক্ত একটি আবেদনপত্র বাধস্থাপক সন্ায় 
প্রেরণ করে। 

নিগ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য রাষ্ট্রীয় বিধানের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করেন এবং এই কারণে ১৮৫৫-র ৪ঠ1 অক্টোবর তিনি হিন্দু সমাজের 
বিভিন্ত শ্রেণীর ও স্তরের ১৮৭ জনের মতো স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র 
ভারত সরকারের কাছে পাঠান । আবেদন পত্রের বিষয়নস্ত ছিল বিধবা-বিবাহ 
শান্ত্রসংগত | ১৮৫৫-র ১৭-ই নভেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধব। বিবাহ 
আইনের খসড়া পেশ কর। হলে ভারতের সবত্র এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল 
আন্দোলন হয়। রাজ! রাধাকান্তদেব ছিলেন কলকাতার ধনী ও রাজাদের 
মধ্যে গণ্ামান্য একজন । তিনি এর বিরদ্ধে প্রায় ৩৭,০০০ লোকের স্বাক্ষরিত 
এক আবেদন পত্র ভারত সরকারের নিকট পাঠান। অপরপক্ষে এর পক্ষেও 
আর কিছু আবেদনপত্র জম! পড়ে। অবশেষে ১৮৫৬র ২৬-জুলাই বিধবা 
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বিবাহ আইন পাশ হয়। বিছ্ভাপাগর মহাশয় বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ রোধ 
আন্দোলন শুরু করেন ১৮৫ সালে । এ পরনের কল্যাণকর কাজের প্রতিবাদে 
তার শ্নান্দোলনকে বিরোপিতা করেও বেশ কিছু জনমত গঠিত হয়েছে, 
এসময় । 


উনবিংশ শতাব্দীর সমাজে নারী জাগরণের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল । 
মার হারহ ফলন্বরূপ নারীর! তদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে খোলা 
আকাশের নীচে কিছুট! প্রাণভবে নিশ্বাস নিতে পেরেছিল । এ কাছে 
সমাভসংস্কারকগণের পাশাপাশি নারী-সমাজও পামিলিয়ে চলবার প্রচেষ্টা 
রেখেভিল । মার সেই কারণেই তারা পর্দার আভাল থেকে বাইরে বেরিয়ে 
এসেছিল । 


(খ) ভারতীয় আদর্শে নারী £ 

ভারতীয় আদর্শে নারীকে দেখতে গেলে প্রথমেই একটা চিত্র ফুটে ওঠে, 
তা হোলো, হিন্দুনারা আত্মত্যাগের যুতিম] নিদর্শন । কিন্তু অতীতকে 
'নয়ে যদি চলা যায়, বে দেখা যাবে যে, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী সমাজেব 
আদর্শ হচ্ছে দাসত্তের বাস্তব রূপ । এ মন্তব্যটি যে কতটা সত্য তা যদি সময়ের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নারা শবস্থানের দিকে তাকানো যায় তবে বোঝা যাবে। 
নর লিধানে নারীজীবনের যে একান্ত পরাদ্দীনতা আছে কোন সতঙ্যান্বেষা সে 
বষয়ে অজ্জতার ভান করতে পারে নং! সমস্ত জীব্নব্যাপী দে কোন না 


কোন পুরুষের রক্ষণাধীন খাকতে বাধ্য । 


ভারতবর্ষে বহু দীর্ঘ শতাব্দী থেকে নারীর জীবননাটা অন্ঠিত হয়েছে 
ন'টকের চরিব্রগুশির বার্থতার কারণ নিদর্শন দিয়ে । এই নাটকের বিকাশ 
হয়েছে উচ্চ ₹ম আধ্যাত্মিক ভাবধার1 হতে । ধর্জের বিধানের কাছে নীরব 
মাত্মসমর্পণই নারীর শ্রেষ্ট ধর্ম। নারী ধতই নীরবে অন্যায় সহা করে তার 
বাক্তিগত জীবনকে আদ্দিম গোত্রবাদের মালিকানা প্রথা অন্রষায়ী পরাধীন 
করে রাখতে পারবে, সে *তহ নারী জনোচিত গৌরবের অধিকারিণী । বঙ্ছ 
শতাব্ী হাত নারী একটি জীবন্ত পণ্যের মতো হয়ে আছে যা অনিবার্ধা ভাবে 
একজন না একজন পুরুষের সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হণ বাধ্য । 
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অতীত সর্বদাই বর্তমানকে আনবার শবঙ্খধবনি করে। তাই ভারতীয় 
নারীর আদর্শকে আলোচনা করতে গিয়ে আমার্দেরকে অনেকট। দূরে চলে 
েতে হবে । শুরু করতে হবে সেই বৈদিক যুগ থেকে। 


বৈদিক যুগ-_বৈদিক যুগ্ধ বিভাজন চারটি ঃ 

(১) ২৫০০ থেকে ১৫০০ খুষ্টপূর্ব সময় অর্থাৎ খকৃবেদের সময় ক!'ল। 

(২) ১৫০০ থেকে ৫০০ খুষ্টপব সময় অর্থাৎ সংহতার ব্রাক্ধণ এবং 
উপনিষদের পরবতণ সময় কাল । 

(৩) থুষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৫০০ খাব সময় অথাৎ ত্র, মহাকাব্য সময় এবং 
্মৃতিপূব সময়কাল । 

(৪) স্মৃতির পরব্তা সময়কাল অর্থাৎ €£০* খুষ্টাবাী থেকে পরবত্ণ সময় ॥ 

বৈদিক যুগ বলতে যে যুগে টা দিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল অর্থাৎ উল্লিখিত 
স্ময়কাল। এছ সমরকালের রচিহ সাহিত্য বিশ্লেষণের মাব্যমেই সে যুগের 
নারীর আদর্শের 'একটা? চিত্র খুজে পাওয়া সম্ভব হবে। 

এ যুগে ভারতায় হিন্দু সমাজের নারীরা সভ্যতার স্বপ্ন দেখে, কিছুটা নারা 
্বাধীনতাও জন্মে । যদিও নারী পুরুষ আপক্ষী কম ম্বাগানতা ভাগ করেছিল, 
কিন্তু এটা উল্লেখ্য যে নারীরা শিক্ষাগ্রহণের গরযোগ পেঙ। মেয়েরাও 
ছেলেদের মত শিক্ষাগ্রহণ করত এবং ক্রম্চর্য সময়কাল অতিবাহিত করত । 
বৈদিক স্তবগান বলচায়ত! যেমনি বু রচনাকার আছে মনি হজ্ধানা, উর্বশী, 
সাত্রন। প্রভৃতি মাহল। রচন।কারের কথ। জান। যায় ধারা বৈদিক স্তবগানের 
কিছু অংশের রচয়িত।। 

বৈদিক যুগে বাল্য বিবাহ অথবা জোর পূৰক বিবাহ দ্বানের ব্যাপার সমধিত 
ছিল না। ১৬--১৭ বছর বয়স পর্যস্ত মেয়ের পিতামাতার কাছে বিভিন্ন 
বিষয়ে যথা -বেদ ও উপনিষদ্‌, গৃহকর্ম শিক্ষ। গ্রহণ করতে পারত। এ যুগের 
সাহিত্যে দেখি, দেবীকে আরাধনা করবার জন্য কিছু প্রার্থনা অথব। শ্লোক 
আছে। এই শ্লোক গুলিতে নারীজাতির মহত্বের বিষয় চিত্রিত কর। আছে, 
যেমন__দেেবীকে পৃথিবীরূপে এবং মা বলে সম্বোধন কর হচ্ছে। আবার 
দেবতাগণের মতে] দেবী অর্দিতিকে বু শব সমন্বয়ে প্রার্থনা কর। হয়েছে-_. 
তিনি শুধুমাত্র তার সন্তানদের ( বরুণ, রুত্্র, ইন্দ্র প্রভৃতি ) উত্তমরূপে দেখাক্ুনাই 
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করেন না, মায়ের মত তাদের রক্ষাও করেন। তিনি সমস্ত মানুষকে বিপদ 
মুক্ত করেন। 

বৈদিক সাহিত্য দেবী উ্ার কথা বল। হয়েছে খিনি মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে 
তুলনাহীন। এছাড়া আছেন দ্বেবী বাক, তিনি হলেন মানব জাতির শক্তি 
উগ্ামের উৎস এবং বিশ্বের সনার রাণী । প্রত্যেকে তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মন 
করে। অন্য শক্তিশালী দেবী হলেন ইন্দ্রানী যিনি ইন্দ্রের পত্বী। দেবরাজ 
ইন্দ্রও কখনও দেবী ইন্দ্রানীর ইচ্ছার বিরদ্ধে যান না। সব দেেবতাই দেবরাজ 
ইন্দ্রের মত তীকে শ্রদ্ধা করে । এই সমস্ত দেবীর সবশক্তিমান, কারণ তারা 
জীবনের উচ্চ আদর্শ এন্ুসরণকারিণী। বৈদ্দিক যুগের আদর্শ নারী গাগ, 
যিনি ছিলেন বৈদ্দিক যুগে নারী শিক্ষার অঙ্গনে বিশেষ কীন্তিময়ী। 

বৈদিক যুগে ভারতের নারীর? এভাবেই মর্যাদার আপনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
বহু নারী ব্রদ্ষমচর্য ব্রত নিয়ে পুরুষের সঙ্গে এক সঙ্গে গুরুগৃহে বেদ, বেদান্ত এবং 
অন্যান্ত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন। অথর্বেদে আছে একজন শক্ষা্থা 
তার ছাত্রজীবন শেষ না করা পথস্ত বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করতে 
পারবে না। 

খকবেদ হল বৈদিক সাহিত্যর প্রথম গ্রন্থ । এখানে সরাসার নারীর 
অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোনো উক্তি নেই । কিন্তু নান! বর্ণনা উপমান থেকে 
নারীর স্থান সম্বন্ধে ধারণ। করা যায়। খকুবেদের রচনার কয়েকটি স্তর আছে, 
তার প্রথম স্তরের এন্ত্গুলিতে নারী অপেক্ষারুত ম্বাধীনচারিনী। 'কস্ত নারীর 
ইচ্ছাক্রমে ব1 অনিচ্ছাক্রমে নারী হরণের কথাও খকৃবেদে মধ্যে মধো আছে, 
-_পুরুমিভ্রের কন্তান্ে বিমদ হরণ করেছেন। বিবাহে কন্তাপণের কখাও 
পাওয়া যায়। পুরুষের বহুপত্বীত্বের কথা কথনে। ম্পষ্টত, কখনো! বা গৌণভাবে 
সপত্বী নাশনের মন্ত্রগুলিঘার! প্রতিপন্ন হয়। কন্যার শরীরে ত্রুটি থাকলে 
বরপণের কখা আছে একাধিকবার । কুমারী কন্যার কথাও বেশ কয়েকবার 
আছে। এদের বল। হত অমাজু বা অমাজুরা অর্থাৎ যারা বাপের বাঁড়িতেই 
বুড়ো হয়ে যায়, কিন্বা! বৃদ্ধকুমারী ব1 জরাকুমারী । পরন্তঁকালে বিবাহ 
যেমন নারীর পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছিল, খক্বেদের যুগে তা ছিল ন]। 

খক্বেদের যুগে সহমরণ, পরবর্তীকালে যাকে সতীদাহ বল? হয়েছে, তার 
কোনে। উল্লেখ নেই । বিধবা বেঁচে থাকত, কখনো! বা দেবরের সঙ্গে বিয়ে 
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হুত তার, আর কখনে। বা বিয়ে হত না । সে যাই হোক তার বেঁচে থাকার 
অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়। হয়নি, ধর্ম বা সমাজের শাস্ত্রীয় অন্ুশাসনের জালে 
আবদ্ধ করে পুড়িয়ে মারাও শুরু হয়নি । বেদ রচনার উত্তরপর্বে অর্থাৎ 
ঝক্বেদ্ধের প্রথমাংশ রচনার পরে প্রাগার্ধ প্রভাবেই হোক ব1 অন্য কোনো 
কারণে সামার্জিক বিবর্তনের ফলেই হোক প্রথম সহমরণের কথা শোন। যায় 
অথববেদে । 

বলণ বাহুলা, সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে, ষেন বিপত্বীক না হহ” এমন 
প্রার্থনা কোথাও নেই । বরং “ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার গরু” একথাই 
শোন! যায়। বৈদিক ধুগের নারীর বু বিবাহের কথাও শোনা যায়। 
অথর্ববেদে আছে “ষ নারীর পূর্বে একজন পতি ছিল সে ঘখন দ্বিতীয় পুরুষকে 
লাভ করে তখন পঞ্চ? 'মজদান করলে তার কোনো ক্ষতি হয় না। শন্যত্র 
আছে, কোন নারীর দশটি পতি থাকলেও সে যখন ব্রাঙ্ধণের পত্বী হয়, তখন 
সেই ব্রাঙ্গণই তার পতি, ব:জন বা বৈদ্য পতিরা পতি নয়। এখানে মুখ্য 
উদ্দেশ্য অবশ্য ব্রাহ্মণ পুরুষের মাহাত্মা ঘোষণা করে অন্য বর্ণের হীনত্ব প্রতিপাদন 
করা। কিন্তু প্রসঙ্গত কোনে। নারীর পক্ষে দশটি শ্বামী গ্রহণের স্বাকৃতিও 
এতে আছে । 

নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে দেখা যায়, ব্রহ্মচর্য যা বেদ অধ্যায়নের প্রবেশদ্ধার তা 
বনু প্রাচীন যুগেই নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ। অতএব শিক্ষালীভের পথ তার রুদ্ধ। 
অথর্ববেদ বলে, ব্রক্গচর্যের বারা নারী স্বামীলাভ করে, মনে হয়, এ ব্রহ্মচয 
কোনো ব্রত বা শিবপুজার মতই কিছু, স্বামী লাভই যার উদ্দেশ্য | ঝক্বেদে 
কিছু খষিকার নাম পাওয়1 যায়, হয়ত তাদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষা লাভের 
স্বযোগ পেতেন,_যেমন নিশ্ববারা, ঘোষা, অপাল। ও গোধা। পাণিনিতে 
আচার্ষা, উপাধ্যায়া শবের বৃ্পত্তিতে অধ্যাপনায় রত নারীর উল্লেখ আছে, 
কাশিকাভান্তে কাশকৃত্স্া ও আপিশলার নাম পাওয়া যায় ধার] মীমাংসা ও 
ব্যকরণের পণ্ডিত। অভ্ত-ণ খাষির কন্যা বাক্‌, গাঁ, মৈত্রেয়ী, শাশ্বতী এদের 
কথাও পাঁওয়1 যায়। কিন্তু শাস্ত্রের নজির দেখলে বোঝা যায় নারীর শিক্ষার 
অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছিল । ব্রাক্গণ্য সাহিতোর যুগ থেকে 
শিক্ষিত নারীর সংখ্যা আঙগলে গোনা যায়, ক্রমে ষে অবস্থা দাড়াল তাতে 
গণিক। ছাড় শিক্ষাতে আর কোন নারীর অধিকার ছিল না। অন্গমান করা 
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যায় হয়ত সঙ্গী ৩, নৃত্য ও চিত্রশিল্নে কিছু কিছু কুমারীর অধিকার ছিল। কিন্ত 
অন্ান্থ বিদ্যা থেকে সাধারণভাবে সে বঞ্চিতই ছিল। 

পুরুষের বহুবিবাহ খক্বেদের যুগ থেকেই চলে আসছে, তবে খক্বেদের 
সময়ে নারীরও বহুপতিত্বে অধিকার ছিল। যদ্দিও এ আঁধকার দে অল্প 
কিছুকালের মধ্যেই হারাম্ন, নারীর স্থান ক্রমেই অন্তঃপুরের গহনে সরে ষেতে 
থাকে । যদিও ঝক্‌্বেদে যোদ্ধা নারী মুদগলিনী, বিশপলা, বর্ধিমতী, শশীয়সীর 
কথ। পাওয়া যায়, যাদ্দের কেউ যুদ্ধে মহত কেউবা যুদ্ধে বিজয়িনী । তবুও 
ঝক্বেদের প্রথম যুগের পরে প্রকাশ্য সমাজ জীবনে নারীর কোনে। ভূমিকা 
আর রইল না। ব্রাঙ্গণর যুগেই নারাকে অবরে।ধে রাখবার কথা শোন যায় । 
নারীর সর্বপ্রধান সংজ্ঞা দুটি, তার স্থানও ছুটিতেই সীমাবদ্ধ, সে পুত্রের জনন। 
এবং সে ভোগ্যবস্ত। তৈত্তরীয় সংহিতাতে আছে, “তান হ স্ক্িয়ো ভোগমেধ 
হারয়স্তে” অতএব নারী মঞ্ডোগ আনে । 


উপনিষদের যুগ £ 

উপনিষর্দের যুগে নারা সম্বন্ধে যাল্ণন্কয বলেছেন, জায়] পুরুষের অর্ধাংশ | 
বিবাহের ক্ষেত্রে নারীকে একট *ম্ধনে আবদ্ধ রাখার প্রবণতা, মঙ্গে মর্ধাদ্দাহানি 
করবার প্রবণতাও দেখা যায়। এ সময়ে নারীকে অন্থুউৎপাদ্দনশীল অথন 
স্বল্প উৎপাদনশীল কাজ করিয়ে তাদের মরধার্দাকে পরোক্ষভাবে হানি করবার 
প্রবণতা 'দ্খ! দেয় এবং সমাজে তাদের ছোট বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাও 
হয়। ধর্মের ক্ষেত্রে দেখ! যায়, পূজো-অর্চনার ক্ষেত্রে মেয়েদের মুখ্য অংশগুলিকে 
খর্ব কর হতে থাকে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যাজ্ঞবঙ্কা তপশ্চর্যার জন্য বনে যাবার " 
পূর্বে মৈত্রেয়ীকে সম্পত্তির অংশ বিশেষ দিতে চাইলে মৈত্রেয়ী তা গ্রহণ করতে 
রাজী হয়নি কারণ তিনি স্বামীর সঙ্গে অন্ুগামিনীই হতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু 
স্ত্রীর মধ্যে ব্রক্ষবিষ্ঠা লাভের যথার্থ সক্ষমতা আছে জেনেও তাকে সঙ্গে নিয়ে 
গেলেন না, অবশ্য মৈঙ্রেয়ীর অনুরোধে তাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়েছিলেন । 
পর্দাপ্রথা তখনও আসেনি, কিন্তু এই সময়কালে কিছু কিছু নতুন ধরনের 
যুক্তিহীন মত ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ঘ1 মেয়েদের মর্ষান্। হানি করতে 


সাহাষ্য করে। 
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স্থৃতিপুর্ব সময্মকাল ? 

ৃষটপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর সময় থেকেই মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে বয়স ক্রমশঃই 
কমিয়ে আন। হয় চৌদ্দ অথবা পনেরোতে । ২০* খুষ্টাঝের শ্বাতি রচনাকার 
বারে! বছর বয়সকাল অর্থাৎ মেয়েদের রজ্জোদর্শনারভ্ সময়কেই বিবাহের 
বয়ল বলে সমর্থন করে। পরে তা আরে। কমিয়ে আট বছর হয়। এসব 
তথ্য বাল্য বিবাহের পক্ষেই কথা] বলে। ক্রমে শিক্ষা গ্রহণের স্থযোগ থেকে 
তারা বঞ্চিত হতে থাকে । 

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারী বঞ্চনার পরিমাণ বাড়তে থাকে । মধাযুগে 
এ অবস্থার আরে। অবনতি হয়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নারী আলোচনা 
প্রসঙ্গে সে যুগের সমাজের নারী চিত্রের রূপ পাওয়। ধাবে। পরবর্তী উনবিংশ 
শতাবীতে অবশ্য এ অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি ঘটতে থাকে এবং নারী বঞ্চনার 
অবসান হতে থাকে । 

ভারতের নারীর আদর্শ, এ আলোচনাকে সমৃদ্ধ করতে হলে মহাভারত 
এবং রামায়ণ এ ছুটি মহাকাব্যকে যদি দেখা যায়, তবে তদানীস্তন সময়ের 
নারীর চিত্র চিত্রিত করে সামগখ্সিক আলোচনার পূর্ণতা প্রদ্দান সম্ভব হবে। 


মহাভারতে নারীর স্থান £ 

মহাভারত রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে থুষ্টায় চতুর্থ শতকের মধ্যে 
এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল খৃষ্টপূর্ব নবম শতক । সমাজের প্রতিফলনে রচিত এ 
মহাকাব্যটি আলোচন) করার প্রয়োজন আছে । প্রাচীনযুগের নারীর কতকটা! 
স্বাধীন সঞ্চরণের গ আচরণের চিহ্ন মহাভারতে থে রয়ে গিয়েছে, গান্ধারী চরিত্রে 
তা ম্পষ্টত:_-তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে ছুর্ধোধনকে শাসন না করবার জন্য বারে বারে 
ধিক্কার দিয়েছেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নিবারণ করেন নি বলে কৃষ্চকে অভিশাপ 
দিয়েছেন । 

মহাভারতে নারী সে!মপান করত, প্রকাশ্যে চলাফের। করত এবং নিজেদের 
সম্বন্ধে বু সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিত। পিতৃমতী কন্তা পিতার অনুমতি ছাড়াই 
পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে দেখ! যায়-__-শকুস্তলা, সত্যবতী প্রভৃতি নারী । 
প্রয়োজনে ব্বঈপ্সিত পুরুষটিকে পাবার জন্য প্রকাশ্ট রাজসভায় পিতা রাজার 
সঙ্গে তর্ক করে নিজের দিদ্ধাস্ত প্রতিষ্ঠা করতেও দেখ। যায়। যেমন, সাবিস্রী, 
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অশ্ব । ন্বামী বাতীত অন্য পুরুষের ঙ্গে দৈহিক মিলনেও সমাজ এমন কি 
স্বামীর আপত্তি ছিল না, যেমন-_কুস্তী, দময়স্তভী। নারীর পুরুষকে প্রেম 
নিবেদনের স্বাধীনত। ছিল । নারী হ্বয়ং প্রেমপ্রার্থিনী হয়ে পুরুষকে যুক্তি ও 
মিনতি দ্বারা সম্মত করায়। পুরুষ যখন নারীর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে প্রার্থন। 
জানায় তখন নারী নিজের শক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শত স্থাপন করে 
এবং পুরুষ তা স্বীকার করে-__সত্যবতী, গঙ্গী, শকুস্তল এর দৃষটাস্ত । 

নারীর একাধিক স্বামী অর্থাৎ বহুপতিক1 নারীর দ্ৃষটাস্ত স্বরূপ (দ্রৌপদী, 
ভ্রটিলা, বাক্ষার নাম কর] যায়। নারী নিজের অভিরুচিমত কুমারী খেকে 
তপস্তা করতে পারত এ দৃষ্টান্তও 'আছে-__সিদ্ধা, শিবা, শার্ডিলের তাপসী 
কন্তা। খষি আত্রর স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে তপস্তা করতে যান। ব্রান্মণ্য 
সংযোগনে যেখানে নারী শর্বতোভাবে গৌণ এবং পুরুষের অধান, পূরতন অংশে 
পাওয়া যায় যে পুরুষ প্রলুকষ করতে এলে সতী স্ীর অশ্রু অগ্রি হয়ে হানে দ্ধ 
করে। এতে সতীত্বের মাহাত্মা ঘোষণার সঙ্গেই আছে যে কোনো! নারীকে 
নিথিচারে ভোগ অপিকারের অস্বীকৃতি, ধা পরে তেমনভাবে আর থাকেনি । 

মহাভারতে ব্যভিচারের অপরাধে নারী পুরুষের সমান দণ্ডের কথ+ দু-একটি 
স্থলে দেখা যায়, কিন্ত বাভিচারে নারী নিদোষ, কারণ পুরুম বলা২কার সবলে 
নারী অমহ!য়, এমন কথাও আছে । মহাভারতের প্রথম অংশে এমন বহু 
ব্যভিচারের কাহিনী আছে যার সম্বন্ধে বিচার বা দ্বোষারোপ নেই, ফেল তথ্যই 
পরিবে'শত হচ্ছে শুধু । এমনই স্বেচ্ছা প্রণোর্দিত নরনারীর মিলনের ফলে 
মহাভারতের বহু ম্খ্য নায়কেরই জন্ম, বেদব্যাস, ভীম্ম, কর্ণ, পঞ্চপা গুব | 
সতাবতী, কুস্তী এবং বহু মৃত বারের ও কৃষ্ণের স্ত্রীগণের উল্লেখ অংছে এর। 
কেহই সহমৃত1 হননি, শুধু যান্রী একাই সহমত হন এবং “লও সমাজের নির্দেশে 
নয়, ব্যক্তিগত অপরাধবোধে। এর? কেউই পুনর্বার বিধাহ কবেন নি। 
অস্থিক, অগ্থালিক। নিয়োগ ”থার দারা সক্জান ণারণ করেছিলেন । কিন্তু এই 
মহাভারতেরই শেষ অংশে কৃষ্ণ, ভীম্ম, যুধিষ্ঠির নারীর নিন্দপা করেছেন এবং 
তার কলঙ্ক সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন । 


রামায়ণে নারীর স্থান ঃ 
রচনাধালের দিক থেকে দেখলে রামায়ণ থুষ্টপৃৰ তৃতীয় বা দ্বিতীয় থেকে 
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ধৃ্টীয় ছিতীয় বা! তৃতীয় শতকের মধ্যে রচিত । রামায়ণের মূল অংশের মধ্যেই 
অতি পৌরাণিক অংশের কিছু অনুপ্রবেশ ঘটেছে । তবুও নারী চরিত্রে 
স্বাভাবিকত' ততট? ক্ষুপ্ন হয়নি । কারণ নারীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং 
স্বমতকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বাধা না! থাকার জন্যই কৈকেকম্ীর সাহস 
হয়েছিল রাজাকে পূর্ব প্রতিজ্ঞায় বন্ধ করতে । রানীর দশরথের মৃত্যুর পর 
সহমত হন নি। 

সীত] রামায়ণে মুখ্য নারী চরিত্র, তার জীবনের ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলেই 
রামায়ণে নারীর স্বান সম্বন্ধে ধারণা হবে। সীতা স্বামীর বনগমনের সংবাদ 
পেয়েই তত্ক্ষণাৎ্ মনস্থির করলেন তিনিও সঙ্গে যাবেন। পতিব্রতা বলে নয়, 
রামকে ভালবাসতেন বলেই স্বেচ্ছায় সানন্দে তার সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন । 
কিন্তু এরই সঙ্গে প্রায় ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে পরব তাকালের পতিব্রতাধর্ম 
ষাক্সান করে দিয়েছে তার স্বতঃস্ফর্ত ষশশ্িনাম । এখানে ঠার মুখ থেকে যে 
বাক্য শোন। যায়, প্রাচীন ভারতে নারীর স্বান যে এ “পারভোগায়” শবটিতে 
তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । শরহস্তগতা৷ নারী সীতা স্বামীর ভোগে লাগবে 
না। মনে রাখতে হবে, এতট? আপরা* সীতার প্রতি স্বয়ং রাবণও করেনি । 
সীতাকে শুধুমাত্র সন্দেহের বশেই' ত্যাগ করতে রামের এতটুকু বাধল না। 

প্রাচীন ভারতে নারীর সতীত্ব খুব ভাল বুঝতে “সতী” শবের এ অর্থে 
কোনো! পুংলিঙ্গ শবও স্যষ্টি হয়নি । অর্থাৎ স্বামীর একনিষ্ঠতার অভাব সমাজের 
চোখে গহিত ছিস না কিন্তু স্ত্রীকে শুধু সন্দেহের বশেই ত্যাগ করা চলত । 
এতবড অন্যায় অপমানের পরে সীতা লক্ষণকে চিতা নির্যাণ করতে বললেন। 
সারাজীবন ধরে অনন্যাচিত্তে ষে রামকেই তিনি চিন্তা করেছেন, ভালবেসেছেন, 
মন্ছগমন করেছেন, রাম কী মূল্য দিলেন তার? নারীর অবস্থার এই 'অবনমন 
বামায়ণে অত্যন্ত স্পষ্ট। কাহিনীর মধ্যে অন্তল্গান হয়ে আছে পূৰঙন যুগে 
নারীর কতকটা! শ্বাধীন আচরণ, যেমন শবরা একাকিনী আশ্রমে বাস করেন। 
“কস্ক তার পাশাপাশি দেখি গৌতম অহল্যাকে মর্মান্তিক শাপ দেন। অর্থাৎ 
নারীর সামান্যতম ব্খলন সমাজ ক্ষম করে ন। যদিও পুরুষের স্খলন সম্বন্ধে 
সে অনেক সহিষ্ণু । 

ভারতের নারীদের বিভিন্ন সময়ের অবস্থার আলোচনা করবার পর 
মোটামটি ষে চিত্রটি স্পষ্টতঃ তা হোলে,__যুগের পরিবর্তনে ধ্দিও কোনে। না 
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কোনে। সময় নারী অকৃপণ স্বাধীনতাভোগ করেছে, কিন্তু যূলতঃ সমাজ নারীর 
অবমূল্যায়নই করেছে । এর জন্ত ষে যুক্তি উপস্থাপিত হয় তা হোলে বিভিন্ন 
সময়ে বহিঃ শক্রর আক্রমণে বিপর্যস্ত ভারত নারীকে রক্ষা করার জন্য এই 
অবরোধপ্রথা বেছে নিয়ে ধীরে ধীরে নানান শ্রঙ্খলের বেড়াজালে নারীকে 
করেছে আবদ্ধ। এই আদর্শেই ভারতের নারীর। এগিয়ে চলেছিল অষ্টাদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত । উনবিংশ শতার্বীতে এর থেকে মুত হবার প্রচেষ্টার আদর্শে 
আদর্শায়িত হতে থাকে নারী। 


(গ) মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে নারী £ 

১২০০ থেকে ১৮০০ "ষ্টা সময়কালকেই মধ্যযুগ ধরে নেব। মধ্যযুগের 
বাঙল। সাহিতা নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সময় থেকে ব্যাপক আলোচনার 
স্ুত্রপাত হয়। এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু রচনার উল্লেখ এবং সে 
বিষয়ের উপরে সমালোচনাত্বক মস্তব্যও পাওয়া যাবে হয়ত। বঙ্কিমচন্দ্রের 
লেখ “বেঙ্গলি লিটারেচার” নামক ইংরাজী প্রবন্ধে, রমেশচন্দ্র দত্তের “লিটারেচার 
অফ. বেঙ্গলি” নামক পুস্তকে, রামগতি ন্যায়রত্বের 'বাঙল। ভাষ। ও সাহিভ) 
বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থে কিছু আলোচন। পাওয়। যায়। তবে কলকাত! 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় যখন বাঙলাভাষ। ও সাহিত্যের 
পঠন পাঠন শুরু হয় এবং দীনেশচন্দ্র সেন যখন এই বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন তখন থেকেই একদিকে যেমন মধাযুগের নানা পুথি সম্পাদিত হতে থাকে 
তেমনি সে বিষয়ে বিবিধ আলোচনাও শুরু হয়ে যষায়। 


মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য মূলত কাব্য ভিত্তিক। প্রধানত সাহিত্যের 
ইতিহাস জাতীয় গ্রন্থগুলিতে মধাযুগের কবিদের সম্পর্কে নানারূপ আলোচনা দৃষ্ট 
হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বল! যেতে পারে যে, মধ্যযুগের বাঙল। সাহিত্যের 
কবির] তাদের কাব্য হিতে নানান চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে তাদের রচনাকে 
সমৃদ্ধ করে তুলেছেন । চরিত্রগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা৷ যায় £ 

(১) প্রধান ব। গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র । 

(২) প্রধান ব) গররুত্বপূর্ণ পুরুষ চরিত্র । 


(৩) গৌণ পুরুষ ও নাকী চরিব্র। 
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' ষ্দিও মধ্যযুগের কয়েকটি পুরুষ চরিত্র নানানভাবে বিশিষ্টতা লাভ করেছে 
কিন্তু বর্তমানে আলোচনার বিষয় নারী চরিত্র । 

মধ্যযুগের সমাজে নারীর স্থান কোথায় ছিল তার চিত্র তদানীস্তন সময়ের 
সাহিতোর কাছে পাওয়া ধাবে। গার্স্থা ধর্মের এবং বর্ণাশ্রমে শাসিত সম।জের 
নানান ধরনের রীতিনীতি নারীর অবস্থানে সংকীর্ণ করে রাখলেও মধ্যযুগের 
সাহিত্যের বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, পরিবার জীবনে তো বটেই 
বৃহত্তর সমাজ-জীবনেও নারীর! গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। নারার 
সতীত্ব বিষয়ে শাস্বান্ুশসনই অবশ্থ কঞজোর ছিল, কিন্তু মানব চরিজ্র বিকাশে 
তাঁ প্রবল বাঁধ! সৃষ্টি করতে পারেনি । পুরুষের একাধিক বিবাহ প্রথার 
বাপারটি একটি প্রথান্থগ ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু এই ব্যবস্থা বু 
ক্ষেত্রেই নারী চিত্তে যে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ ঘনিয়ে তুলত তা কবিদের দৃষ্টি 
এড়িয়ে যায় নি। একান্ত লোকায়ত স্তরে, তথাকথিত নিম্মমার্গের সমাজে 
নাবীর ধে অর্থ নৈতিক ভূমিকা থাকত তার নিদর্শন এ-যুগের কাব্যে দেখা 
ঘায়। পুরুষের পাশে দাড়িয়ে বিধবত্তায় নারী 'মাপন!র ক্ষমতার পরিচয় 
দিয়েছে । প্রেমের জন্ত বেদে রমণীর দুঃসাহনিকত1 নারী চরিত্রের ভিত্তি তৈরী 
করেছে । অর্থাৎ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এটাই ম্পষ্টতঃ যে সে যুগের সমাজ 
নারীচরিত্রের মৃক্তি ও বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে বাধ হয়ে পডেনি। তবে মধ্যযুগে 
বাঙল! সাহিতা শুধুই আখ্যানকাবা এবং পদপাঠিতা, অল্প ছু-একটি নাট্যগীতি 
পরনের রচনী। সেকালের মীলিক আখ্যানকাব্যগুলিতেই চরিত্র স্থষ্টির সুযোগ 
ছিল বেশী। বর্তমানে মালোচনার বড়ভাগট। তাই দে যুগের নানান ধরনের 
মৌলিক আখ্যানকাব্য অবলম্বন করেই করা যেতে পারে। এবার মধ্যযুগের 
বাঙলাসাহিত্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটি চিত্র উপস্থাপিত করা যেতে পারে-_ 

মধ্যযুগের বাঙল। সাহিত্যের চিত্র 


| . ০ 
মঙ্গল কাব্য বৈষ্ণব মা ্া কাব্য 
1 সা 2 শু শু এ | 1 | | 
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(১) মঙ্গল কাব্যট-_(ক) মনসা মঙ্গল 
(খ) চণ্ডী মঙ্গল 


(গ) ধন মঙ্গল 

(ঘ) অন্নদ। মঙ্গল 
১ অন্নদা মঙ্গল 
২. বিগ্যাসুন্দর 
৩. মানসিংহ 

(ড) শিবায়ন 


(২) বৈষ্ণব সাহিত্য-(ক) জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ”। 
(খ) চণ্তীদ্বাসের 'শ্রুকষ্ণকীর্তন” । 
(গ) বি্যাবতীর পর্দাবলী। 
(ঘ) চগণ্ডীদাসের পদাবলী 
(ড) জ্ঞ/নদাসের পদাবলী 
(চ) গোবিন্দদাসের পদাবলী । 
(৩) বিবিধ কাব্য__(ক) শাক্ত পদাবলী 
(খ) নাথ সাহিত্য। 
১. গোরক্ষ বিজয় । 
২, গোপীচন্দ্রের গান। 
(গ) দৌলত কাজীর “লোর চন্দ্রালী” এবং 
আলাগলের “পল্মাবতী” 
(ঘ) গীতিক' সাহিত্য 
১. মৈমনসিংহ গীতিকা। 
উল্লিখিত সাহিত্যে মোটামুটিভাবে যে কয়টি নারীচরিজ্র দেখা গেল তার 
হলেন যথাক্রমে মনসামজলে মুখ্যচরিত্র মনসা, বেছুলণ, সনকা এবং গৌণ চরিক্র 
চণ্ডী, উষা, এয়োগণ, সনকার দাসী, কমলা, দক্ষিণ পাটন রাজ্যের রানী । 
চণ্ডীমঙ্গলে মুখ্য চরিত্র ফুল্পরা, লহনা, খুল্পনা এবং গৌণ চরিত্র ছুর্বলা, নিদয়া, 
মূরারির স্ত্রী লীলাবতী । ধর্মমঙ্গলে মুখ্যচরিত্র রজ্ঞাবতী, দুর্গা, নয়ানী, সথরিক্ষণ, 
লক্ষ্মীডুমনি, কানড়া, কলিঙ্গ1 এবং গৌণ চরিত্র হিজাবে বিমলা ও অমল নামে 
লাউদসেনের ছুই বধূর কথা, আর কয়েকটি গণিকর কথা উল্লেখ আছে । 
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' অবদদামঙগল কাব্যের অন্নদামঙ্গলে ছুটি চরিত্র অন্নদাঁ ও ঈশ্বরা পাটন"। 
বিচ্যান্ন্দর ডপাখ্যানে ছুটি চরিত্র বিষ্া ও হীরামালিনী। 

মানসিংহ অংশে চন্দ্রমুখী ও পন্মমুখী । 

শিবায়ন কাব্যে একটিই মুখ্য চরিজ্র পার্বতী । 

বৈষ্ণব সাহিত্যে ষথাঞকমে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, ব্ড়ু চণ্তীদাসের শ্রকুষণ- 
কীর্তন, বিদ্যাপতির পদাবলী, চণ্ীদাসের পদাবলী, জ্ঞানদাসের পদাবলী, 
গোবিন্দদাসের পর্াবলী-তে মুখ্য চরিত্র রাধা বিভিন্ন কবিদের কলমে 
বিভিন্নভাবে রূশ 'নয়েছে। এছাড়! আছে অন্ত কয়েকটি নারী চরঙ্জ বড়াই, 
যশো্1, শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া | 

বিবিধ কাব্যের মধ্যে শাক্ত-পদদাবলীতে শ্যামা ভক্তের আকুতি শ্যামার্দেবীর 
দেবীত্ব কোথাও মানব সম্পর্কের মধ্যে অন্তত হয়নি। তাই নারীচরিত্র 
হিসেবে যেনক। এবং উমার উল্লেখ আছে। নাথ সাহিত্যে গোরক্ষাবজয় বা 
মীন্চেনুন কাব্যে ষে কটি নারা-চরিত্রের সন্ধান পাওয়। যায়, তারা একান্ত 
গৌরবতশন এবং অস্বাভাবিক । নারী বিরূপতার মাত্রা এত বেশী “য অনেক 
নারী-চরিত্রের নামই নেই । তবে উল্লেখ্য নারা-চরিত্র পার্বতা, গর্ভে্রের কন্তা। 
এবং কঙ্দলীর রানী । নাথ সাহিত্যের গোপীচন্দ্রের গান বা ময়নাধতীর গাল 
কাব্যধারায় অস্কিত চারটি নারী-চরিত্র বেশী জীবস্ত হয়ে উঠেছে । (১) 
ময়না তা, (২) অছুনাঁ, (৩) পছুনা, (৪) হীরানটী। দৌলতকাজার লোর- 
চন্দ্রালী এবং মালাওলের “পল্মাবত্ী; কাব্য ছুটির মধ্যে দৌলতকাজী কাব্যের 
প্রধান নারী-চরিগ্র ছুটি ময়নাবতাঁ এ+ং চন্দ্রালী । এছাড়া গৌণ চরিত্রের মধ্যে 
আছে চন্দ্রালীর সখী, মালিনী ও মহাদেবী। 

পল্মাবতী কাব্যের প্রধান নারী-চরিত্র পদ্মমবতী। এছাড়া উল্লেখযোগ্য 
একটি গৌণ চরিত্র, রাণী নাগধতি | 

গীতিক1 সাহিত্যের প্রধান নারীচরিত্রগুলি প্রেমিক রমণীর চিত্র সতী- 
নারীর গার্হস্থ্য প্রণয় এবং বিবাহৃপূর্ণ প্রণয় রোমান্স ছুধরনের প্রেমিজ্র ! বছু- 
সংখাক কাহিনীর নারী-চরিভ্রের বিচারে যাওয়া সম্ভব নয়। তাদের কাল 
নির্ণয়ের কোন পন্থা জানা নেই । ত্াদ্দের কতটুকু মধ্যযুগের, কতটু₹ শার্ধুনিক- 
কালের দে কথাও নিশ্চিত করে বল যায় না। তবে মৈমনসিংহ গীতিকারে 
ংকলিত প্রধান কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে "লাকায়ত স্তরের চরিত্র- 
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কল্পনার সেকেলে আদলটি কিছুট। ধর যাবে, তবে এগুলির উপর আধুনিক 
কালোচিত্ত কিছুটা প্রলেপ থাকার সম্ভাবন। মেনে নিয়ে এগুতে হবে। এর! 
হলেন চন্দ্রাবতা, মদিনা, স্থনাই, মহুয়]। 

মধাযুগের বাঙল1 সাহিত্যের নারা চরিত্র বিশ্লেষণের কাজে এগোবার আগে 
কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ। প্রয়োজন । কারণ, বিভিন্ন যুগের 
এবং বিভিন্ন দেশের সাহাতাকেরা যত বিচিত্র স্বভাবের নরনারীর চরিভ্র আকুক 
না কেন, তাদের কতকগুলি শ্রণীতে ভাগ করা যায় । যেমন_- 

(১) টাইপ, (২) ইনভিভিজুয়াল। 

চরিত্রের মুল বিশিষ্টতার দ্িক থেকে চরিত্রের বিভাগ করা যেতে পারে। 
প্রতি কাঠিনীতে সাধারণ চরিত্রগুলিতেই কোনে! একটি বা ছুটি লক্ষ্পণকে কেন্দ্র 
করে প্রকাশ পাষ। এই লক্ষ্ণগুলি ঘযর্দ একাধিকও হয় তার হয় পরস্পর 
সহযোগী অর্থাৎ .কানে। একটি ব্যক্তি একই সঙ্গে চোর এবং সাধু, ভীরু এবং 
সাহসী হয় না ওবে চোর এবং চতুর, সাহসী এবং বীর হতে পারে। এই 
ধরনের মান্রষদের ষে ছবি সাহিত্যে আকা হয় তাকেই টাইপ বলে অভাহত 
কর যায় । কখনো! কথনো। এদের ফ্ল্যাট চরিত্রও বলা হয়। আবার দেখা 
যায় পেশ। বা জাবিার দ্বিক থেকে অথব। সামাজিক ।বন্তাসের দক খেকে কেড 
ধনী, ..কউ গরীব, কেউ শ্রমজাবা, কেউ রাজার মন্তাপদ । যখন 'এহ 
পরিচয়গুলি চরিক্রটির পূর্ণ পরিচয় হয়, এন পারচয়ের বাইরে তার কেনো 
বিশিষ্ঠত1 গুকাশ ন। পায়, তখনও তাকে ট[ইপ বা সবল চারভ্র বলে আভহিত 
কর হয়! 

ইনভিভিজুয়াল ৭1 স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বলতে বোঝায় জটিল চারত্রকে। এর 
মধ্যে বিপরীতমুখী ছন্দ খাকতে পারে, নানান ধরনের বৃত্তির, যারা একে অপরের 
সহযোগী নয় তাদ্দের সমাবেশও ঘটতে পারে । যখন কোনো মানুষ একই 
সঙ্গে চোর এবং লাধু ছুটোই হয়, যখন কারো সংযম লোভের দ্বার। বারবার অ'হত 
হয়, চরিত্রে প্রেম ও ঘ্বণা সহবাস করে, তখন সেই চরিত্রকে জটিল চরিত্র অথবা 
রাউও ক্যারেকটার বল" ষাবে। 

অন্য একটি দিক থেকে বিচার করে সাহিত্যের চরিত্রকে ছুটি পৃথক ভাগে 
তাগ কর ঘায়। 

(১) স্থির । (২) গতিশীল । 
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যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগ্ুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত একই রকমের থাকে 

তাদের স্থির ব' স্ট্যাটিক চরিত্র বলে । ঘটনার পরিব্নে কোনে। চরিত্রের মধ্যে 
পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। কিন্তু সেই পরিবর্তন যা্দ তার যূল চরিত্র 
বৈশিষ্ট্যগুলিকে বদলে না “দয় তবে তাকে স্থির চরিত্র বলা হবে । টাইপ 
চরিত্র সর্বদাই স্থির চরিত্র । তবে ষদ্দি কোনে টাইপ চরিন্র শেষ পাস্ত বদলে 
যায়, সেটাকে আর টাইপ চরিত্র বলে চিহ্নিত কর] যাবে না। ইনডিভিজুয়াল 
চরিত্রও স্থির হতে পারে। অর্থাৎ্থ যদি এ ধরনের চরিত্রর শেষ পর্যস্ত পরিবতন 
দেখানে। ন। হয় তবে তা স্থির চরিত্র । 

দি কোনো চরিত্রের শুরুতে যে রকম থাকে শেষ পর্ণস্ত তার মূল 
নৈশিষ্ট্যগুলি নদূলে যায় তবে তাকে গতিশীল বা ভাইনামিক বল হবে। 
ইনভিভিজুয়াল চনিজ্ স্থিব ও গতিশীল ছু-রকমই ততে পারে। কিস্ টাইপ 
চরিত্র কোনো! সময়ত গতিশীল হতে পারে না। 

অন্ত একভাবে চরিক্রকে তিনটি পথক শ্রেণীতে ফেল যায় 

(১) সরল। (২) জটিল। (৩) গভীর । 

মধ্যযুগের কবিরা চরিত্র এটির ব্যাপারে আধুনিক কালের সাহিত্য 
ভাবুকদের পূর্বোক্ত চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, তবুও চরিত্র বিচারের 
ক্ষেত্রে এই শ্রেণী বিভাগ এসে পড়বে এবং এ-বিষয়ে আলোচনা করবার সময় 
উল্লেখ রাখবার চেষ্টা রাখা যাবে । 

মধ্যযুগের নারাচরিত্রগ্তলিকে আলোচন করতে গিয়ে ঘি চরিত্রের শ্রেণী- 
বিভাগের দ্িকে নজর দেওয়1 হয়, তবে এরই নঙ্গে নারীচরিত্রগুলিকে কয়েকটি 
বর্ণে ভাগ কর] যেতে পারে-_ 

(১) উচ্চবণের গৃহবধূ__মনসামঙ্গলের সনকণ। চরিত্র, চণ্তীমঙ্গলের লহন। 

চরিত্র । 
(২) নিক্সবর্ণের গৃহবধৃ-_চগ্ডীমজলের ফুল্পর]। 
(৩) রোমান্টিক প্রণয় নায়িক।-বৈষ্ব সাহিত্যের রাধা চরিত্র, দৌলত" 
কাজীর চন্দ্রালী। 

(৪) উচ্চবর্ণের বীরঙ্গণ। নায়িকা-_ধর্মমঙ্গলের কানড়। চরিত্র । 

(৫) নিয্পবর্ণের বারণ নায়িকা__ধধমঙ্গলের লক্ষ্মীডূমনি চরিত্র । 

(৬) দৃতী-কুট্টিনী-_অন্তরদামঙ্গলের বিদ্যাহুন্দর অংশের হীরামালিনী চরিত্র, 
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বৈষ্ণব সাহিত্যের বড়ু চণ্তীদাসের শ্ররুষ্ণ কীর্তন-এর বড়াই 
চরিত্র । 

(৭) দুশ্চরিত্রা নারী- ধর্মমঙ্গলের সুরিক্ষা! চরিত্র । 

(৮) যাষাবরী--গীতিকামাহিত্যের মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়। চরিত্র । 

(৯) অবৈধ প্রণয় নায়িক।- অন্নধামজলের বিগ্যাস্ন্দর অংশের নায়িক। 
বিদ্যা চরিত্র । 

এবার মধ্যযুগের বাঙল। সাহিত্যের মূল কাব্যগুলির নারা চরিজ্রদের বিষয়ে 

কিছুট। বিস্তারিত আলোচন। করা যেতে পারে । 


মনসামঙ্গল কাব্যের নারীচরিজ্র ঃ 


মনসা মনসা এই মঙ্গলকাব্যের মূল দ্বেবী। বিজয় গুপ্তের কাব্যে: 
অনুসরণে এ চরিত্রের বশ্পেষণ করতে গিয়ে বল? যায় যে, দেবী ভাবনামূলক এবং 
অিলৌকিক্ ক্রিয়াকাণ্ড সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব না দিয়ে সামাজিক, 
ম'নসিক দিক থেকে তার ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করতে হবে॥ যুক্তিবাদী মন 
সহজেই বাইরের দেব-মাহাত্মের ভিতর প্রবেশ করে মানবিক ভিত্তিটি আবিষ্কার 
কবে পারে ।  মনস! চরিত্রে ছটি বৃত্তি পাশাপাশি কাজ করছে-_্বাভাৰিক 
কোমল নারাম্বভাব এবং একটি ক্ষুরসর্পস্বভাব অর্থাৎ ইনাভভিজুয়াল চরিত্র। 
প্রচণ্চ মত্যাচারেব মুখেই বারবার তার সর্প ন্বভাব কোমল নারী স্বভাবকে 
আচ্ছন্ন করে প্রবন হমে উঠেছিল । মনস1 সাপ হয়ে প্রতিপক্ষকে দংশন করে 
বিষের দ্বার প্রাণ-সংই'র করেছে । এই নারা ঢরিত্রেই আবার বঞ্চনী, গঞ্জনার 
চবি পাঁওঘ] ধায়_চণ্পী তাকে চোখ ফুরে পর্বস্ত দিয়েছে । দেখা যাচ্ছে 
মাতৃহীনা বাপিকা যখাতন প্রত্যাশ করছে শ্লেহের, সেখানে পেয়েছে নিদারুণ 
'অতাচার এপ* স্শঞ্চন। । ফলে তার স্বভাবের অস্তল্গান ক্রুরবুদ্ধি তার অন্তরের 
সব শুভবু্ধিকে আচ্ছন্ন করে তাকে হিংসা ও আক্রমণে উদ্ধত করেছে বারবার, 
আর সেই কারণেই মে চণ্তীকে বিষের ত্বার হত্যা করল । চাদ সর্দাগরের সঙ্গে 
দন্ের বিষয়ে দেখ যান যে সে এক ভীষণ ধ্বংসকারী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে । 
ছল, বল, কলাকৌশল কোনো কিছুতেই পিছপা হয়নি । দয়া, মায়া, প্রীতি, 
ন্যায় কিছুরই তোয়াক্কা করেনি । স্ষ্টির যুলে খে অকল্যানী মাতিকাশক্তি 
থাকতে পারে মনলার মধে) সেই ফাগ্ডামেপ্টাল ইিলের চিত্র ফুটে উঠেছে 
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কাব্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বিজয় গুপ্তের কৃতিত্ব হল এই ইতিলকে মনস্তাত্বিক 
ভিত্তিতে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপস্থিত করা এবং তার চরিত্র উৎস নির্ণয় । 

বেনছুলা-_বেছুল। চরিত্রের চারপাশে অতিলৌকিক কল্পনার কিছু আবরণ 
আছে। কিন্তু তাকে অতিক্রম করে তার মানবিক ব্যক্তি-চরিক্রে পৌছানে। 
কিন্ধ কঠিন কাজ নয়। এ চরিত্র ব্যাখা। প্রসঙ্গে বিজয় গুণ, নারায়নদেব এবং 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের সাহায্য নেওুয়1 ষেতে পারে । মনমার 
ক্ষেত্রে যেমন বিজয় গুণের ব্বাতন্ত্রয দেখা যায়, বেহুলার বিষয়ে এ ধরনের ন্বাতন্য 
নেই। বরং দু-একটি ক্ষেত্রে বর্ণ সম্পাতে খুবই সাধারণ ধরনের পার্থকোর আভাস 
পাওয়া ষায়। বেহুল। বহু গুণান্থিত স্বন্দরী তরুণী নারী। তার ম্বামী অর্থাৎ 
চাদ সদাগরের পুত্র লক্ষীন্দরের বিয়ের রাত্রে সর্পদ*শনে মৃত্যুতে চতুর্দিকে যে 
শোক উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, তার ভিতরে কিন্তু বেহুলার দিকে অপবাদের 
ইন্দিত ছিল। তার ভাগ্যের দোষে বিয়ের রাত্রে স্বামী মার] গিয়েছে । সুতরাং 
সে কল্যাণের প্রতীক এক বিষকন্যা1। এরূপ সামাজিক পারিবারিক বিশ্বাস 
সেকালে অত্যন্ত প্রবল ছিল, কাজেই বেনুলার শে।কের মধ্যে এনেকগুলি দিক 
একসঙ্গে মিলে গিয়েছিল । তাব প্রতি যে মথ্যা কলঙ্ক আরোপিত হয় নিজের 
হুঃখের মধ্যেও সে লজ্জা তাকে পীড়িত করেছে । ক্ষেমানন্দের বেনুলী গর্বিত] 
রমণী । নারায়নদেব, বিজয়গুঞ্ ছুজনই শোকাতুর। বেলার মধ্যে এই তরুণীর 
বৈধব) যগ্ত্রণার ভাবটি প্রকাশ করেছেন৷ মঙ্গণ কাব্যগুলিতে বহু রমণীর 
বৈধব্যের বিবরণ পাওয়। যায়, অন্ত কাব্যে আছে, কিন্ত কোথাও সহমরণের 
প্রসঙ্গ বেই। স্ব'মীর মৃতদ্দেহ নিয়ে ভেলায় যাত্রা করবার দৃশ্যটিতে বেহুলার 
চরিত্রে বলিষ্ঠত। ফুটিয়ে তুলেছে । শষ পর্যস্ত নানান প্রতিকূল অবস্থাকে জয় 
করে সে স্বামী এবং অন্যান্ত পরিজনকে বাচিয়েছে। এই কারণে কোমলতা, 
সহৃদয়তা, ছুঃসাহস, দুঃখের তপন্তা, বুদ্ধিমন্তা প্রভৃতি বিচিত্র চরিত্রধ্ম নিয়ে 
চরিত্রটি মধ্যযুগের এক অতি জীবস্ত নারীচরিত্ররূপে বাঙ্গালী পাঠকের মনে স্থান 
করে নিতে পেরেছে । 

সনকা--সনক1 বাঙ্গালা জননীর টাইপ ব্ূপেই মোটামুটি পরিবেশিত 
হয়েছে । নিজের স্বামী এবং আরাধ্য দেবী মনস। দুজনের দ্বম্ঘে সবচেয়ে বেশী 
আহত হয়েছে পনকা। মনস। মঙ্গলের কবির। ঘটন। বিন্যাসের এই স্থযোগণটি 
গ্রহণ করে সনকা চরিত্রের একটি জটিলরূপ গড়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু তা 
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হয়নি। সনক] মোটামুটি সরল ভাবা নারী হিসাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত 
হয়েছে। তাকে শোকাতুরা সবংসহা পতিব্রত! বাঙালী রমণীর প্রতিনিধি 
স্থানায় চরিত্র হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে । মধ্যযুগ অনেকদিন চলে গিয়েছে । 
কস্ত এখনকার বাঙ্গালী সমাজে সনকার মত মাতৃমৃতি কিছু দুর্লভ নয়। সনকার 
চরিত্রে বাৎসল্যের ছবিটিও স্পষ্ট হয়েছে । 

চও্ডী-ঠাদ মনসার ছন্ব আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যস্ত মনসামঙ্গল কাব্যে 
“দবথণ্ডের বিববণ আচে । তাতে চণ্ডী দেবীর যে ভূমিকা] বিজয় গুপ্ত অঙ্কন 
পরেছেন তা সম্পূর্ণ মানবিক । কাব্যের মধ্যে নানান কৌতুকপুর্ণ ঘটন। উল্লেখের 
এধো দিয়ে একান্ত বাস্তব মধাযুগীয় বঙ্গ নারীর ছবি ফুটে উঠেছে । এর মধ্যে 
কিছুটা কৌতুক থাকলেও শিথিল স্বভাব ম্বামীকে নিয়ে বঙ্গনারীর বিপন্ন অবস্থার 
যে ছবিট। প্রকাশ পায়, তার সভা চিনে নিতে ভূল হয় না। এই চণ্ডীতে 
অসাধারত্ব কিছু নেই । আছে একাস্ত বাস্তব একটি ঘরোয়া ছবি। মধ্যযুগের 
নার] সমাজ মঙ্গলকাব্যের কবিদের রচনায় যে কত বাস্তব হয়ে উঠেছে তার 
আলেখ্রূপে এটি গ্রহণযোগ্য । 

উষা_মনসামজলের দেবখণ্ডে উষ। নায়ী একটি নর্তকীর সংক্ষিপ্ত চিত্র 
আছে। পৌরাণিক বাণ রাজার কন্তা উষার সঙ্গে কৃষ্ণপুত্র অনিরুদ্ধর প্রণয় 
ও বিখাহের যে কাহিন্টী মহাভারত ও বিষ্ুপুরাণে বণিত আছে তার পটতৃমিতে 
প্রতিষ্ঠিত হলেও এই উষা নেহাতই স্বর্গ নতকী, মহাদেবের স্ভায় দেবতাদের 
মনোরঞ্জন করাহ তার কাজ। বিন। অপরাধে কঠোর শাস্তিপ্রাঞ্ত এক নর্তকার 
ক্রন্দন খুবই জীবস্ত হয়ে উঠেছে । ভবে একে পরিপূর্ণ চরিত্ররূপ না বলে চরিত্র- 
চিত্র বলাই ভাল । 

এয়োগণ- বিবাহ "্মাসরে সধব। নারীদের ভিড় প্রায় সব মঙ্গলকাব্যের 
একটি টিপিক্যাল পরিস্থিতি । স্থল হাস্যরসের পিছনে সমাজের গাহস্থ্য নারীদের 
বিবাহিত জীবনের দ্রারিদ্র এবং অন্যাবধ ছুঃখের পরিচয় এদের মাধ্যমেই কবিরা 
তুলে ধরেন । 

সনকার দাসী-_ মধ্যযুগের বধিষু পরিবার জীবনে দাসী ও ভূত্যের ভূমিকা 
ছিল। কবি সনকার প্রথান পরিচারিকার চবিত্রটিতে অবল। বাঙ্গালী নারীর 
একটি সবলান্দপ, সাহস ও বলিষ্ঠতা প্রকাশ করিক়ে চরিত্রটির বিশিষ্টতা 
দিয়েছেন । 
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কমলা টাদসদাগরের সহকারা ধন্বস্তরি ওঝা ব1 শংকর গাডুড়ির স্ত্রীর নাম 
কমলা । এই চরিত্রটি একেবারে পতিব্রত7, সরল স্বভাবের, প্রাক নির্বোধ 
নারীচরিত্র য1 মধ্যযুগের বাঙ্গালী কূলবধূর অন্যতম টাইপ রূপে গ্রহণ করা 
যেতে পারে । 

দক্ষিণ পাটন রাজ্যের রাণী -৮'দ সদাগর বাণিজা করতে দক্ষিণ পাটনে 
ষান। সেই রাজ্যের রাণীর চরিত্রের মগ কবি ফ্যাসানাপ্রয় রমণীদের উতৎ্কট 
শাসন প্রিয়তার বাঙ্গ প্রকাশ করেছেন। 
চণ্ীমঙ্গলল কাব্যের নারী চরিত্র ঃ 

ফুল্লরা-_কালকেতুর ডপাখ্যানের প্রধান নারা চরিত্র ফুল্পরা। ছিজ মাধব 
এবং মুকুন্দরাম উচ্চবর্ণের সীম অতিক্রম করে ব্যাধ জীবনের বাস্তবতার সংবাদ 
তুলে ধরেছেন এই চরিত্রে। ফুল্পরা কিছু জটিল চরিত্র নয়, কিন্তু অত্যন্ত জীবন্ত, 
প্রয়োজনে ছলনা ও চতুরতার আশ্রয় সে গ্রহণ করতে জানে । স্থখে হুহখে 
শ্রমে দারিদ্র ফুল্লরার জীবনযাত্রা এবং স্বভাবে ষে বূপটি কবিরা একেছেন তার 
মধ্যে মধ্যযুগের শ্রমজীবী নারীব সাধারণ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে । ফুল্লরা খুব 
জীবস্ত হলেও তাকে টাইপ বলে অভিহিত করা যায়। কবি ফুল্লরার ছুঃখ 
প্রকাশ করবার জন্য বারমাস্তা লেখেন নি, এই অশিক্ষিত বাধবধূর চাতুষ্য 
প্রকাশঈ তার লক্ষ্য । তার ঘরে স্থন্দরী রমণীরূপী চণ্ডীকে দেখে সতীন সম্ভাবন। 
দুর করার জন্যই তার এই চেষ্টা। তার দুঃখ ছিল, কিন্তু ছুঃথ নিয়ে কাছুনি 
গাইবার মত ছুঃখ-বিলাস তার চরিত্রের কোথাও ছিল না। এই' একাস্ত সাধারণ 
অথচ অসাধারণ রমণী চরিত্রটিকে কবি উপাখ্যানের বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে 
তুলে ধরেছেন যা বিশেষ চোখে পড়ে না। 

লহুন1--ধনপতি আখ্যানের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র লহনা। লহুন। 
ধনপতির প্রথম পত্বী। বিগত-যৌবন1 নিঃসস্তান এই রমণীর চরিত্র ব্যক্তিত্বকে 
আমরা প্রথম স্পষ্ট করে দেখতে পাই খন ধনপতি সুন্দরী তরুণী খুল্পনাকে বিয়ে 
করবার জন্য মেতে উঠল। প্রথমে লহনাকে সতীনের আশঙ্কায় অধিকার 
লোপের ভয়ে এবং ছুঃখে কাতর নারী হিসাবে দেখা গেলেও পরবর্তী পর্যায়ে 
পরিচারিক। ছুর্বলার সহযোগিতায় সতীনের উপর অত্যাচার করতেও সে কুন্তিত 
হয়নি। কোন কোন কবি, ধেমন স্বয়ং মুকুন্দরাম অবশ্য বলেছেন লহন। 
প্রথমদ্দিকে সন্নেহ ব্যবহার করতে চেয়েছিল, পরে ছুর্বল। ও লীলাবতীর পরামর্শে 
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সে খুল্লনার প্রতি অত্যাচার শুরু করে । মুকুন্দরাম এর দ্বার একটু জটিল মনস্তত্ব 
বোধের পরিচয় দিয়েছেন। লহণার হৃদয় একেবারে মমতাশৃন্ত ছিল না বলেহ 
তরুণী খুল্পনাকে ন্েহ করবে কিনা এরূপ একট] ছুর্বলতা তার হৃদয়ে 1কছুট। 
ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনের গভীরে সপত্বীত্বের জ্বালা এবং ঈর্ষ1! সমান 
ভাবে এবং আরও অীব্ররূপে বর্তমান 1ছিল। লহনা মোটামুটি শাস্তিভঙ্গকারা 
খলনায়িকাব্ূপে চিত্রিত হতে পারত ।॥ কিন্ত চগ্ডামঙ্গলের বড় কবি মুকুন্দ 
চক্রবতণ তাকে জটিল মনস্তত্ববোধের পাত্রীরূপে অঙ্কিত করেছেন। ফলে এই 
চরিত্রটি শিল্পগুণে এবং কাবর মনস্তত্ববোধের ্ক্মতায় চণ্তীমঙ্গলের শ্রেষ্ট নারা- 
চরিএ্ হয়ে উঠেছে । ্হনা চরিত্রে বঞ্চিতা-নারার একটি দিক স্বল্পত প্রকা* 
পেয়েছে, ধখন পুত্তরব্তী খুল্পনার পাশে তাকে বন্ধ্যা নারার জীবন কাটাতে 
হয়েছে । 

খুল্লনা__ধনপতি আখ্যানের প্রধান নারীচরিত্র খুল্লনী। ভ্বিজমাধব, 
মুকুণরাম প্রমুখ সব কবিই চরিত্রটি প্রযত্বে একেছেন। চরিত্রটি মাধারণ হাবে 
জীবন্ত ; গা স্থ্য-প্রেম, ছুঃখভোগ এবং বাখ্সল্য প্রভৃতি মানসিকতায় উজ্জল । 
কিন্তু লহন। চরিত্রের জটিলতা তার মধ্যে নেই । খুলনার চরিত্রে প্রণয়- 
(রামান্টিকতার সবোত্তম প্রক1শ ঘটেছে বসন্ত আগমনে তার মুখে নবি ষে 
সঙ্গীত ধমী পগুলি দিয়েছেন তার মধো দিগ্পে। খুল্পন। শুধু মধুর রোমান্টিক 
নয়, চতুর এসং গাহৃম্থ)। পধনপতির চিঠি ধে লহন। জাল করিয়েছিল ৩1 সে 
অনায়াসে ধবতে পারম। তাকে ছলাকলায় ভুলানে। লহনার মত পাক রমণীর 
পক্ষেও সম্ভব হয়ান। খুন বুঁদ্ধিমতা মেয়ে । ছ'গল চরাবার দুঃখকষ্টের 
মধোও প্রয়োজন ভুলে খায় নি, শহনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণাদি সযত্তে রক্ষা 
করেছে । কবি খুল্পনাকে মুপ্ধ নায়িকা, নেহাত ভালমাগ্ুঘ, আপন যৌবন স্বপ্সে 
মগ্র ভাবে চিত্রিত করেন নি। খুল্পনার একাকিনী মাঠে বনে ঘুরে ছাগল রক্ষা 
ব্যাপারট1 নিয়ে সমাজে কথ।| উঠেছে, এবং খুল্পনাকে সতাত্ের পরীক্ষ। দিতে 
হয়েছে । সমকালীন সমাজে নারীর সতাত্ব নিয়ে সে অভব্য রফমের বাড়াবাড়ি 
ছিল এর মধ্যে তার কি'ঞ্চ, পরিচয় থাকতে পারে, অন্য কিছু নয়। খুল্পনার 
চরিত্রে আর একটি পরিচয় প্রকাশ পেল পুত্র শ্রীপতির মাতা হিসেবে । প্রণয় 
নায়িকা, সতীন-সংসারে বাস্তব বুদ্ধিপম্পন্ন দপিতা৷ হিসেবে তার যে পরিচয় 
পাওয়া যায় এখানে এসে সে সব কিছু যেন মাতৃত্বের মধে; আত্মসমর্পণ করেছে । 
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খুলনাকে অবলম্বন করে কবি বাঙ্গালী সমাজের মাতৃত্বের একটি পর» রমণীয় 
চিত্র অঙ্কন করেছেন । 

চগ্তী-_চগ্ডী মগুল কাব্যে চণ্ডীকে আমর। নানাভাবে দ্লেখতে পাই। 

(১) দক্ষ কন্যা! সতীরূপে । 

(২) পার্বতীরূপে । 

(৩) কালকেতু আখ্যানের দেবী চগ্ডিকারূপে । 

(৪) ধনপতি আখ্যানের দেবী চণ্ডিকারূপে । 

মুকুন্দরাম তার কাব্যে সতী চরিত্রের একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন। সে চিত্রে 
তিনি পুরাণের অস্থগমন করেছেন, নতুন কিছু করেন নি। মূকুন্দরাম পাবতীকে 
একেছেন সেকালের মঙ্গলকাব্যের গার্স্থ্য পরিবেশের এক রমণী এবং দরিদ্র 
স্বামীগৃহের গৃহিনী হিসেনে। খুব সংক্ষিপ্ত হলেও মুকন্দরামের পাৰতী পৰে 
ধনীর আছুরে ছুলালী পরে দরিদ্র গৃহস্থের ছুংখী গৃহিণী । তার মধ্যে বাঙ্গালি 
সমাজের নারীরূপের একটা বড় টাইপ জীবস্ত হয়ে উঠেছে । কালকেতু 
উপাখ্যানের চণ্ডী যূলতঃ পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং শিকারীদের দনীও 
বটে। একই সঙ্গে তিনি শিকার রক্ষা করেন এবং শিকার মিলিয়ে দেন। 
ধনপতি আখ্যানের চগ্ডা তার ছুটি ভিন্নরূপ নিয়ে ভক্তদের বর দিতে এবং ছলন 
করতে কয়েকবার আবির্ভূত হয়েছেন। তবে কালকেতুর চগ্ডীকে কিছুক্ষণের 
জন্য মানবারূপে দেখা যায়! নুকুন্দরাঁম এঠ সধোগটুকুতেই তার চরিত্রের 'একটি 
কৌতুক রসোজ্জল চিত্র অঙ্কন করেছেন । 

দুর্বল! হর্বল। ধনপ্ি সদদাগরের পরিবারে দীর্ঘকাল দাসীরূপে আছে। 
লহনার সঙ্গেই তার দ্বনিষ্ঠতা। ছু সতীনের মধ্যে বিরোধ স্থষ্টি করবার কাজে 
সে পারদধিত! দেখিয়েছে । সে চতুরা দাসী । কিন্তু এই চরিত্রের অন্য দিক 
দেখতে পাওয়া মায় শ্রমন্তের জন্মের পরে। বাড়ির শিশুটিকে এই পুরানো 
দাসী যত্বে হাততালি দিয়ে কষ্ণগান গেয়ে নাচান্চছ। বাৎসল্যরসের এই মধুর 
ভাবটি মৃকুন্দরাম সত একেছেন। 

নিদয়া _চণ্ীমঙ্গল কাব্যে একাস্ত গৌণ তিনটি চরিত্রের উল্লেখ করলেই 
মুকুন্দরামের চরিত্রাঙ্কনের বিচিত্রতা বোঝ1 যাবে । কালকেতুর মা নিদয়। 
ধর্মকেতু ব্যাধের স্ত্রী। সে বালিক। পুত্রবধৃকে তাদের গোষ্ঠীগত রীতিনীতি 
কাজকর্মে শিক্ষিত করে তুলেছে । বার্ধক্যে স্বামীর সঙ্গে তার তীর্থগমন এবং 
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স্বামীর মৃত্যুতে চিতারোহণ-_এই দুই প্রসজে মুকুন্দরাম বাস্তবতার হানি 
ঘটিয়েছেন। তিনি উচ্চবর্ণের জীবনাদর্শের অনুসরণ করতে চেয়েছেন ফেট। 
ব্যাধসমাজের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক হয়নি । 

মুরারির স্্রী-_মুরারি শীল পোদ্দার এবং মহাজন | মুরারির স্ত্রী, নাম না 
থাকলেও তার একটি জীবস্ত ছবি এ কাব্যে আছে । অল্প অবকাশে একটি 
স্বার্থপর তুষ্টবুদ্ধি চতুর নারীর বাস্তবপ্ণপ কবি অঙ্কন করেছেন। 

লীলাবতী-_লীলাবতী লহনাদের প্রতিবেশিনী, গৃহস্থ বধূ, কিন্তু কুচুটে 
স্বভাপের। প্রতিবেশীর সতীন কলহে ভৃয়িক! গ্রহণ, বশীকরণ জড়িবুটি ওষুধ, 
মন্ত্র সরলবাহ করা, জাল চিঠি তৈরী করে দিতে চরিত্রটি তৎপরতা দেখিয়ে খুবই 
প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে । 
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রগ্তাবতী-_রঞ্জাবতী পর্মমঙল কাব্যের প্রধান নারী চরিত্র। তরুণী রাণী 
রঞ্জাবতী বুদ্ধ রাজ। কর্ণসেনের প্রতি বাঙ্গালী সতী নারীর মনোভাব নিয়ে 
অন্থগত থেকেছে । তার পতিভক্তি বা! দ্েবতভ্তি মোটামুটিভাবে মধ্যযুগের 
সাহিত্যের আর পাচট। নারীচরিত্রের সমতুল্য। রপঞ্কাবতী বৈশিষ্ট্য অর্জন করল 
পুত্র কামনাব দুষ্কর তপস্যা সাধনের মধ্যে অর্থাৎ শালে ভর দিয়ে তপস্যা | 
কবি রূপরাম শালে ভর দেবার পূর্বে রঞ্জাবতীর মনোভাবের ষে ছবি একেছেন 
তার মন্যে স্বাভাবিক মানবিক বোধটি প্রকাশ পেয়েছে । রঞ্জাবতী শেষ পর্যস্ত 
সাধনায় সফল হয়েছে । কাহিনীর এই পর্যায়ে পুত্র বসল রমণী হিসেবে 
রঞ্জাবতীর যে চিত্র প্রকাশ পেয়েছে বাঙ্গালী সমাজে এবং মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যে 
তা স্থলভ। সেদিক দিয়ে কবির রঞ্জাবতীর চরিত্রে কোন অভিনব মাত্রা যোগ 
করতে পারেন নি। 

ভুর্গাদেবী চণ্ডী লাউসেনকে মোহিত করবার জন্য অনেক ছলাকল। 
করেন। যতক্ষণ চণ্ডী অর্থাৎ ছুর্গ। গণিকাবেশে অবস্থান করেছেন ততক্ষণ 
হাবভাবে কথায় যুক্তিতে তার কামচঞ্চল রূপই প্রকাশ পেয়েছে । তাকে মানব 
সমাজের অতি চতুর এবং স্থশিক্ষিতা এক গণিক] বলেই মনে হয়| 

নয়্ানী--'জামতি পালা" ষে নারী প্রাধান্ত পেয়েছে তার নাম নয়ানী। 
এখানে নারী সবল এবং পুরুষ দুর্বল। নয়ানী অর্থসম্পর্দের লোভে নক্, দৈহিক 
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সৌন্দর্যের কারণে লাউসেনের প্রতি আকুষ্ট হয়েছে । নয়ানী কামোল্রাদিনী, 
সে নানাভাবে ছলাকল। বিস্তার করে লাউসেনকে ভোলাতে চলল । কিন্ধ 
লাউসেন তাকে সবলে এবং স্থনিশ্চিতভাবে প্রত্যাখ্যান করায় সে অন্ত মৃত্তি 
ধারণ করল। এই ধরনের মনোবিকার সম্পন্ন নারীর একটি চরমক্ষপ নয়ানীর 
মধো কবি দেখিয়েছেন । শেষ পর্বস্ত অবশ্য ছুশ্চরিত্রা নক্ষনীর নাককান কাটা 
গেল। কিন্তু সে হোলে কবির নীতিকথ। প্রচার। একটি খল কামুক 
নারীর অসাধারণ চরিত্র হিসাবে নয়ানী বাঙলা সাহিত্যে অবশ্য ম্মরণযোগ্য । 

সুরিক্ষা_গোলাহাট রাজাটি একটি বৃহৎ বেস্ঠাপল্লী। এখানে প্রধান 
রমণী স্রিক্ষা!। স্থরিক্ষা শুধু রূপে যৌবনে নয়, প্রাচীন শ্রেষ্ঠ গণিকাদ্ের মত 
বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, চাতুর্ষে এবং বহুবিধ কলায় নিপুণ রমণী। সাধারণ পুরুষ- 
শাসিত সমাজে পুরুষেরই প্রাধান্য এবং নারীর দাসত্ব, এখানে ষেন তার বিপরীত 
চিত্রটিই কবি একেছেন। বেস্তাপল্লীর অভ্যন্তরে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিপর্যয়ের 
একট বাস্তব বোধের কিছুটা অতিশায়িতরূপ এখানে প্রকাশ পেয়েছে। 
সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা যাই হোক, স্থারক্ষার চরিজে প্রতৃত্থের মধ্য দ্িয়ে একটা 
বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে । 

কলিঙ্গা -কলিঙ্গ। লাউসেনের পাটরান্ী। কিন্ত যুদ্ধ বিষ্ভায় তার অসাধারণ 
দক্ষতা ছিল। এবং লাউসেনের অন্কুপস্থিতিতে সে ময়নাগড়কে আক্রমণ থেকে 
রক্ষা করবার জন্য প্রথম যুদ্ধ ষাত্র। করল, শক্রবাহিনীকে প্রথমে পধূদস্ত করলেও 
শেষ পর্যস্ত শত্রু সৈশ্ঠদের হাতে বন্দা হবার আগে আত্মহত্যা করে বীরাঙগণ। 
হল । 

কানড়া-- কানড়। রণরঙ্গিনী দুঃসাহসী যুব) । কানড়। চরিক্্রটি সবচেয়ে 
বিস্তৃতভাবে উপস্থাপত হয়েছে । বিস্তৃত ব্যাখ্যায় ষাবার অবকাশ এখানে 
নেই। তবে এটুকু বলা যাঁয় কবি কানড়ার মুখ থেকে বিভিন্ন অবস্থায় যে 
কথাগ্তলি বলিয়েছেন তাতে চরিত্রটিতে বীরত্ব, আত্মসম্মানবোধ এবং প্রেমের 
গাঢ়তা একইলঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে ঘ। মধ্যযুগে বাঙল। সাহিত্যে বিরল প্রায় । 

লক্গমী ডোমনী- লক্ষ্মী ডোমনী কালু ভোমের স্ত্রী । সে খুব উচু পর্যায়ের 
যোদ্ধারূপে ত্বীকৃত ছিল, না হলে কালু ডোম লম্্ীর হাতে মঞ্সনাগড়ের রক্ষার 
ভার দিয়ে কখনে। দেবী পূজার, আবার কখনে। কখনে। নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়বার 
ক্থষোগ করে নিত না। লক্ষ্মী তার দায়িত্ব নিষ্ঠা এবং সাফল্যের সঙ্গে পালন 


তত 
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করত। লক্ষী ডোমনী শুধু বীরত্বে নয়, মাতার স্পেহে, পতিভক্তিতে এবং 
পালক রাজাদের প্রতি আহঙ্ছগত্যে এক অসাধারণ রমণী । 
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অঙ্সদা অন্নদামঙগল কাব্যের আরাধ্য! দেবী অন্নদা। ইনি প্রথমে সতী, 
পরবতরণকালে পর্বঙছুহিত উম] এবং পার্বতী । ইনিই অন্নদ্দারপে কাশীধামের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী । বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে কৰি কখনও পুরাণাশ্রক্সী কিংব' 
লৌকিক, মাঝে মাঝে শাস্ত্জ্ঞ প্ডিত, কখনও ব্যঙ্গ শিক্পীরূপে অন্নদার ভিন্ন ভিন্ন 
চরিত্র চিন্রিত করেছেন। 

ঈশ্বরী পাটনী--ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রথম অংশের একটি ক্ষুদ্র কিন্ত 
উল্লেষোগ্য চরিত্র ঈশ্বরীপাটনী ॥। চরিত্রটি একাস্ত বাস্তব ॥। এর মধ্যে বাংঙ্গার 
নিয়স্তরের এক শ্রমজীবী নারীর চরিক্র জীবস্ত হয়ে উঠেছে । কোথাও কোনরূপ 
কল্পন। বা আতিশয্যের বর্পাত ঘটেনি । সেতার কাজ জানে, তার রাতি- 
নীতিও জানে । পাটনী সরল কিন্তু যুর্থ নয়। তাই সে নদীর ওপারে গিয়েও 
দ্বেবীর পিছন ছাড়ে না। লোভে নয়, প্রধানত কৌতুহল মেটাবার জন্যই তার 
উদ্যোগ । কারণ শেষ পর্যন্ত দেবী শ্বপরিচয় প্রকাশ করে তাকে বর দিতে 
চাইলে সে কিন্তু ধনসম্পদ, মুক্তি কিছুই চাইল ন।, এক সাধারণ গরাব জননীর 
মত বলল, “আমার সন্তান যেন থাকে ছুধে ভাতে”__এখানেই এই পাউনীর 
চরিত্রের অসাধারণত্ব প্রকাশ পেয়েছে । একাস্ত সাধারণ এই প্রার্থনার দ্বারাই 
ঈশ্বরী পাটনী অসাধারণত্ব এবং অমরত্ব লাভ করেছে । ভারতচন্মের কবিকল্পন। 
যে অত্যন্ত উচুমার্গের ছিল এই চরিত্র নির্মাণ তার প্রমাণ দেয়। 

বিদ্া-_ রোমান্টিক কাব্যের নায়িক। বিদ্যা । বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রূপে সে 
তুলনীয়1। তার রূপের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন কবি। শগ্যার 
/গাঁপনে স্থন্দরের সঙ্গে মিলনের ঘে উল্নপিত বর্ণনা কবি দিয়েছেন তাতে বিদ্ধা 
চরিত্রের ব্যঙ্গ-প্রিয়তা, বুদ্ধির দীপ্ধি প্রভৃতি কিছু কিছু প্রকাশ গেলেও যৌবনের 
স্রোতে প্রবলবেগে ভেসে যাওয়া এক তরুণীরূপেই তার চরিন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেল। 
কোন কোন সমালোচক এর মধ্যে নষ্টবুদ্ধি অসংযত তরুণীর কামুকতাই শুধু 
দেখেছেন। কেউ কেউ আবার এর মধ্যে সামাজিক প্রথা লঙ্ঘনকারী উচ্ছল 
ষৌবন এবং প্রেমের জয়গান শুনতে পেয়েছেন। আমাদের মনে হয় উল্লিখিত 
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ছুই প্রান্তিক সমালোচনাকে মিলিয়ে নিয়ে বিদ্তা চরিজ্র সৃষ্টি হয়েছে। বিস্কা 
অপরিণামদর্শী এবং হিতাহিত জ্ঞানশৃন্য তরুণী। নিজেকে সংঘত করতে শেখেনি 
একথা ষেমন সত্য, তেমনি তার আচরণের মধ্যে সমাজ সংসার বিষয়ে 
ভ্রক্ষেপহীনত] এবং প্রণয়াবেগ স্বস্বত? ষে একট? শ্বাধীন ব্যক্তিত্ব তৈরী করেছিল 
একথাও সত্য। সর্বশেষে বলা যায় ষে আরব্য রজনীর বহুসংখ্যক কাহিনীতে 
বাদশাহী হারেমের রমণীদ্দের অবৈধ প্রণয় কাহিনীর উজ্জ্বল ছবি আছে। হৃদয় 
বেগের তীব্র তাড়নায় এই রমণীরা প্রাসার্দের বাইরে থেকে প্রেমিক পুরুষকে 
বিবিধ কৌশলে হারেমের অত্যন্তরে নেবার বাবস্থা! করত, বিষ্যার চরিত্র কল্পনায় 
তার কিছুট। প্রভাব লক্ষ্য করা ষায়। 

হীরামালিনী--ভারতচন্দ্রের হীরামালিনী বিদ্যান্ুন্দর কাব্যের একটি 
প্রধান চরিত্র । চরিত্রটি একটি টাইপ । শুধু মধ্যযুগের বাঙল। কাব্যে কেন 
প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও নায়িকার দূতীসহচরীরূপে এ জাতীয় চরিত্র বরাবরই 
দেখা গিয়েছে । তার রূপ এবং স্বভাবের যে বিবরণ কবি দ্বিয়েছেন তাতে 
হীরামালিনীর শ্বভাবের যূল বৈশিষ্ট্য সহজেই প্রকাশ পেয়েছে । হীরামালিনী 
কোনোবপ নীতির ধার ধারে না। ওভবুদ্ধি তার নেই, ভাবভঙ্গীতে তার 
ছলনা, পুরানে। দিনের কামাচারের কিছু কিছু আভাস এখনে। অবশিষ্ট আছে। 
হুন্দরের কাছ থেকে অর্থলাভের জন্যই সে এই অবৈধ প্রণয়ে দূতীয়ালির দাক্রিত্ব 
নিয়েছে । গোপনে স্থন্দরের রাজকন্যার ঘরে প্রবেশে সহায়তা করেছে 
বিদ্যাকে নানাভাবে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করেছে । সবমিলে তার চরিত্র 
একমুখী, এর মধ্যে হৃদয় বৃত্তির কোন স্থান নেই। ধর পড়ার পরে সে ভয় 
পেয়ে আত্মরক্ষার চে করেছে-ক্ষপ্রমনারা যা করে। তার কথাবাতায় 
চালচলনে এক ধরনের ব্যাধিগ্রস্ত চাতুর্য ও বাক্ভঙ্গী লক্ষ্য কর। যায়। সব মিলে 
সে একট] বিশেষ ধরনের নিন্নস্তরের ছুংশীল। রমণী সম্প্রদায়ের প্রতি 'নধি। 

চন্দ্রমুবী ও পল্মমুখী-_ভবানন্দ মজুমদারের ছুই স্ত্রী, চজ্্রমূখী ও পদ্মমুখী । 
একবার মাত্র এদের দেখ মিলেছে কাব্যমধ্যে । ধনীগৃহের দুই বধূ । সাংসারিক 
ক্রিয়াকর্মে, পূজা আচারে এদের ষেটুকু ছবি পাওয়া ষায় তার মধ্যে বিশিষ্টত] 
কিন্তু নেই, বাঙ্গালী পরিবার জীবনের সঙ্গে তা সামগ্রন্যপূর্ণ। কিন্তু শ্বামীর 
উপরে অধিকার নিয়ে ছুই সতীনে ষে কলহ হয়েছে তার ব্যঙ্গাত্মক চিত্র কৰি 
এঁকেছেন। কবি রঙ্গ কটাক্ষে, লঘু মেজাজে এই চিত্রটিকে ধরেছেন। এই ছুই 
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রমণীর ছুঈদসী-_মাধী ও সাধী, এদের উসকে দিয়েছে এবং তারা কলহকালে 
ঘষে ভাষা ব্যবহার করেছে তাতে কোথাও ভব্যতার মাত্র! রক্ষিত হয়নি। 
তারতচন্দ্র আসলে একটি ব্যঙ্গচিত্র একেই খুশী থেকেছেন, চরিত্রের প্রকাশে 
উদ্যমী হননি । 


শিবায়ন কাব্যে নারী চরিজ্ ? 

পার্বতী-__-এই কাব্যে পার্বতীকে কৃষক রমণীরূপে তুলে ধর হয়েছে । এই 
কাহিনীর মধ্য দিয়ে পার্বতী চরিত্র দরিদ্র কৃষক বধূর প্রতিনিধি স্থানীয় হয়ে 
উঠেছে ৷ বাঙ্গালী গৃহকত্রীর একটি প্রতিনিধি স্বানীয় বূপও স্পষ্টতঃ। 
রামেশ্বরের শিবায়ন অবলম্বনে পার্বতী চরিত্রের তিনটি দিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়। যেতে পারে 

(১) বাগ্দিনীর ছদ্মবেশে বহিমূর্ধী স্বামীকে ফিরিয়ে আনা এবং সংশ্লিষ্ট 
বাঙ্গ ও রোমান্প। 

(২) শাখা পরবার প্রসঙ্গে তরুণী বধূর সাধ-আহ্লাদ মান-অভিমান । 

(৩) গৃহকত্রর্ণ, পত্বী ও মাতারূপে ম্বামী ও সন্তানদের লালন-পালন । 
আপাতদৃষ্টিতে রূপ তিনটি পৃথক পৃথক হলেও তাদের মধ্যে যোগন্থত্র আছে। 
তিনটি হ্বতন্ত্ররূপের সংযোগে দুর্গার একটি পূর্ণ চরিত্ররূপ প্রকাশ পেয়েছে । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর বাল] সাহিত্যে যখন ভারতচন্দ্রের মতো। শক্তিশালী কবিও 
পর্ণাঙ্গ চরিত্র সু্টিতে আর উৎসাহী ছিলেন না, তখন রামেশ্বর বাংলার অগণিত 
রুঘক প্রতিনিদি ভিসেবে বাংলার প্রধ1ন অ|পাধ্য। দেবী হুর্গাকে চিত্রিত করে 
একটি নতুন ধরনের সামাজিক চেতনার পরিচয় দিলেন । 
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রাঁধ! বৈষ্ণব সাহিত্যে ছয় কবি যথাক্রমে জয়দেব, বড় চণ্ডীদাস, 'বিা- 
পতি, চণ্তীদাস, জ্ঞানদাদ ও গোবিন্দ দাস রচিত-_রাঁধা চরিত্র পরিস্থিতিগত 
ত্রকোর মধ্যে চিত হয়েছে । এঁদের মধ্যে প্রথম ছুই কবির কাহিনী কাব্য 
অবলম্বন করে রূপায়িত ! অন্য চারজনের রচন। বিচ্ছিন্ন পদের মধ্য দিয়ে 
প্রকাশিত । কিন্তু সব ক্ষেত্রেই একই ধরনের কাহিনীর সুত্র ভিতরে সঞ্িয় 
থেকেছে এবং সমজাতীয় পরিস্থিতি নির্মিত হয়েছে ৷ রাধাকৃষ্ণের অবৈধ প্রেম, 
রাধার মনে কৃষ্ণের প্রতি অস্ুরাগের উন্মেষ ক্রমে তার পুষ্টি, তাদের প্রণয় লীলার 
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“বৈচিত্র্য, বিচ্ছেদ, মিলন ইত্যার্দি প্রসঙ্গগুলি গীতগোবিন্দ' বা শ্শ্ররুষ্কীর্তন, 
কাব্য কবি ঘটনার সুত্রে বেধেছেন । গীতগোবিন্দে স্থত্র খুব ক্ষীণ, শ্রীরুষ্ণকীর্তনে 
গাট। পদাবলীতে এই প্রসঙ্গগুলি আছে, কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য নেই। 
কাহিনী কাব্য ছুটিতেই পদ বা গীতেরই প্রাধান্য এবং উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলিকে 
আশ্রয় করে রাধার চরিত্রের উপস্থাপনা । এই ছয় জন বিশিষ্ট কবি রাধার 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। এদের মতাঙ্ষুষায়ী 
রাধার চরিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা রইল। 

১। জয়দেব, বড়ু চশ্তীদাস, বিদ্যাপতি, চণ্তীদাল এদের রাধা মানবা, 
আাদৌ দেবী নয়। কিন্তু জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদ্াসের রাধা দেবীত্ব ও মান- 
বিকতার মিশ্রণে সন্নিবেশিত অর্থাৎ রাধা এখানে ভগবান শ্রকষ্ণের স্বরূপ শক্তির 
সার হলাদিনী। একে তত্ব ভিত্তিক মানবিকতাযুক্ত, হিসাবেও বল ঘায়। 
অর্থাৎ তত্বের শিল্পবূপ বিশেষভাবে প্রকাশিত । 

২) জয়দেব ও বি্ভাপতির রাধায় রাজসতা সংশ্লিষ্ট নাগরিকতার চিন্র 
ফুটে উঠেছে । কিন্তু ঝড়ু চণ্তীদাস, চণ্ডীদাস ও জ্ঞান্দাসের রাধা গ্রামীণ । 
গোবিন্দদাসের রাধ। অধ্যাত্ম পখের সাধিক। তাই সেখানে নাগরিকতা অথব। 
গ্রামীণত। অনির্দিইই বল। যাবে । 

৩। জয়দেব, বডু চণ্ীদাস, বিদ্যাপতির রাধার মধ্যে কাম ও দেহ ভাবনার 
আধিক্য-পরিলক্ষিত হয়। কিন্ত চণ্ীদ্াস, জ্ঞানদান ও গোবিন্দদাসের রাধা এ 
সবের উরে কৃষ্ণের হলাদিনী শক্তির সারভূত বিগ্রহ রাধা অর্থাৎ রাধাই 
পূর্ণশর্তি । ইন্দ্রিয় প্রেমের সাড়া এখানে মেলেন]। 

3। বিচ্যাপতি, বড়ু চণ্তীদাস, চণ্তীদ্বাস ও জ্ঞানদবাসের রাধায় দেহ ভাবনার 
স্থান থাকলেও মনোভাবনার গভীরতা সেখানে আছে, তার বিচ্ছেদ বেদনা, 
মিলনানন্দ দুই-ই গভীর এবং আতন্তরিক। কিন্তু জয়দেব ও গোবিন্দদাসের 
রাধায় এ বিষয়ে আস্তরিকতণ ও গভীরতার অভাব, কারণ এখানে রাধ! 
আরাধিক1। 

€ | চরিত্রের ক্রমবিকাশ ঘটেছে বড়ু চণ্ীদাস ও বিগ্যাপতির রাধায়। 
নানান পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রাধাকে প্রথমদিকে কিছুটা বালিকা শ্বভাব, পরে 
প্রগাঢ় ফৌবন। মনোভাব দেখানো হয়েছে । কিন্তু জয়দেব ও গোবিন্দ দাসের 
রাধ। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে । এর বিভিন্ন পদ 
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স্প্ট্ির মধ্য দিয়ে রাধার পূর্বরাগ, অনুরাগ, বিরহ, মিলন, অভিসার প্রভৃতি 
পর্যায়ে বৈচিত্র্য আনাবার চেষ্টা করেছেন। চণ্তীদাস ও জ্ঞানদাসের রাধার 
চরিত্রের কোন ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। চশ্তীদাসের রাধা, প্রথম 
থেকেই প্রগাঢ় ঘৌবনা। জ্ঞানদ্াসের রাধ। সর্বদাই আত্মমগ্র, নিজের উপলব্ধির 
গভীরে প্রবেশ করে আত্মহারা । 


বড়াই__বড়াই চরিত্রটি একটি সামাজিক টাইপ। এই চরিত্রটি বড় 
চণ্ীদ্দাসের শ্রীরুষ্ণচকীর্তন-এর । একদিকে নায়িক। অর্থাৎ রাধার সহচরী দৃতী 
অন্য দিকে কামশান্ত্রবণিত কুট্টিনী। এই দুয়ের মিশ্রণের ফলে চরিত্রটি গে 
উঠেছে । কৃটবুদ্ধিতে ছন্মঅভিনয়ে সে যেমন নিপুণত] দেখিয়েছে, তেমনি 
রাধারুষ্জের বিলাসে মিলনে সে দূরে থেকেছে, আবার কলহের সময়ে প্রয়োজনমত 
এগিয়ে এসে সন্ধিও করিয়েছে । কবি চরিত্রটিকে মোটামুটি স্বার্থশূন্য করে 
তৈরী করেছেন । 

যশোদা- বৈষ্ণবপদ্দাবলীর যশোদ1 একেবারেই বাংলা দেশের গ্রামীণ 
জীবনের মায়ের একটি টাইপ । যশোদাকে কেন্দ্র করে পদাবলীর বাৎ্সলা 
রসের কবিতা গড়ে উঠেছে । বৈষ্ণব কবিদের যশোদার বৈচিত্র্য নেউ, 
অসাধারপণত্ব নেই, কিন্তু সম্পুর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ম্বাভাবিকতা। আছে । সে বাঙ্গালী 
মাতৃত্বকে প্রকাশ করেছে এবং ভগবান কষ্চকে ঘরের ছেলে করে তুলেছে । 

শচীমাতা ও বিষুপ্রিয়া_যশোদ1 পৌরাণিক, শচীমাত। এবং বিষুনতপ্রয়? 
এঁতিহামিক চরিত্র । চৈতন্-জীবন-চরিতে শচীমাতাকে আমর একটু বিস্তৃত 
ভাবে পাই । কবিদের কাছে তিনি মানবী মাত। বিভিন্ন ঘটনার মধ) দিয়ে 
শচীমাত। একান্ত ম্বাভাবিক জননী-গৃহিনীরূপে জীবনী গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন । 
তার চরিত্রের বেদনাধিধুর রূপটি প্রকাশিত হয়েছে নিমাই এর সন্ন্যাস গ্রহণ 
থেকে । বিশেষ করে বাস্ুর্দেব ঘোষের ও ব্ল্লভদদাসের কবিতায় এই ভাবটি 
প্রকাশ পেয়ে শচীমাতার চরিত্রটিকে খুবই জীবস্ত করে তুলেছে । বিষুপ্রিয় 
চরিত্রটি বৈষ্বসাহিত্যে উপেক্ষিত একটি নারী চরিক্ত। ভগবান গৌরাঙ্গের 
পিছনে পড়ে গিয়েছেন তিনি । তিনি বেদনাবিদ্ধ কিন্ত প্রশাস্তচিত্ত নারী। 
স্বামীর স্থৃতিকে বুকে নিয়ে ভক্তিপ্রৃত চিত্তে শুদ্ধ সন্ন্যাসিনী ফলে তার বেদনার 
বহিপ্রকাশ দ্টেনি এবং পাঠককুল এই নারী চরিত্রের ট্রাঞ্জিক রূপ প্রাপ্ত থেকে 
বঞ্চিত হয়েছে। 
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মেনক। ও উমা পুরানো বাঙলা সাহিত্যে বাৎসল্য ম্বভাব জননীর ফে 
সব চরিত্রের পরিচয় পাওয়! যায় তার মধ্যে মেনকা। চরিত্রের ভূমিক। সবচেয়ে 
তাৎপর্যপূর্ণ । শাক্তপদ্দাবলীর মেনক] বৃদ্ধ এবং দরিদ্র পাত্রের হাতে বালিক! 
কন্যা সমর্পণ করে নানান আশঙ্কায় দিন কাটায় । তার জন্য মায়ের বেদন। 
একটি চিরস্থায়ী এবং সর্বব্যাপী সামাজিক বাস্তবত1 । এই বেদনার সঙ্গে আনন্দও 
মিশ্রিত থাকে, ফলে নানারঙ্গের আলোছায়ার খেল? মাতৃচরি্রে গ্রকাশ পেয়েছে 
কবিদের তৈরী মেনক। চরিত্রের মধ্য দিয়ে। চরিত্রটি তাই জীবস্ত হয়ে 
উঠেছে। 

মেনকার মতে] উমার চরিত্রকে কবিরা ততখানি প্রাধান্য দেন নি। 
বাপের বাড়ী ছেড়ে যাবার এবং বাপের বাড়ীতে না আসতে পারার জন্ত 
অতিমান ; প্রভৃতি ঘটনাকে দ্বিরে চরিত্রটি বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে রূপে প্রতিষ্িত। 
কবিরা অল্প বয়সী বিবাহিত বঙ্গ বালিকার ক্রন্দনরূপকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন 
এই উম] চরিত্রের মধ্য দিয়ে । 
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পার্বতী--শিবপত্বী পার্বতী হিন্দুদেবীরূপে ষতই মহিমার উর্ধলোকে বাস 
করুন না কেন 'গোর্থ বিজয় এ তার ল।ঞুনার চূড়ান্ত কর! হয়েছে। তার 
স্বভাবে কামবুত্তির প্রাধান্য । গোরক্ষনাথের হাতে তাকে রাক্ষপী হতে 
হয়েছে । শিবের কথায় দেবী অবশ্থ শেষ পর্যস্ত মুক্তি পেয়েছিলেন। 


পার্ভেশ্বরের কন্ঘা- _গর্ভেশ্বর রাজার কন্যাকে গোরক্ষ শিবের নির্দেশে গ্রহণ 
করে তার সঙ্গে কোনরকম দৈহিক সম্পর্কে না নিয়েই অবলোৌকিক উপায়ে একটি 
সন্তান দিলেন। 


কদলীর রাণী-_এই চরিত্রে কোন অতি কামুক ডাকিনীবৃত্তি প্রকাশ 
পায়নি । তিনি নারীপ্রধান এই রাজ্যের রাজার স্ত্রী হয়েও সন্তান সহ সাধারণ 
গার্হস্থ্য জীবনযাপন করতেন। অথচ গোর্থ বিজয়ের কবি সহজ দৃষ্টিতে এদের 
ছবি আকতে চাননি । গোরক্ষনাথের অভিশাপে রাণীকে বাছুড় হয়ে উড়ে ঘেতে 
বাধ্য হয়েছিল । 
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গোপীচন্দ্রের গানের আারী চরিজ্ ঃ 

ময়নামতী-ময়নামতী নাগপন্থীদের একজন সিক্ধা রমণী। তিনি 
অষ্টসিন্ধ লাত করেছিলেন । কোন নারী যে নিজ চরিব্রগুণে নাথপস্থী সিদ্ধাইদ্ের 
মধ্যে উচ্চস্থান লাভ করতে পারে ময়নামতী চরিত্রটি তার প্রমাণ রেখেছে । 
স্বামীর মৃত্যু শিয়রে এলে স্বামীর প্রাণ রক্ষা করবার জন্য তিনি তার জ্ঞান ও 
শক্তি নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়েছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যস্ত দেবতাদের অন্থরোধে 
তাকে নিশ্টেষ্ট হয়ে ভাগ্যকে মেনে নিতে হয়েছিল। মায়ের বেদনাবোধ দৃঢ় 
চিত্তে সংযত করে পুত্রকে সন্যাসীর বেশে নির্বাসন পাঠানেো৷ এই যে মাতৃ 
চরিত্রটি পুরানে। বাঙল। সাহিত্যে তা এক অভিনব রূপের সন্ধান দেয়। 

অন্ুনা ও পদ্ুনা গোপীচন্দ্র রাজার ছুই স্ত্রী-_অছুনা ও পদছুনা। 
মযনামতী খন গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাস পাঠাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন সগ্য বিবাহিত এই 
তরুণী নারীদের পতি বিচ্ছেদের বেদনা একাস্ত মানবিক রূপে গ্রামীণ কির 
ফুটিয়ে তুলেছেন । এর] দু-জনে এর পরে কাহিনী থেকে দূরে চলে যায়। দীর্ঘ 
বারোবছর পরে সিদ্ধকাম রাজ? ফিরে এলে এই নারীদের সঙ্গে বাস্তব সম্পর্ক ঘে 
খণ্ডিত হয়ে পড়ে তার দীর্ঘশ্বাস কবি সঠিকভাবে সাজিয়ে তুলতে পারেন নি। 

হীরানটী_-এই চরিত্র একদিকে মনজ্তাঁত্বক দু্টিতঙ্গার পাঁরচয় বহন 
করেছে, অন্যদিকে লেখকর্দের ধম মনোভাবের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । 
সেকালীন বারবপিতার টিপিকাল্রূপ এই চরিত্রটির মধ্যে দেখতে পাওয়। যায় । 
তবে নাথপস্থী সাহত্যো চরিত্রটিকে মূলত কামপিগ স্বরূপ তুলে ধর। হয়েছে । 


লোরচন্দ্রালীর নারী চরিত্র 2 

চজ্দ্রালী--এই চরিত্রটি মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্ে অনুজ্জল। লোক প্রচলিত 
কাহিনীটিতে এবং হিন্দী কাব্যে চন্দ্রালী রোমান্টিক নায়িকা মাত্র । মুসলমান 
কবি দৌলতকাজী এই চরিত্রটিকে এমন ভাবে উপস্বাপিত করেছেন যেখানে 
সামাজিক বাধানিষেধকে অঙ্গীকার করে এই হিন্দু রাজকন্াকে অন্য পুরুষের 
প্রতি আকৃষ্ট করে পরকীয়। প্রেমকে মনস্তাত্বিক অপাঁরহাধত। দান করতে 
চেয়েছেন ঘ1 মধ্যযুগে শ্বাভাবিক ও সঙ্গত বলে সমাজ মনে করত ন1। 

চজ্জালীর দঘী-_-চন্দ্রালীর সখীদ্দের মধো একটি নারী বারবার সামনে 


এসে পড়েছে, ষদ্দিও কবি তার নাম করেন নি। সখাঁদের চরিত্রে সচরাচর 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ৪১ 


বৈশিষ্ট্য কিছু থাকে না, "ভার সর্বদাই ছাঁচে চালা। এই সখীটির মধ্যে কিন্ক 
কবি চন্দ্রালী সম্পর্কে কিছুট। হৃদয় উত্তাপ সঞ্চারিত করেছেন । 

মহাদেবী- চন্দ্রালীর মাত। গোহারী রাজ্যের রাণীকে মহাদেবী বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে । এই চরিত্রটি আকতে গিয়ে কবি বাস্তবতার প্রতি বিমুখত। 
করেছেন । 

ময়নামতী-_চন্দ্রালীর তুলনায় মম্মনার চরিত্রে বৈচিত্র্য কম। তবে 
গভীরতা। ও দুঢতার অভাব নেই। ময়নাও বঞ্চিত নারী, তার স্বামী লোর 
তাকে রাজপ্রাসাদে ফেলে দেশ পরিক্রমায় গিয়েছে । শ্তরুতে লোরের সঙ্গে 
গভীর প্রণয় সম্পর্ক হলেও কিছু কালের মধ্যে তা অতৃপ্তির কারণ হয়ে ওঠে। 
কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা ধায় স্বামী পরিত্যক্ত হয়েও পরপুরুষের প্রণয় প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করে স্তীত্বের পরম আদর্শের সব প্রলোভনের মধ্যেও গৌরবময় 
হয়ে উঠেছে । 

মালিনী--চরিত্রটি বাঙলা সাহিত্যে অবৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রে কুষ্টনী জাতীয় 
একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র । নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ময়নাকে অবৈধ প্রেমের 
প্রতি আরুষ্ট করবার কাজে লাগিয়েছে । অবশ্ঠ ময়নার সতীত্বের তেজের 
কাছে সে সম্পূর্ণ পরাতৃত হয়েছে এবং শান্তিও কিছু পেয়েছে। 


আলাওলের পল্ম'বতীর নারী চরিজ্ £ 

পল্মাবতী--পন্নাবতী কাব্যের এটি প্রধান নারী চবিজ্র। আলাওল তার 
কাব্যমণো স্থফীবাদের রূপককে স্থান দিয়েছেন । কিন্তু ধ্সাধনার আবরণকে 
অতিক্রম করে পদ্মাবতীকে রোমান্টিক প্রণয় নায়িক! চরিত্র ভিসেবে প্রকাশ 
করিয়েছেন । 

নাগমতি-__-এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সপত্বী বিদ্বেষের রূপটি বঙ্গদেশীয় 
পারিবারিক চিত্রের ভাবে ফুটিয়ে তোল] হয়েছে । 


গীতিক1'সাহিত্য ঃ 

চজ্দ্রাবভী_এটি একটি এ্রতিহাসিক নাম। চন্দ্রাবতীর জীবন-কাহিনী 
অবলম্বনে লোক কবি ছ্িজ কানাই চন্দ্রাবতী” পালাটি রচনা করেছেন। 
চন্দ্রাবতী বাল্য সাথী জয়ানন্দের সঙ্গে প্রণয়ে আবদ্ধ হলেও শেষ পর্যস্ত তাদের 
বিবাহ হয়নি । লোক কবি চন্দ্রাবতীর এই বিরহ বেদনাকে একটু শ্বতস্ত্ভাবে 


৪২ উনিশ শতকের বাম! লেখনী 


দেখেছেন, গল্ভীর মৌন ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী রূপে চিত্রিত করেছেন । জয়ানন্দ 
পরব সময়ে তার কাছে ফিরে এলে চন্দ্রাবতীর মধ্যে অস্ত“্ন্থে ক্ষত রমণীর 
ট্রাজিক রূপটি কবি সংযত ভাবায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 


মদিনা মদিন। চরিত্রে তার বর্ণনার মধ্য দিয়ে জটিলতা নয়, সরল 
গভীরতার ঘে আস্তরিকতা৷ ফুটিয়ে তুলেছেন ত] পাঠককে স্পর্শ করে। 


্ুনাই-__ন্ুনাই দেওয়ান ভাবনার কাছে ম্বামী মাধবের মুক্তির জন্য 
আত্মসমর্পণ করেছিল । তার আত্মদানের বিশিষ্টতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। স্বামীর প্রাণ রক্ষায় আত্মবিসর্জন এদেশীয় নারীজাতির মহান 
এঁতিহা। কিন্তু স্বনাই একটু অভিনব । 


মন্য়।_রচন। হিসাবে মহুয়া একটি উচ্চস্তরের গীতিকা। এই পালার 
নায়িকা মহুয়া পার্বত্য অঞ্চলবামিনী বেদের কম্তা। স্বভাবে ও আচরণে তার 
সঙ্গে অন্যান্য নারীচরিত্রের পার্থক্য আছে । যাষাবরী রমণীর তীব্র কামনা, সব 
রকম বাধ] বিপত্তি অতিক্রম করে যে দুঃসাহসীকতাকে প্রকাশ করেছে তা 
গৃহস্থ নায়িকাদের থেকে অনেকখানি পৃথক করেছে । সেকালের গ্রাম্য কবি 
মহুয়ার চরিত্রে বোমান্টিকতার সঙ্গে তীব্র কামবাসনাকে মিলিয়ে ফেলেছেন । 
নদের টাদের সঙ্গে মিলনে তার সামনে এক পবতপ্রমাণ বাধ! এসে দাড়ালেও 
মহুয়! সাহসিকতায়, বলিষ্ঠতায়, প্রেমের তীব্রতায় এই সব বাধ। অতিক্রম করে 
প্রিয়মিলনের পথ তৈরি করেছে । তার সৌন্দর্য যেমন অগ্রিশিখার মতে। তার 
কামনাও তেমনি কোন বাধ। মানেনি । এবজন্য নির্মম ছুরিকাঘাতে শক্রকে 
বধ করতেও দ্বিধা করেনি । শেষ পর্যস্ত তার প্রণয় মিলন মাধূর্ষে সার্থকতা 
পায় নি, ট্রাজেভির যন্ত্রণায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু বাংলার নরম ভেজ' 
মাটিতে এ জাতীয় প্রেমিক নারীচরিত্র চিত্রণ একটি স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়ে 
এসেছে । 

মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের নারী চরিত্রগুলির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
উপস্থাপিত হোলো । আলোচন। থেকে মোটামুটি যে কথাগুলি বেরিয়ে এসেছে 
তা হোলো 


(১) মধ্যযুগের বাংলার সমাজ, নারীর সতীত্ব, ধহুবিবাহ-এ সবের ক্ষেত্রে 
সচেষ্ট থাকলেও নারীর মুক্তি ও বৈচিত্রের ক্ষেত্রে বাধ! হয়ে দাড়ায় নি। 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ৪৩. 


(২) সাহিত্য রচনাকারগণ তার্দের রচনায় নারীচরিজ্রের বিচিত্র গাহৃস্থ্য 
রূপটি ফুটিয়ে তুলতে সার্থক হয়েছেন। 

(৩) রাধা চরিত্রের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের করির] নারী চরিত্র রূপায়ণে ব্যক্তি 
স্বাতস্ত্রের উপর গুরুত্ব দিয়ে তার সার্থকরপ প্রদ্দানে সমর্থ হয়েছেন। 

(৪) মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে বড় কবির কিছুটা মনন্তাত্বিক গভীরতায়. 
প্রবেশ করতে পারলেও লাধারণমানের কবিরা বাইরের ছবিই বেশি পারমাণে 
একেছেন। 

(৫) মধ্যযুগের নারী চরিত্রগ্তলি ষথাক্রমে__গৃহবধূ (উচ্চ ও নিম়্বর্ণের ), 
রোমা্টিক প্রণয় নাফ্সিকা, বীরঙ্ণ। ( উচ্চ ও নি্ববর্ণের ), দুশ্চরিত্রা নারী, দূতী- 
কুন্টিনী, ধাযাবরী, অবৈধ প্রণয়-নায়িক1 প্রভৃতি কয়েকটি বর্ণে ভাগ করে আকা 
হয়েছে । 

(৬) জটিল মনস্তত্ব বেশ কয়েকটি নারীচরিতে লক্ষণীয় । 

(৭) দেবী চরিত্রগুলিতে কিছু কিছু অলৌকিক ক্ষমতার বহিপ্রকা” 
ঘটলেও তার বেশীরভাগই মানবিক লক্ষণযুক্ত । 

(৮) কোন কোন কাব্যে ধর্ম ও সাধনতত্রের অতিরিক্ত চাপের ফলে নারী- 
চরিত্রের স্বাভাবিক রূপ ফ্কুটে উঠতে পারে নি। 

সর্বোপরি, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিতা নারীচরিত্র সৃষ্টিতে সমৃদ্ধি, নিপুণতা ও 
বৈচিত্রের পরিচয় দেয় এবং সমকালঈন বাঙ্গালী সমাজের নানান শ্রেণী, বিভিন্ন 
টাইপের রূপদানের পাশাপাশি সামাজিক বাস্তবতার জঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে 
চরিত্র রচনায়ও সাফল্য দেখিয়েছে। 


জুত্র নির্দেশ 
১, “শিক্ষার অঙ্গনে এদেশের নারী” (পৃঃ ১৩)-__ কৃষ্ণকলি বিশ্বাস । 
২, “শিক্ষার অঙ্গনে এদেশের নারী (পৃঃ ১৪ )- কৃষ্ণকলি বিশ্বাস । 
৩,005 781081181) ৬4011 ০01 [৪09 ২8001001981) ২৪? ৯0, ০৯ 
980118181) 131811018, 921081) ( 1934 ) 7০৮, 73---74 
৪, “উনবিংশ শতাব্দীর নব্জাগরণের আলোকে রেভারেগ্ড কৃষ্কমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৭০) কৃষ্ণকলি বিশ্বাস। 


দ্বিতীয় অধায় 


আত্মজীবনী, স্থতিকথ। ও রোজনামচা! £ 


উনবিংশ শতাব্ী নবজাগরণেব শতাবী। এ শতাব্দী সমাজের অন্যান্য 
ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য জগতেও আলোড়ন তুলেছিল। শুধুযাত্র পুরুষরাই 
নয়, নারীগণও এ শতাব্দীতে বন্ধ অবস্থা থেকে মৃক্ত হবার প্রচেষ্টায় জয়ী হয়েছিল, 
আর প্রাণভরে মুক্ত বাতাসের স্বাদ উপভোগ করেছিল । উনবিংশ শতাব্দীর 
পূর্ববর্তা সময় অর্থাৎ ছ্বাদদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত ঘষে নারী ছিল 
পর্দানসীন, সামাজিক নানান কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ, উনবিংশ শতাব্দীতে 
সে পেল স্বস্তি। তবে নারীর এই পর্দার আড়ালে আসীন থাকবার ইতিহাস 
বেশী দিনের নয়। বিগত দিনে অর্থাৎ বৈদিক যুগে নারী ছিল মুক্ত, পুরুষের 
মতে] নারীও সমাজের একজন স্বাধীন শ্বত্তার অধিকারী হিসাবে নানান কর্ম- 
পারায় পুরুষের পাশে, হাতেহাত মিলিয়ে এগিয়ে চলত। প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য, 
সে সময়ে খধষিগণ বেদমন্ত্র রচনা! করতেন, নারী-পুরুষ উভয়েই তথায় যজ্জীয় 
কার্ষ্য নির্বাহ করতে পারতেন । বর্তমানে যেমন শুধুমাত্র পুক্ষেরাই পুরোহিতের 
কম সম্পাদন করবার অধিকারী, পর্বে সেঝপ প্রণালী প্রচলিত ছিল না। 
দিলোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ খধি বলেছেন-__“---বিশ্ববারা নামী অন্রিবংশীয় 
বগ্াবতী রমণী নিজেই যজ্ঞ করিয়াহিলেন |” ( €ম, ২৮ সং) 

বেদের সময়ে ুহিতার। পিতৃধনের অধিকারিণী হতেন, এর স্পষ্ট বিধানও 
আছে । গৃৎ্সমদ খষি ইন্দ্রের স্তোত্র করতে করতে একস্থানে বলেছেন, “হে 
ইন্দ্রদেব! পিতামাতার নিকটে যাবজ্জীবন অবস্থিতা কণ্ঠ? ষদ্রপ নিজ পিতৃকুজ 
হইতেই ভাগ প্রার্থনা করে, তদ্রপ আমি তোমার সমীপে বিসভ যাঞ্া 
করিতেছি - |” (২্য, ১৭ সঃ) 

বেদের সময়ে বিধব। বিবাহ প্রচলিত ছিল, তবে সবাই যে বিবাহ করত 
এমন নয়, বিধবার! পাশ ক্রীড়ায় অর্থ উপাজ্জন করতেন । সুতরাং কতিপয় 
বিধব1 পুনর্বার বিবাহ করতেন না। বিধবাবিবাহ বেদের অহুমোদ্দিত। বেদের 
বিধান এই-_ 
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“এই রমণীর! বৈধব্য যন্ত্রণা অনুভব ন]। করিয়া, অভিমত স্বামী পাইয়। ত্বত ও 
অঞ্জন সহিত গৃহে প্রবিষ্ট হউক। অশ্রজল দি ন। করিয়া নীরোগ ও 
সালক্কর। হইয়। গৃহে আস্থক ।”১ 

বেদের সময়ে সহমরণ বিধি অপ্রচলিত ছিল। যে মন্ত্র সহমরণের 
পোষকমত বলে রথুনন্দন ভটাচার্য্যের স্থতিসংগ্রহে উদ্ধৃত হয়েছে, ত] উক্ত 
ব্যাপারের অন্থকূল নহে, কিন্তু প্রতিকূল। *“অগ্ে” শব্ধের পরিবর্তে “অগ্নে 
মনে করে ম্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য মহাশয় সতীর্দাহ বেদের অন্থমোদিত প্রমাণ 
করেছিলেন । ত1 খগ.বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সুক্তের সঞম খকের 
অনুব[্ । এর পরবর্তী মন্ত্রে বিধব] বিবাহের যে নির্দেশ আছে তা হোলো-_ 

“হে নারী। তুমি নিজীবের সমীপে শয়ন করিয়া আছে, তাহার নিকট 
হইতে উখিত হইয়। জীব-লোকে (জীবিত লোকের নিকট ) আগমন কর-..।৮২ 

অসববর্ণ বিবাহ এবং শ্বয়ংবর প্রথাও প্রাচীনকালের সমাজে চলত | খথেদ 

ংহিতার দশম মগুলের ২৭ স্ৃক্তের দ্বাদশ খকে এবিষয়ে অবগত হওয়। যায় । 

“স্বয়ংবর ও গান্ধর্ব পরিণয় ছুই ম্বতন্্ব বিষয়, ইহা সকলে স্মরণ রাখিবেন। 
গান্ধর্ব বিনাহে বর-কন্য। পরস্পর সম্মত হইয়! উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ন্বয়ংবর 
বিবাহ ওরূপ নয়। ইহাতে কন্যা ভর্তনির্বাচন করিবার অধিকারিণী ।”৩ 

স্থতরাং, উক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্টতঃ, নারী প্রাচীন বৈদিক যুগে ছিল সমাজের 
অগ্রগণ্যা, দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাববী সময়কালে সমাজই তাকে নানান 
কায়দায় করে তোলে সমাজের একজন অতি অবাঞ্ছিত জীব। এ অবস্থা 
বেশীদিন চলতে পারে না৷ বলেই উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কারকগণ মাথ। 
চাড়া দিলেন! এবং এপের প্রচেষ্টায় নারী পুনরায় স্বস্থানে ফিরে আসতে 
থাকে। একাজে পূর্ণ সফলতা লাভ সম্ভবপর হয়েছে বল যাবে না। তবে, 
রাজ। রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় সহমরণপ্রথ। বন্ধ হয়েছে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্ঞাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহ প্রথা আইন শ্বীক্ত হয়েছে এবং 
স্্রী-শিক্ষার স্বচন। হয়েছে । 

স্্ী-শিক্ষার প্রসারলাভ কতটুকু হয়েছে সে আলোচনায় না গিয়ে উনবিংশ- 
শতাব্দীর সাহিত্যজগতে ঘি প্রবেশ কর। যায়, তবে দেখ! যাবে যে, এ শতাব্দীর 
অর্ধ সময় পার করে সাহিত্য জগতের প্রবেশদ্বার নারীদের জন্য উন্মোচিত 
হয়েছে। এ শতাবীর নারীদের সাহিত্যচর্চার আলোচনায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে 
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ঘ্দি সাহিত্য-জগতের সামগ্রিক চিত্র সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা ঘায় তবে 
বিষয়টি পূর্ণতা পাবে আশা করা যায়। 

অষ্টাদশ শতাবীর একেবারে শেষের দিকে ছু-একখানি আইনের ₹ই 
বাঙ্লায় লেখ। হয়। এসব বই সাহিত্যের কোটায় পড়ে না, এগুলি দলিল 
পত্রের মত আরবী-ফারসী শবে পূর্ণ । বাঙ্গল। গদ্য সাহিত্যের আরম্ভ উনবিংশ 
শতাব্ীর একেবারে প্রথম থেকে । বিলেত থেকে সগ্চ আগত ইষ্ট ইয়া 
কোম্পানীর মিভিলিয়ান কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য কলকাতার ১৮০০ সালে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষিত হয়। কলেজের কার্য্যারস্তের বছরেই কেরীর 
ব্যাকরণ ও কথোপকথন” রামরামবস্থুর রাজা প্রতাপাদ্দিত্য চরিত্র” এবং গোলক 
নাথ শর্মার 'হিতোপদেশ* প্রকাশিত হয়। রামরাম বস্থর অপর গ্ভ “লিপিমাল।, 
প্রকাশিত হয় ১৮৩২ সালে। ১৮০৫ সালে প্রকাশিত হয় চগ্তীচরণ মুন্সীর 
“তোতা ইতিহাস” রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামস্য 
চরিত্রম+, মৃত্যুঞ্জয় বিছ্যালঙ্কারের “বত্রিশ সিংহাসন” | 

কেরী, মার্শম্যান এবং অন্যান্ত ইউরোপীয় শিল্প প্রচারকগণ নিজেরা লিখে 
অথব1 পণ্ডিতদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গল। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ 
করতে থাকেন । এ কার্য্যে বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যথ। রাজা রামমোহন 
রায়, রাজা রাধাকাস্তর্দেব, রাজ। কালীকষ্ণদেব প্রমুখ ব্যক্তিরাও সহোযোগিতার 
হাত বাড়িয়ে দেন। এ-যুগের গঞ্ঠ গ্রস্থ প্রায় সবই হয় সংস্কৃতি নয় ফরাসী নয় 
ইংরেজী অনুবাদ ॥ অনশ্য দু-একটি মৌলিক রচনাও হয়েছিল । এ স্ময়ের 
বাঙ্চল। গছের রূপ ছিল নিতান্তই অমাজিত। ছু-একজন লোকের রচনার অংএ 
বিশেষ ছাড়। কোনে। লেখার সাহিত্যিক মূল্য খুবই কমই ছিল, ষ থেকে 
গগ্যভঙ্গির অপরিণত রূপই পরিলক্ষিত হয়েছে । 

কেরীর উদ্যোগে শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায় ১৮১৮ সালে বাঙ্গল। 
সাময়িকপত্রের প্রবর্তন করেন। এপ্রিল মাসে (১৮১৮ সালে) “দিগ. দর্শন, 
নাষে একটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হলেও অল্পদিনের মধ্যে তা বন্ধ হয়ে যায়। 
এরপর এঁবছরেই ২৩-মে প্রথম বাঙ্গল৷ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র “সমাচার দর্পণ, 
প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন জন মার্শম্যান, তবে দেশীয় পাণ্ুত 
ব্যক্তিগণই এর সম্পাদনার দা'য়িতে ছিলেন। “সযাচারদর্পণ প্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে, সম্ভবতঃ অল্প কিছুদিন পূর্বে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বাঙ্গল গেজেটি অর্থাৎ 
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বেঙ্গল গেজেট বের করেন। বাঙ্গালীর উদ্ভোগে প্রকাশিত এটিই প্রথম 
সাময়িকপত্র । 

সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়েই শিক্ষিত বাঙ্গালী সর্বপ্রথম পদ্চসাহিত্যের রসগ্রহ্ণ 
করতে শেখে । পূর্ববর্তী সাহিত্য সবই পদ্যে রচিত এবং এর বিষয়বস্ত ছিল 
ধর্মস্বন্ধীয় অথব। সর্বজনবিদিত কাছিনী ঘটিত। নৃতন তথ্য বা গল্পের রসে 
সাহিত্যে পাবার উপায় ছিল না, সাময়িক পত্রের মাধ্যমে তা পাঠকের সামনে 
এল । ফলস্বরূপ সাময়িকপত্রের চাহিদ। বাড়তে লাগল এবং বাঙ্গল। গগ্ঠসাহিত্যের 
ভবিষ্তৎ উন্নতির দ্বার খুলে গেল। অন্যান্থ কিছু সাময়িক ও সংবাদপত্র ধথা 
“সংবাদ কৌমুদী” (১৮২১), “সমাচার চক্দ্রিকা (১৮২২), প্রকাশিত হল। 
“সমাচার চক্দ্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৭৮৭-_ 
১৮৫৮)। তিনি পদ্য ও গগ্ভ উভয় বন্ধেই পুস্তক রচনা করেছিলেন অর্থাৎ তার 
রচনায় বাঙ্গাল! সাহিত্যের দুই ধারা-_প্রাচীন পগ্বন্ধ এবং আধুনিক গগ্যবন্ধ 
উভয়ের সম্মিলন ঘটেছিল । ভবানীচরণ ছুইপথে চলেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র গু 
আরো অগ্রসর হয়ে বাজাল1 সাহিত্যের ছুই যুগের মধ্যে সেতু সংযোগ করলেন। 
তিনি ছিলেন, সে যুগের শ্রেষ্ঠ সংবাদপগুসেবী সাহিত্যিক। তিনি সাপ্তাহিক 
পত্রিক। 'সংবাদ প্রভাকর» (১৮৩১) প্রকাশ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাবুর কর্তৃক 
'তত্ববোধিনী* পত্রিকা (১৮৪৩) প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সাময়িকপত্রের প্রথম 
পবশেষ। ৃ 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকের পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে থে 
গছরীতির প্রবর্তন করলেন তা ষথাক্রযে ইংরাজী ও বাঙ্গাল পাঠ্যপুস্তক 
রচয়িতাদদের লেখার ভিতর দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পধ্যস্ত চলছিল। 
একে এই আপদিম গঞ্ছে শ্রী বা ছন্দ বিশেষ কিছু ছিল না, তার উপর চলতি 
ভাষার শব্দের সঙ্গে আভিধানিক সংস্কত শবের উতৎ্কট প্রয়োগের আতিশষ্য। 
সর্বোপরি সংস্ত কিংবা ইংরাজী ছ্াচে বাক্যগঠন প্রণালী । প্রথম যুগে 
পণ্ডিতের সংস্কতের একাস্ত অনুকরণে বাক্য বিন্যাম করতেন তা যদিও বা 
বোঝ থেত, কিন্তু অধিকাংশ বিশেষ করে পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর প্রায় সব 
লেখক ইংরাক্গী থেকে অন্ুবা্দ করতেন বলে তার বাক্য রচনায় হুবহু ইংরাজী 
রীতি অন্থসরণ করতে ইতস্ততঃ করতেন না। এই কারণে এই গগ্ভঙ্গি 
ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য ও স্ুপাঠ্য বৌধ হোতো। না। 


৪৮ উনিশ শতকের বামা লেখনী 


এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মনীধী পাত্রী কষ্ণমোহুন বন্দোপাধ্যায় 
( ১৮১৩--১৮৮৫ )। তার “বিগ্যাকল্পত্রমণ গ্রস্থমালায় বনু ইংরাজী গ্রন্থের এবং 
কিছু কিছু সংস্কৃতের অনুবাদ প্রকাশিত হয় । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাঞ্ধে বাঙ্গাল সাহিত্যজগতে শ্রীহীন গছাভঙ্ি 
উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যস্প্িতে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক ছিল । বাঙ্গাল] গছ্যেক পরনির্ভর- 
শীলতার দ্োষমুক্ত করে এবং এর পঙ্গুত্বমোচন করে ধিনি একে উচ্চশ্রেণীর 
সাহ্িত্যর বাহন করে তুলে অসাধ্য সান করেছিলেন, তিনি হলেন আধুনিক 
বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সন্তান পুরুষসিংহ প্রাতংস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 
বাঙ্গল] গঞ্ভের প্রবর্তনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান সহযোগী ছিলেন অক্ষয়কুমার 
দত্ত (১৮২০--১৮৮৬ )। এছাড়। বি্ভাসাগর মহাশয়ের পন্থা অবলম্বন করে 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধার! বাঙ্গাল গগ্যের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়ত 
করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখধোগ্য হলেন রাজনারায়ণ বন, রাজ1 রাজেন্দ্লাল 
মিত্র, তারাশংকর তর্করত্ব, রামগতি ন্যায়রত্ব, রাজকু্ণ দন্দ্যোপাধ্যায়, কালী প্রসন্ন 
সিংহ, ভূ্দেব মুখোপাধ্যায়, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রুষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ । 
বাঙ্গাল! গন্যের ভাষাকে ভারি চাল, দরবারি ঢের ভাষ। থেকে লঘু এবং সর্বদা 
ব্যবহারষোগ্য করেন সাহিতাসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮--১৮৯৪ )। 

পুরুষের অভ্যুত্থান আর মহিলার জাগরণ সমমাত্রিক নয়। ১৮৫৮ সালে 
বাঙালী পুরুষ বি, এ পাশ করে, ১৮৬৪ সালে সে আই. সি. এস হয়েছে । কিন্ত 
১৮৮৩ সালের পুকের্ব কোন বজললন! বি. এ. উপান্ি পাননি, ঘদ্দিও ১৮৪৯ 
সালের ভিকটোরিয়। গার্লস ক্ষুল প্রতিষিত হয়েছে, ঘ৷ পরে বেখুন স্কুল নামে 
পরিচিত । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রথম বঙ্গললন। কাদস্থিনী বস্থু (ব্রাহ্ম ১৮৮৩) 
এবং চন্দ্রমুখী বস্থ্‌ ( খুষ্টীয় ; ১৮৮৩ ) বি. এ. ভিগ্রী পান। হুগলী জেলার উত্তর- 
পাড়াতে এই সময় জয়কঞ্চ মুখোপাধ্যায় একটি মেয়েদের স্কুল গড়ে তোলেন এবং 
একই সময়ে কিশোরীষ্ঠাদ্ মিত্র একটি এ জাতীয় বিষ্যালয় স্বাপন করেন। 

মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হলেও তর্দানীস্তন সময়ে কিছু কিছু পরিবারে 
বিশেষ করে ব্রাঞ্গপরিবারে মেয়েদের গৃহশিক্ষা গ্রহণের প্রচলন ছিল। যে সমস্ত 
মহিল। গৃহশিক্ষায় শিক্ষিত হন এবং কিছু কিছু লেখেনও তাদের মধ্যে অধিকাংশ 
ছিলেন ব্রাঙ্ধ সমাজভূক্ত, কৈলাসবাসিনী দেবী, রমাস্্‌ন্দরী দেবী, কুমুদিনী 
দেবী, দ্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ। পিতা বা স্বামীর আহ্ুকুল্যে তাদের লেখাপড়া 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ৪৯ 


শেখ! সম্ভব হয়েছে। এরা শিক্ষিত ছিলে, কিন্তু বিশ্ববিস্তালয়ের 'কোনে! 
ডিগ্রী এদের ছিল না। 

বাঙ্গাল। সাহিত্যজগতে মহিলাদের অন্কগ্রবেশ ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর 
অর্ধশতকে অর্থাৎ ১৮৫০-এ। যদিও বল। হয়েছে যে, ১৮৫০-এর দশকে মহিজার 
লেখ প্রকাশিত হয়, কিন্ত ১৮৭০ এর পূর্বে নারী রচিত লেখা যথেষ্ট কম গ্রকাশ 
পেক্সেছে। অবশ্ট ১৮৫০-এর পূর্বেও ছ-একটি পত্র পত্রিকায় মহিলাদের দু-একটি 
লেখ। প্রকাশিত হতে দেখা গিয়েছে । কিন্তু এ লেখাগুলি খুব সম্ভব যহিজ! 
নাম দিয়ে পুরুষ লেখকেরই । কতকগুলি পত্রিকা, যেমন--বামাবোধিনী' 
(১৮৬৩-১৯২৩ ), “অবলাবাদ্ধবঃ ( ১৮৫৯-৭৩ ), “বঙ্গমহছিল?” (১৮৭০-৭৭ )) 
“ভারতী” (১৮৭৭-১৯২৬ ), মহিলা লেখিকার্ধের লেখ! নিক্সমিত প্রকাশ করত 
এবং মহিলাদের লেখ। প্রকাশে নানানভাবে উৎসাহী করত । বিশেষ করে 
বামাবোধিনী পত্জিকা মহিলাদের রচনার সঠিকতা। যাচাই করত, প্রমাণ নিয়ে 
তবে মহিলাদের লেখ প্রকাশ করত । এর ফলে পুরুষ লেখকের মহিল। ছক্নামে 
লেখব!র প্রবণত। কমে গিয়ে মহিল। লেখিক! তৈরী হতে থাকে । 

প্রথম দিকের লেখিকার প্রায় সকলেই এমত পোষণ করতেন যে, “শিক্ষা 
ব্যতীত মহিলার্দের হৃদয় সংকীর্ণ ও অমাঞজিত থেকে যায় এবং অশিক্ষিত 
মহিলাদের সঙ্গে পশুর তেমন কোনে পার্থক্য নেই” ।৪ 

যে মহিলাদের শিক্ষিত স্বামী ছিলেন, তারা অনেকে এমন হীনমন্ততায় 
ভূুগতেন যে তারা মনে করতেন, শ্বামীর। তাদের হয়তে। গৃহপালিত জন্কর চেয়ে 
বেশি কিছু মনে করেন নাঁ। মহিলাদের মধ্যে সে সময়ে ধারা কিছুটা লেখা- 
পড়া শিখেছেন তারাই উপলব্ধি করতে পারেন যে কতট। পর্বতপ্রমাণ মূর্খতার 
মধ্যে তারা এবং অন্যান্ত মহিলারা জীবন ধারণ করছেন। তারা দেখলেন 
স্বামীর। ষে ধরনের সাংস্কৃতিক গুণবিশিষ্ট স্ত্রী চান, বাঙ্গালী মহিলার! মোটেই 
সেরকম নন। তছুপরি ব্রাঙ্ষমহিলার। হিন্দু মহিলাদের আচরণে যথেষ্ট কুসংস্কার 
লক্ষ্য করত বলে তাদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখতেন । শিক্ষার অভাবই মন ও 
আত্মার এমন বিবাদের জন্য দায়ী” (রমাহ্থন্দরী, এদেশে স্ত্রী শিক্ষা বামাপ, 
শ্রাবণ ১২৭২, পৃঃ ৭৩ ), বঙ্গদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো মহিলার! 
তাদের মধ্যে নিজেদের এমন একটি মাপকাঠি দিযে যৃল্যায়ন করতে আরম্ত 
করেন, ঘ। ইতিপূর্বে কেবল পুরুষদের বেলাতেই প্রযোজ্য । 


৫৩ উনিশ শতকের বামা লেখনী 


মহিলাদের জেগে ওঠার আহ্বানে কেহ কেহ পুরুষদেরই তাঙ্গের অবনতির 
জন্ত দায়ী করেন। 

“পুরুষগণ কেন আমাদিগকে এরূপ নিকষ্টাবস্থায় রাখিয়াছেন? আমর] কি 
পরম পিতার সস্তান নই? পুরুষের নানাবূপ বিচ্যাভ্যাস করিয়া পরমজ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়। ইহুকালেই পরমাত্মার রসম্বাদনে অনুপম স্থখাহুভব করিতে পারেন। 
আমর! কি উক্ত হুখের কণামাত্রও প্রাণ্ড হইব ন1--আর কতদিন আমর! 
এই শৃঙ্খলকূপ গৃহরুদ্ধা থাকিব ।%€ 

পুরুষরাই মহিলাদের অস্তঃপুরে বন্দী করে রাখেন এবং শিক্ষা! শেষ না হতেই 
বিয়ে দেবার জন্য বালিকাদের বিদ্যালয় থেকে নিয়ে আসেন । মহিলাদের 
অশিক্ষিত করে রাখার কারণ বিষ্লেষণ করে কৈলাসবানিনীদেবী বলেন, _ 

"কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি থৃষ্টান সকল জাতীয় শাস্ত্রেইে কথিত আছে ষে 
পত্বী পতির অর্ধঅঙ্গস্বূপ এবং স্থখ ও ছুঃখের সমভাগী, কিন্তু ভারতব্ষাঁয়েরা 
সেই শাস্ত্রোন্ত ৰাক্যের অর্ধেক প্রতিপালন ও অপরার্ধেক পরিত্যাগ করিতেন 
অর্থাৎ দুঃখের অংশটি বিলক্ষণরূপে প্রদান করিতেন কিন্তু স্থখের অংশটি দিতে 
অতিশয় কাতর হইতেন, নচেৎ স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিবেন 
কেন? তাহার। বনিতাদদিগকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব (51০) রাখবার অভিপ্রায়েই 
তাহাদিগকে বিগ্তারসের সুখময় মাধুর্ব আম্বাদন করাইতে ইচ্ছা করিতেন না 
পাছে তাহার। বিদ্যাবলে শ্রেষ্টত্বলাত করিয়া পুরুষগণকে অগ্রাহা করে কিংবা 
গৃহকর্ষে উপেক্ষা! করত কেবল শান্্রালাপেই রত থাকে ***।”৬ 

ক্রমশঃ মহিলার। এই সত্যে উপনীত্ত হস্স স্বে, মহিলারা শিক্ষিত ও উন্নত ন। 
হলে বঙ্গজঘমাজ কখনোই উন্নত হতে পারে না। অজ্ঞাতনামা এক মহিল। 
অকাট্য যুক্তি দেন যে, সমাজোন্নতির জন্যই মহিলাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার 
থেকে উদ্ধার করা গ্রয়োজন। কৃষ্ভাবিনী দাসী এর সপক্ষে বক্তব্য লেখেন 
(কৃষ্চভাবিনী দাসী, "ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও হ্বাধীনত1* ভারতী ও বালক, 
শ্রাবণ ১২৯৭, পৃঃ ২০২ )। এককথায় বলা যায়, বেশ কিছু মহিল1 শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন এবং মহিলাদের অনগ্রসরতার জন্য 
পুরুষদেরই দায়ী করেছিলেন। 

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কষ্চভাবিনী দাসী এবং কামিনী দত্ত মনে ফরেন ষে, 
শিক্ষার অভাবে ম্বামী-স্ত্রী সম্পক দারুণ মনাকষ্ট্রের উৎস হয়েছে । কামিনী দত্ত 
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বলেন, অশিক্ষিত স্ত্রী শ্বাীর প্রতি তার দায়িত্ব সম্বদ্ধে সচেতন নন। আর 
খআনদনন্দিনী দেবীর মতে একমাত্র শিক্ষাই তেমন 55 ্রী তৈরী করতে 
পারে য। আধুনিক ম্বামীর। চান । 

বাসম্তীকুমারী বস্থ বলেন, তরু দত, রমাবাই, কামিনী সেন এবং মানকুমারী 
বন্থ ষে বিখ্যাত হন সে কেবল স্ত্রী শিক্ষার প্রলার হেতু । 

শরৎকুমারী চৌধুরানী ১৮৯১ সালে লেখেন যে, একক পরিবার অস্ততঃ 
এজন্য ভাল যে, তা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ককে উন্নততর হতে সহায়ত করে। বঙ্গদেশের 
বাইরে বাল্যকাল কাটে বলে এবং স্বামী উচ্চশিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্যক্তি 
বলে, তিনি নিজেই একক পরিবারের স্থফল অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
সে জন্যই তিনি একক পরিবার সমর্থন করেন (দ্রষ্টব্য “একাল ও একালের মেয়ে, 
ভারতী ও বালক" _আশ্বিন-কাতিক, ১২৯২ পৃ: ৩৯১-৯৩১ ৬৯৪ )। 

মহিলাদের বাল্য বিবাহের সংস্কারে গৃহে বন্দী করে রাণার বিষয়ে রাসস্থন্দরী 
দেবী, ধিনি বাঙালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম আত্মজীবনী .লখেন, বিস্তারিতভাবে 
বর্ণনা দিয়েছেন । বারো বছর বয়সে বিবাহ হওয়ার অব্যাবহিত পরেই কেমন 
করে তিনি পর্দার আড়ালে বন্দী হন। শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়াদদের সামনে 
তার ঘোমট। দিয়ে থাকতে হতে। এবং তার্দের সঙ্গে কথা বলা বার; ছিল। 
অনেক বছর পবে তিনি ঘখন কয়েকটি সম্ভানের জননী এবং শাশুড়ীর মৃত্যুর 
ফলে মংসারের কর্ণ হন, তখনে। তিনি তার তিন ননদসহ অন্যান্য আত্মীয়াদের 
সামনে পর্দাপ্রথা পালন করে তার মহিলাস্থলভ গুণাবলী বাচিয়ে রাখার চেষ্টা 
করতেন। 

জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মজীবনী থেকে মনে হয়, তিন দশক পরে, ১৮৬০-এর 
দশকে বধৃদের অবস্থার কোনে। পরিবর্তন হয়নি । সাত বছর বয়সে ১৮৫৯ সালে 
তার বিয়ে হয়। তার শাশুড়ী খুব প্নেহশীল এবং সহান্থতুতিশীল ছিলেন । তাই 
অনেক পময় তিনি জ্ঞানদাকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে দিতেন। কিস্তু জ্ঞানদ। 
সারাক্ষণ নীরবে ঘোমট] দিয়ে থাকতেন, সে জন্যে তিনি তট] খেতে পারছেন, 
তার শাশুড়ী উৎসাহবশতঃ তাঁকে তার চেয়ে অনেক বেশী খাইয়ে দ্দিতেন। 
ফলে, প্রথম স্থযোগ পাওয়ার সঙ্গে সেই তিনি বমি করার জন্যে পালাতেন 
(জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, শ্বতিকথা, 'পুরাতনী 'পৃঃ২১)। 

মোক্ষদাপ্সিনী ১৮৭* সালে বঙ্গমহিল। নামে একটি মহিল। পাক্ষিক প্রকাশ 
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করেন। ১৮৭* ও ১৮৮০-এর দ্বশকে থে মহিলার ইউরোপ যান, তাদের মধ্যে 
সম্ভবত কৃষ্*ভাবিনী দাসীই রক্ষণশীল ধারার সবচেয়ে নিকটবতণ ছিলেন । 
তার অবশ্য বাল্যকাল থেকেই অস্তঃপুরের বাইরের জগৎকে দেখার এবং ইউরোপ 
যাবার প্রবল বাসন। ছিল । ইংলও সফরের ও সেখানে বান করার অভিজ্ঞত। 
নিয়ে তিনি ষে গ্রন্থ রচনা করেন, তার ভুমিকায় তিনি বলেন, পাঠিকাগণ। 
আমিও আপনাদ্দের মতে একটি বাড়ীতে বদ্ধ ছিলাম, দেশের, পৃথিবীর কোন 
বিষয়ের সহিত সম্পর্ক ছিলন।*- ॥, 

মহিলাদের অর্থ নৈতিক ম্বাধীনতার প্রশ্নে সরলাদেবী তার আত্মজীবনীতে 
বলেছেন ষে, তার আত্মীয়ন্বজনরা তার চাকুরী গ্রহণ করার প্রশ্ত্রে দারুণ 
বিরোধিতা করেন। সরল দাবী করেন যে, তার পুরুষআত্মীয়দের মতে? 
স্বাদীনভাবে উপার্জন করার অধিকার প্রতিষ্ঠার জগ্তেই তিনি চাকুরী নেন, 
( সরলারদেবী, "জীবনের ঝরাপাত?” )। 

মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে প্রথম দাবি করেন সম্ভবত কৈলাসবালিনী 
দেবী। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত মহিলাদের দুর্দশা সংক্রান্ত তার প্রথম গ্রন্থ 
এবং ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত মহিলাদের বিদ্যাশিক্ষা সম্পকিত তার দ্বিতীয় 
গ্রন্থে তিনি বলেন যে, স্থপ্টিকর্তা পুরুষ ও নারীদের সমান করেই সৃষ্টি করেছেন। 
কিন্তু পুরুষরাই নারীদের বন্দী করে রেখেছেন। তিনি আরে। দাবী করেন 
মহিলাদের দাসত্ব চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্টেই পুরুষর। তীার্দের অশিক্ষিত করে 
রাখেন (কৈলাসবাপিনীদেবী, হিন্দু অব্লাকুলের বিদ্যাভ্যাশ...১ ইত্যাদি, 
পৃঃ ১১-১২)। 

ব্রাহ্ম আন্দোলন সম্ভবত ১৮৬০ এবং ১৮৭০-এর দশকেই জোরদার হয়। 
এসময়কালে বেশ কয়েকজন মহিলা, তার) প্রায় সবাই ব্রাহ্ম মহিলা, মহিলাদের 
নিষ্নমর্যাদ1! ও অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচন1 করেন। মেয়েদের 
বন্দী করে রাখার সম্ভাব্য কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে সারদাদেবী যুক্তি দেখান, 
পুরুষর। মহিলাদের অস্তংপুরে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী করে রাখেন। কেনন। পুরুষর! 
মনে করেন যে, অন্যথায় মহিলারা অসতী হবেন এবং পরিবারের ওপর কলঙ্ক 
আরোপ করবেন। তিনি এই ধারণাকে হাস্যকর বলে অভিহিত করেন এবং 
সমাজে মহিলাদের ন্তাষ্য স্থান দেওয়ার আহ্বান জানান। 

বঙগদেশে মহিল] কবিগণের মধ্যে কামিনী রায় এক মর্যাদাপুণ জায়গায় 
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অবস্থান করছেন। তিনি একথ। মেনে নিতে পারেননি ঘে, মহিলাদের অবন্থ। 
চিরদিনই অতো নীচু ছিল। তার মতে, গাগ্শ ও লালাবতীর ন্যায় অসংখ্য 
মহিলার জন্ম হবে ঘি মহিলার্দের জন্য অধিকার স্বীকৃত হয়। তিনি বলেন, 
মহিলাদের পরাধীনত মোচন না করলে ভার তববও কথনে। ঘথার্থতাবে জাগ্রত 
হতে পারে না (কামিনী রায় “উদ্দীপন।', কবিতা, বামাপ, চৈত্র ১২৮৬)। 


মহিলার। যে নিজেদের হীনাবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছেন তা 
এদ্দের রচনা! থেকে বোঝা যায়। 


সে যুগে যেসব মহিলারা একক পরিবারে পাস করতেন, তাদের মধ্য 
জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই সম্ভবতঃ প্রথম আত্মজীবনী লেখেন । ১২৭৩-এ প্রকাশিত্ত 
একটি লেখায় বামাবোপিনী পত্রিকায় বল। হয় ষে, আধুনিকা স্ত্রী একান্নবর্তী 
পরিবারের পরিবর্তে স্বামীর কর্মস্থলে স্বামী ও সস্তানদের সঙ্গে একক পরিনারেই 
বাস করতে চান এবং সেখানে পরিবারের একছত্র কত্র হতে চান (নবাপঙ্গ 
মহিলা, বামাপ, ফাল্গুন, ১২৭৩, পৃঃ ৩৫৩ )।॥ ১৮১০ এবং ১৮৭০-এর দশকে 
ব্রাঙ্ম মহিলারা একক পরিবারের মধ্যে বা করার মভিজ্ঞত! লাভ করে সে 
বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন। শরৎকুমারী চৌধুরাণী একান্ননর্তী পরিবার প্রথাকে 
সেকেলে বলে অভিহিত করেন এবং আধুনিক কালের অন্থুপঘোগী বলে মত 
পোষণ করেন । স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে মহিলার্দের মনোভাব কেমন করে 
পাল্টে যাচ্ছিল, ত1 তখনকার দ্ঙ্গন মাত্র নাম করা লেখিকা-_মানকুমারী বন্ধ 
ও শরৎ্কুমারী চৌধুরাণীর লেখ। থেকে বোঝা যাঁয়। 

“সেকালেব মহিলারা স্বামীর্দিগকে ভক্তি স্সেহের সহিত ভয়ও করিতেন", 
একালে স্বামী স্ত্রীকে কতকটা৷ বন্ধু ভাবে দেখেন ... একালের শ্বামীকে ততদূর 
ভয় করেন না **:1৮5 


বামাবোধিনী পত্রিক' ছিল ব্রাঙ্ধ সমাজের প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিপি। 
উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় পূর্ণজাগরণের ফলে একদিকে বাঙল] ভাষা ও 
সাহিত্য আধুনিক হয়ে ওঠে, অন্যর্দিকে বাঙ্গালীর অনেকগুলি সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানও সেক্যুলার মানবতার যুল্যমানে খানিকটা! আধুনিক হয়ে ওঠে। 
সামান্ত হলেও এ জাগরণ ছিল সেকালের সবচেয়ে উল্লেখষোগ্য ঘটনা এবং এর 
ফলেই বঙ্গদেশ মধ্যযুল্ীয়তা থেকে বেড়িয়ে আমে । সমাজ সংস্কার আন্দোলনের 
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প্রতি মহিলাদের মনোভাব এবং সেই মনোভাবের ক্রম পরিবর্তন থেকে, 
আধুনিকতার প্রতি মছিলাদের মনোভাব অনেকটা প্রতিফলিত হয়। 

১৮৯৪ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মানকুমারী বস্থু বলেন, সহবাস সম্মতি 
আইন মহিলাদের মঙ্গলের জন্য প্রণীত । কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী দাসী, শরৎকুমারা 
চৌধুরাণী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবা, স্বর্ণকুমারী দেবী কামিনী সেন প্রমুখ লেখিকার! 
এ সম্বন্ধে নিরব ছিলেন। 

বিধবাবিবাহ আইন প্রণীত হওয়ার পর কৈলাসবাসিনী দেবী তার হিন্দু 
মাঁহল।র হীনাবস্থ গ্রন্থে কৌলিন্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পরিবারে মহিলাদেব 
মর্যাদদ1। এবং স্বামী ও শ্বশুর বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে মহিলাদের সম্পক 
বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন । সম্ভবত নিজে বিধব। না হওয়ার দরুণই তিনি 
বিধব। বিবাহ সম্পর্কেও নিদ্ধিধায় মত দেন। তিনি বৈধব্যের কষ্টকে অসহনীয় 
বলে গণ্য করেন। সারদান্দেবী এর সপক্ষে যুক্তি দেন, স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুরুষরা 
যার্দ বিয়ে করতে পারেন এবং তা ঘদ্দ পাপের কাজ বলে বিবেচিত ন। হয়, তা? 
হলে বিধব। দ্বিতীয় শ্বামী গ্রহণ করলে দোষ হবে কেন? (সারদাদেবী, বামাপ, 
অগ্রহায়ণ ১২৭৩, পৃঃ ৪০২ )। 

কৈলাসবাসিনী দেবী ছাড়াও জ্ঞানদ[নন্দিনী দেবী, কৃষ্ণ-ভাবিনী দাসী, 
সারদাদ্েবী, মানকুমারী বস্ত্র প্রমুখ লেখিকার! বাল্যবিবাহ প্রথার নিন্দ" 
করেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ অস্ততঃ কিছু সংখ্যক মহিলা তাদের 
অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হন ! ত্ৰার। তাই মহিলাদের উন্নতির জন্য 
ক্ষত্রাকারে হলেও আন্দোলন শুরু করেন। ন্বর্ণকুমারী দেবী, কুষ্ণ-ভাবিনী দ্বাসী, 
সরলাদেবা প্রমুখের মনে; অধিকতর সচেতনত। প্রকাশ পায় । এরা মহিলাদের 
অথ নৈতিক ম্বাবলছ্বনের প্রয়োজনীতা। বিশেষ ভাবে উপলদ্ধি করেন। এ পরনের 
সচেতনত। থেকেই ধজদেশে ফেমিনিজম-এর স্ৃচন] হয় । 

উনবিংশ শতকের লেখিকাদের রচনার মধ্যে ষে তাব স্পষ্টত: হয়েছে তার 
কিছু পরিচিত উপস্থাপিত হোলো । এ থেকে যদ্দিও বিষয়ট! সম্পুর্ণ পরিষ্কার 
হবে না অর্থ,ৎ বিষয়ের গভীরে যাবার প্রয়োজন আছে । তবে আলোচনাবে 
বিস্তৃত করবার আগে তদানীস্তন কয়েকজন লেখিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় রাখ! 
যেতে পারে । মোটামুটি যাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপিত হবে তারা হলেন 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ৫৫ 


যথাক্রমে (১) রালন্ন্দরী দেবী, (২) সারদান্ন্দরী দেবী, (৩) কৈলাস বালিনী 
দেবী (প্1), (৪) নিম্তারিবী দেবী, (:) কৈলাসবাসিনী দেবী (মি), 
(৬) সৌদামিনী দ্বেবী, (৭) মোক্ষদ্রায়িনী মুখোপাধ্যায়, (৮) জ্ঞানঙানন্দিনী 
দেবী, (৯) প্রস্কুল্পমক্ী দেবী, (১০) ক্বর্ণকুমারী দেবী, (১১) প্রসন্গময়ী দ্বেবী, 
(১২) স্থদক্ষিণা দেবী, (১৩) শরৎকুমারী দেবী, (১৬) ইন্দিরা দেবী, (১৫) নটা 
বিনোদিনী, (১৬। মানকুমারী বস্থ্‌, (১৭) কৃষ্ণভাবিনী দাসী, (১৮) লীলাবতী 
মিত্র, (১৯) কামিনী রায়, (২০) কমলা বনু, (২১) হেমলতা সরকার, (২২) 
মণালিনী দেবী, (২৩) সরল! দেবী চৌধুরাণী, (২৪) ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী । 


সংক্ষিগড জীবনী 

রাসম্থুজ্জরী দেবী ( ১৮০৯-১৯০০ ) ৫ 

পাবনা জেলার পোতাজিয়াগ্রামে ১৮০৯ সালে রাসন্থন্দরী দেবী জন্মগ্রহণ 
করেন! তার পিতার নাম পল্পলোচন রায় । বারো বছর বয়সে ফরিদপুর 
জেলার রামদিয়। গ্রামের ভূম্বামী সীতানাথ সরকার-এর (শিকদার ) সঙ্গে তার 
বিবাহ হয় । 

সেকালে মেয়েদের লেখাপড়। শিখবার সবযোগ ছিল না। রাসস্থন্দরী দেবী 
নিজের চেষ্টায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পড়তে এবং লিখতে শেখেন | বিপিন 
বিহারী, কিশোরীলাল প্রমুখ সাতজন সম্ত)নর জননী তিনি । 

পরম ভক্তিমতী রাসসুন্দরীদ্দেবীর দীর্ঘ জীবন শোক তাপের মধ্যে 
অতিবাহিত হয়। লেখাপড়া যদিও বাড়ীর মধ্যে থেকেই তাকে করতে 
হয়েছিল, কিন্তু তিনি এর চর্চা করতেন রীতিমত । তাঁর লেখ। আমার জীবন+ 
বাঙালী নারীর লেখ প্রথম আত্মজীবনী । আমার জীবন গ্রন্থে তার ম্বরচিত 
কবিত। ও সঙ্গীত সন্গিবেশিত হয়েছে । পৌত্রী সরলাবাল। সরকারের স্বতিকথায় 
তার শেষজীবনের কথ। জান! যায় । ১৯০* সালে তার মৃত্যু হয়। 


সারদা সুন্দরী দেবী (১৮১৯-১৯০৭ ) £ 

মাতুলালয় ত্রিবেনীতে ১৮১৯ সালে সারদান্বন্দরী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। 
পিত্রালয় ছিল চব্বিশ পরগণ। জেলার গোরীতভ। গ্রামে । তাঁর পিতার নাম 
গৌরহরি ধাস। ন*বছর বয়সে রামকমল সেনের মধাম পুত্র প্যারীচরণের সঙ্গে 
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কার বিবাহ হয়। শ্বামীর উৎসাহে হুল্প লেখাপড়া শিখেছিলেন। ব্রদ্ধানন্দ 
কেশবচন্্র প্রমুখ সাতটি সম্ভানের জননী তিনি । মাত্র উনভ্রিশ বছর বয়সে 
তিনি বিধবা হন। সেইকারণে দীর্ঘ জীবন তাকে শোকতাপের মধ্যেই 
অতিবাহিত করতে হয়। তার রচন। “আত্মকথা” তিনি স্বস্ধং লেখেন নি। তিনি 
মুখে মুখে বলেছেন, অন্গলিখন করেছেন ধোগেন্্লাল খাস্তগীর । রচনাটি প্রথমে 
“মহিলা” পনিিকায় প্রকাশিত হয় । ১৯০৭ সালে সারদাস্থন্দরী দেবীর মৃত্যু হয় । 


কৈলাস বাসিনী দেবী (১৮৩৭- ) 

আন্রমানিক ১৮৩৭ সালে তার জন্ম হয়। তবে তার সম্থন্ধে স্বল্পই জানা 
যায়। তার স্বামী ছিলের দুর্গাচরণ গুপ্ত । ম্বামীর কাছে লেখাপড়া শিখে 
তিনি তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনটি হোলে 

(১) হিন্দু ফিমেলস্‌ ব। হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা | 

(২) হিন্দু অবলাকুলের বিগ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্্রতি । 

(৩) বিশ্বশোভা। 

প্রথম গ্রস্থটিতে তার নিজের সামান্য কিছু কথা আছে। তার স্বামী 
গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন, কৈলাসবাসিনী গৃহকধণ ও পুত্রকন্তাদ্দের লালন- 
পালন নিজেই করতেন। 


নিস্তারিণী দেবী ( ১৮৩৩-১৯১৬ ) 2 

আনুমানিক ১৮৩৩ সালে বর্ধমানের খন্যান গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার 
পিতার নাম হয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তানি ঠগী দমনকারী শ্রীম্যান সাহেবের 
অন্ততম সহকারী কর্ণচারী ছিলেন। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নিস্তারিণী দেবীর ভ্রাতা । জ্োষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র ব্রন্ষবাদ্ধব উপাধ্যায়। নিষ্তারিণীর 
বিবাহ হয়েছিল কৃষ্ণনগরের খানাকুল নিবাসী বহুপত্তীক কুলীন ব্রাক্ধণ ঈশ্বরচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে । নিঃসস্তান অবস্থায় তার সমস্ত জীবন চরম দারিদ্রের 
মধ্যে পিত্রালয়েই অতিবাহিত হয়। শেষ জীবনে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পৌত্র 
মন্সথধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আশ্রয় পান। নিস্তারিণী দেবী লেখাপড়। 
জানতেন না। তিনি মুখে মুখে তার জীবনকথা বলে যান। অন্থুলিখনের কাজ 
করেন মন্খধন । “ভারতবর্ষ, পত্রিকায় “সেকালের কথা প্রথম প্রকাশিত হয়। 
১৯১৬ সালে নিস্তারিণী দেবীর মৃত্যু হয়। 


উদ্দিশ শতকের বাম। লেখনী ৫৭ 


কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮২৯--১৮৯৫ ) 

আনুমানিক ১৮২৯ সালের জন্মগ্রহণ করেন । পিতার নাম গোরা্টাদ 
ঘোষ। তার পিত্রালয় [ছল রাজপুর ॥ সম্ভবত 'এগারে। বছর বয়সে উন্নবিংশ 
শতাকীীর দেঁশনায়ক, বাগ্মী লেখক ও সমাজ সংস্কার কিশোরীচাদ মিত্রের সঙ্গে 
কৈলাস বাসিনী দেবীর বিবাহ হয়। “আলালের ঘরে ছুলাল, প্রণেত1 প্যারীাদ 
মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন কিশোরীাদ মিত্র । বিবাহের পর কিশোরীচাদের 
পাণ্ডিত্য তার স্ত্রীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। কৈলাসবাসিনী দেবী স্বপ্ন শিক্ষিত 
নারী হলেও বিদ্বান শ্বামীর সাহচর্ষে উন্নত ও উদ্দার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারিণী ছিলেন । 

একমাত্র কন্। কুমুদিনীকে নিয়ে কৈলাসবাসিনী দেবী ম্বামীর সঙ্গে বস্থান 
ভ্রমণ করেন। তিনি ডাইরী লিখতেন। তার রচিত “আত্মকথা” পুস্তকটি 
ডাইরীর মতো। লেখা! । এটি তার মৃত্যুর অনেক পরে “মাসিক বস্থ্মতী” পত্তিকায় 
প্রথম প্রকাশিত হয় “জনৈক গৃহবধূর ভায়েরী* শিরোনামে । এছাঁড়। আর 
বিশেষ কোনে লেখার প্রকাশ হবার কথা জান] যায় না। ১৮৯৫ সালে তিনি 
পরলোকগমন করেন । 


সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২৩) ৫ 

কলকাতার জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৪৭ সালে সৌদামিনী দেবী 
জন্মগ্রহণ করেন। ধিনি ছিলেন মহষি “দবেজ্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যোষ্টা কন্তা । 
শৈশবেই.সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌপ্ামিনী দেবীর বিবাহ হয়। 
পিত্রালয়েই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। 

হিন্দু ফিমেল স্কুলে (পরবর্তাঁ নাম বেথুন স্কুল ) তিনি ভ্তি হয়েছিলেন। 
তদ্দানীস্তন সময়ে মেয়েদের অন্তংপুর শিক্ষার ব্যবস্থাই ছিল, স্কুলে খাবার 
সামাজিক অপিকার তাদের ছিল না। কারণ নারীশিক্ষার কথাটির প্রচলন 
ছিল খুবই কম মাত্রায় । তাই ষখন প্রথম ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, মেয়েদের 
পর্দা থেকে বাইরে আনবার প্রচেষ্টা এই ঠাকুরবাড়ী থেকেই শ্ররু হয়। অবশ্য 
ব্রহ্ষদমাজের অন্যান্য কয়েকটি পরিবারের মেয়ের1 বাইরে বেড়িয়ে আসে যূলতঃ 
তাদের পরিবারের কার ইচ্ছাছুলারেই । মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্তা 
হিসাবেও তাই শুধুমাত্র নজীর হ্থষ্টি করবার জন্যই সৌদামিনী দেবীকে ফিমেল 
ক্কুলে ভর্তি করা! হয়। তবে গৃহশিক্ষার মাধ্যমেই তার অক্ষরজ্ঞান। 


৫৮ উন্নিশ শতকের বাম লেখনী 


তিনটি পুন্রকন্তার জননী সৌদামিনী দেবী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির প্রকৃত 
গৃহিণী । তার পুত্র সত্যপ্রসাদ তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী 
ছিলেন। পৌদামিনী দেবী আত্মকথা লেখেননি। কিন্তু তার লেখা 
“পিতৃত্বতি-তে তার ও সেকালের বহুসংবাদ পাওয়া যায়। রচনাটি সর্বপ্রথঙগে 
প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালে সৌদামিনী দেবী পরলোক- 
গমন করেন। 


মোক্ষদায্সিনী মুখোপাধ্যাকস (১৮৪৮-১৯৩১ ) 2 

কলকাতার খিদ্দিরপুরে ১৮৪৮ সালে মোক্ষদায়িনী দেবী জন্মগ্রহণ করেন৷ 
তার পিত। ছিলেন গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । কংগ্রেমের প্রথম সভাপতি 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । বৌবাজারের ধনকুবের বিশ্বনাথ 
মতিলালের দৌহিত্র শশিতভৃষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। জোষ্ 
কন্ত! বিনোদিনী মাত্র ন বছর বয়সে শশুর বাড়ি যাবার আগেই বিধবা হলে 
তিনি ও তার স্বামী স্থির করেন বিনোদিনীর পুনবিবাহ দেবেন। তাই 
কলকাতায় বাধা পাবার আশঙ্কায় তার পুত্রকন্তাদ্দের নিয়ে ভাগলপুরে চলে 
যান। সেখানেই তার একজন বিপত্বীক ব্রাক্ষযুবকের সঙ্গে বিনোদিনীর 
বিবাহ দেন। 

মোক্ষদায়িনী দেবী শিক্ষিত মহিলা ছিলেন। তিনি সাহিত্যচর্চার মধ্য 
দ্রিয়ে বেশীর ভাগ সময়ই অতিবাহিত করতেন। তার কাব্যগ্রন্থ 'বনপ্রস্থন, 
উচ্চপ্রশংসা লাভে সক্ষম হয়। হেমচ্গ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কবিতা 
বাঙালীর েয়ে*র উত্তরে তিনি প্যারাভি রচনা করেন 'বাঙ্গালীবাবু”। কবিতাটি 
সেকালের পাঠকের গ্রশংসা লাভ করেছিল। এছাড়া তিনি একটি ই'তিবৃত্ব- 
মূলক উপন্যাস ও দৌহিত্র কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবনী “কল্যাণপ্রদীপ, 
লেখেন । 

“কল্যাণপ্রদ্দীপ” গ্রন্থটি মোক্ষদায়িনী দেবীর শেষ বয়সের রচন1। কল্যাণ 
মোক্ষদ্রায়িনীর জ্যোষ্ঠাকন্যা1 'বনোদিনীর পুত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অকালে 
প্রাণ হারান। বৃদ্ধা মাতামহী মোক্ষদায়িনী দেবী এই পুস্তকে কল্যাণের জীবন 
কথার মধাদিয়ে নিজের জীবনের কথাও লিখেছেন । 

১৯৩, সালে মোক্ষদ্রায়িনী দেবী পরলোক গমন করেন। 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ৫৯. 


জ্ঞানদানন্জিনী দেবী ( ১৮৫০-১৯৪১ ) ঃ 

যশোহর জেলার দক্ষিণভিহি গ্রামে ১৮৫০ সালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী জন্ম 
গ্রহণ করেন। তার পিত। ছিলেন অভয়াচরণ রায় । 

মাত্র আট বছর বয়সে মহধি দেবেজ্্রনাথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
সঙ্গে বিবাহ হয়। উনবিংশ শতাবীর নারীজাগরণে বাংলার অন্ততম নেত্রী 
হিসাবে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নাম উল্লেখোর দাবী রাখে । মেয়েদের পোষা ক- 
পরিচ্ছদে আধুনিকত। প্রবেশের প্রচেষ্টা তিনিই করেন এবং এ কার্য সম্পন্নও 
করেন । জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর এ ধরনের সমাজ সংস্কারক কার্ষের মূলে ছিল: 
তার স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতা এবং উৎসাহ । 

প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান অফিসারের স্ত্রী হিসাবে জ্ঞানদানন্দিনী দেবা, 
তার স্বামার সঙ্গে বনুস্থান ভ্রমণ করেন । এমনকি হংল্যাণ্ড পর্যস্ত গিয়েছিলেন । 
অভিনয়, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতি চর্চার ক্ষেত্রে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সবদাই 
স্বামীর উৎসাহ পান। তার পুত্র স্থরেন্দ্রনাথ এবং কন্যা! ইন্দিরাদেবী রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের অত্যন্ত নেহভাজন ছিলেন । 

ছোটদের জন্য বালক" পত্তিক। জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী প্রকাশ করেন। তিনি 
নিজে স্থসাহিত্যিক ছিলেক্। ছোটদের জন্য ছুটি নাটিক! “পাত ভাই চম্পা, 
এবং টাক ভূমাডূম” তার রচিত । এছাড়া রূপ পলাতকের কাহিনী 'আম্চ-- 
পলায়ন” “বালক” পাত্রকায় প্রকাশ করেন। 

“ভারতী, পত্তিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকায় তার কয়েকটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, এগুলি হোলো “ইংরাজ নিন্দ1 ও দেশানরাগ+ "স্ত্রী শিক্ষা 
“কিগ্ারগার্ডেন” ও দীর্ঘ মারাঠী রচনায় অন্গবাদ 'ভাউ সাহেবের বখর*। 

জ্ঞানদ্নানন্দিনীদেবীর স্ত্তিকথা 'পুরাতনী” বৃদ্ধ বয়সে মূখে মুখে বলা। কন্যা 
ইন্দিরাদেবী অনুলিখনের কাজ করেন। পরে ইন্দিরাদেবীই জননীর স্মৃতিকথা 
এবং জননীকে লেখ। পিতার পত্রগুলি একত্রে গ্রস্থকারে প্রকাশ করেন । ১৯৪১ 
সালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মৃত্যু হয়। 


প্রফুল্পময়ী দেবী (১৮৫২-১৯৪০ ) 
১৮৫২ সালে হাওড়। জেলায় প্রফুল্পময়ী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তার পিত। 
ছিলেন হরদেব চট্টোপাধ্যায় । তিনি মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ট বন্ধু 


৬৯ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


ছিলেন। এই কারণেই মহধি পরিবারে প্রসক্পময়ী দেবীর বিবাহ হয় ্রহত্বির 
চতুর্থ পুত্র বীরেন্্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে । 

প্রফুল্পময়ী দেবীর জীবন ছিল খুবই ছুঃখময় | ম্বামী বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বিবাহের কয়েক বছর পরে উন্মাদরোগে আক্রান্ত হন । এছাড়। একমাজ্ে পুত্র 
স্থলেখক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও অকাল মৃত্যু ঘটে । শোকে-তাপে জর্জরিত 
প্রফুল্পময়ীদেবীর মৃত্যু হয় ১৯৪০ সালে। 

প্রফুল্পময়ী দেবী তার ক্ষুদ্র আত্মজীবনী “আমাদের কথা” মুখে মুখে বলেন। 
অন্ুলেখনের কাজ করেন স্বধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্তা রমা দেবী । রচনাটি 
“প্রবাসী” পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 


জ্র্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২ ) £ 

কলকাতার জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৫৫ সালে হ্বর্ণকুমারী দেবী 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা । বারে বছর 
বয়সে জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। 

পারিবারিক পরিবেশ ও স্বামীর উৎসাহে হ্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যচর্চা 
চলতে থাকে । তাকে প্রথম সার্থক মহিল। ওপন্তাসিক বল। চলে । তার 
প্রথম উপন্যাস “দীপ নিবাণঃ? (১৮৭৬ )। অন্যান্য উপন্যাস যথাক্রমে “ন্সেহলতা, 
“কাহাকে* “মিবাররাজ+, “বিদ্রোহ”, 'হুগলীর ইমামবাড়া”, “ফ্ুলেরমালা» 
“ছিম্নমুকুল” ঠাবচিত্রা+ শ্বপ্রবাণী' এবং “মিলনরাত্রি । উপন্যাস ছাড়াও হ্বর্ণকুমারী 
দেবী বনু ছোটগন্ন, কবিতা, গাথা, গান প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, নাটক প্রহসন 
এবং স্থতিকথ। রচন! করেন । “সেকালের কথা?” প্রবন্ধ গ্রন্থ । 

তার গ্রন্থের অনুবাদও হয়েছে । তিনি স্বয়ং 'কাহাকে” উপন্তালটির অনুবাদ 
করেন 'এ্যান আনফিনিষ্টসঙ' নামে । এছাড়। তার ছোটগল্পের অনুবাদ প্রক'শ 
করেন 'শট ্টোরিজ' নামে । 

্ব্কুমারী দেনী দীর্ঘদিন “ভারতী” পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই 
মাসিক পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার তার উপর ছিল। পত্রিকার চাছিদ। 
অনুযায়ী নানা ধরনের নিবদ্ধ রচনা করেন। তার বৈজ্ঞানিক বিষয়ক প্রবন্ধ 
'পৃঁথিবী” যথেষ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। ছোটদের জন্য তিমি কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক 
রচনণ করেন। 


ভউন্নিশ শতকেন বাম রেখনী ৬১ 


হুঃস্থ আঙ্গ্রহীন মেয়ের! লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাড়াতে পারে, এই 
উদ্দেস্ত নিষ্ষে স্বর্ণকুমারী দেবী 'মখিনমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কংগ্রেসের 
পঞ্চম ও যষ্ঠ অধিবেশনে ধোগ দেন। কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে সবপ্রথম 
মহিল! হিসাবে তিনি 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক” পান । ১৯৩২ সালে তিনি 
পরলোকগমন করেন । 


প্রসন্জমষী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৪ ) 


পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে ১৮৫৭ সালে প্রসন্নময়ী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। 
পিতা ছিলেন হরিপুরের ভূম্বামী ছুর্গাদাস চৌধুরী । বংশগত প্রথান্থসারে যাত্র 
দশ বছর বয়সে প্রসন্ময়ীর পাবনার গুনাইগাছ' গ্রাম নিবাসী কষ্ণকুমার বাগচীর 
সঙ্গে বিবাহ হয়। কিন্তু বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই ভাব স্বামী উন্মাদ রোগগ্রস্থ 
হন। অল্লবয়সেই বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার জন্য প্রসন্নময়ীদেবী 
একমাত্র কন্ঠ প্রিয়দ্বদাকে নিয়ে পিত্রালয়ে চলে আসেন এবং এখ|নেই 
লেখাপড়ায় শিখবার কাজে মগ্ন হয়ে যান। 

তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “আপ ন্মাধ ভাষিণী ১৮৭* সালে প্রকাশিত হয়। 
এরপর যথাক্রমে “আর্ধাবত”, “অশোকা” পিনলতা” নীহারিক1 “তারাচরিত+, 
যুবরাজ প্রিন্স ওয়েলসের ভারতপর্ষে শুভাগমন” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
তার আত্মজীবনী “পূর্বকথা+ “নুপ্রভা্” পঞরিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে প্রসন্নময়ী দেবী পরলোকগমন করেন। 


জ্দক্ষিণ। দেবী (১৮৫৯-১৯৩৪ ) 

১৮৫৯ সালে ২৫ ডিসেম্বর (৯-ই পৌষ ) ঢাক] জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের 
সোহাগদ্ল নামক গ্রামে স্দক্ষিণ দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তার পিত। ছিলেন 
জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় এবং মাত। নিত্যকালী গঙ্গোপাধ্যায় । 

সুদক্ষিণ। দেবী তার জীবনীস্থতিতে লিখেছেন, “সোহাগদল গ্রামে সেইসময় 
ছেলেদের অথব। মেয়েদের শিক্ষাপ্রদদানের কোনরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। আমার 
মাতুল কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, তদ্বন্ধ হরিমোহন দত্ত মহাশয় এবং আরও ছুই- 
একজন গ্রামের ভদ্রলেক দু-চারিটি বালিক। সংগ্রহ করিয়া একটি পাঠশাল। 
খুলিলেন। সর্বপ্রথমে আমাদের বাড়ীর প্রাজণে দরমাপাতিয়া! আমর] কয়েকটি 
মেয়ে বলিয়া প্রভাতে কলাপাতায় অ, আ, ক, খ, লিখিতাম। তৎ্পরে 


৬২ উনিশ শতকের বাম! লেখনী 


আমাদের বছিবাটাতে একটি আটচাল। গৃহ প্রস্তুত হইল। এই স্কুলে প্রভাতে 
মেয়েদের ক্লাস হইত এবং দশটার পরে বালকদ্দিগের স্কুল হইত। কিন্তু দেশের 
কুসংস্কার যে মেয়েদের বি্যাশিক্ষার দ্বারা দেশকে উচ্ছক্পে যাইতে দিতে পারে 
না। কাজেই মেয়েদের স্কুলে পড়া 'লইয়। গ্রামের হুলস্থুল বাঁধিয়া গেল। 
কেছ বলিতে লাগিলেন, “মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইবে । কেহ বা 
বলিতে লাগিলেন, “মেয়েরা লেখাপড়। শিথিক়্। কি চাকরী করিবে ?” গোলষোগ 
গুরুতর হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ছোট স্কুল ঘরে তাহার কোন 
সাড়! আমিয়। পৌছিল ন1। (পৃঃ ১*--১১, 'জীবনীস্বতি" ) 

স্থদক্ষিণ৷ দেবীর অল্পবয়সেই তার পিতার মৃত্যু হয়। কৌলীণ্য প্রথার 
অত্যাচারে তার ম] পুত্রকন্তা সকলকে নিয়ে সোহাগদল ত্যাগ করে ব্রাঙ্মদমাজে 
অংশ গ্রহণ করলেন এবং এখানেই ছুই কন্ঠার বিবাহ দেন। ১৮৭৬ সালে 
১-জুন সুদক্ষিণ। দেবীর শ্রীযুক্ত অদ্থিকাচরণ সেনের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৮৭৮ 
সালে সরযুবালার জন্ম হয়। ১৮৮৩ সালে আগষ্ট মাসে স্বামী বিলেত থেকে 
স্বদেশে ফিরলে তিনি স্বামীর কর্মস্থল কটক যাত্রা করেন। স্কুলের পাঠ বেশী 
দিন নেওয়া সম্ভব ন। হলেও সুদক্ষিণ। দেবী গৃহ কাজের সঙ্গে সঙ্গে লাহিত্যচর্চ। 
চালিয়ে যান। কিছু কবিতা, গান, রচনা করেছেন তিনি । কটকে থাকাকালীন 
নারী উৎসবের তিনিই উদ্যোক্তা! ছিলেন । এ উৎসনে তিনি স্বরচিত গান 
পরিবেশন করতেন। ১৯১১ সালে ৫-নভেম্বর ম্বামীর মৃত্যু হয়। 

তার আত্মজীবনী “জীবনীস্থৃতি" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে 
স্দ্দক্ষিণ। দেবী পরলোকগমন করেন । 


শরও্কুমারী দেবী (১৮৬২-১৯৪১)$ 

কলকাতার বাগবাজারে ১৮৬২ মাজে শরৎ্কুমারী জন্মগ্রহণ করেন। তার 
পিতা ছিলেন কালীনাথ বন্থু। শিবচন্দ্রদেবের পুত্র সত্যপ্রিয়র সঙ্গে পনেরো 
বছর বয়সে তার বিবাহ হয়্। বিবাহের অল্পদিন পরেই ব্রচ্ছানন্দ-কেশবচন্ত্রের 
কন্তা স্থনীতিদেবীর বিবাহ উপলক্ষে ব্রাঙ্াসমাক্তে মত বিরোধ হ্ছুষ্টি হয় এবং 
দুটি” সমাজে পরিণত হয়। 

শরৎকুমারী দেবীর পিত! কেশবচন্দ্র সেনের সমাজভূক্ত হন, আর হ্বামী ও 
শশুর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। পিতার ও ন্বামীর মতপার্থক্য হওয়ায় 


উনিশ শতকের বাষ। লেখনী ৬৩ 


শরৎকুমারী দেবী অর্জাহত হন। সার তিন পুত্রকন্তা শেষ জীবনে সকলের 
অনুরোধে স্থৃতিকথামূলক আত্মকাহিনী “আমার সংসার* রচন। করেন। গ্রন্থটি 
খুববেশী প্রচারিত হয়নি। ১৯৪১ সালে শরৎকুমারী দেবী পরলোকগমন 
করেন। 


ইন্দিরাদেবী (১৮৬৩-১৯৩৯) £ 


কলকাতার জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬৩ সালে ইন্দিরাদেবী জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভাত রাধানাথ ঠাকুরের পৌড্জ 
শ্ীনাথ ঠাকুরের কন্তা ॥ ছয়-সাত বৎসর বয়সে বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগ শেষ 
করে বাড়ীতেই ইন্দিরাদেবী গৃহশিক্ষক-এর কাছে পড়তেন । উন্দিরাদেবীর 
শৈশব কাটে আড়িয়াদহ কামারহাটিতে । পৈত্রিক সম্পত্তির গোলযোগের 
জন্যই তার পিতা আহিরিটোলায় একটি নাড়ী ভাড়! করেন। 

গৃহশিক্ষক পণ্ডিত মহাশয়ের কাছেই তিনি লেখাপড়া শেখেন এবং এর 
সাহাষ্যেই তার কবিতা লেখ হাতেখড়ি হয়। এব্যাপারে তিনি পণ্ডিত 
মহাশয়ের কাছে উত্সাহও পান। অবশ্য কবিতা লিখবার ব্যাপারে পিতার 
কাছেও প্রত্ৃৃত সাহায্য ও ডাঙ্গপনা পান। এ প্রসঙ্গে তিনি আমার খাতা 
পুস্তকে লিখেছেন-_ 

এ সময়ে আমি আমার পিতার কাছে কাব্য সম্বন্ধে আমার স্বাধীন মত 
ব্যক্ত করিতাম। এক একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাব! মহাশয় কাব্য আলোচন। 
করিতেন) -. ( পৃঃ ৩৭--৩৮) 

তেরে। ব্্সর বয়সে মহধি দ্বেবেন্দ্রনাথের পরম সুহৃদ প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে 
তার বিবাহ হয়। চতুর্দশ বৎসর বয়সে একটি কন্যা সম্ভান হয় এবং কিছুদিনের 
মধ্যেই মাতৃবিয়োগ ঘটে । মাতৃবিয়োগের পঞ্চমদিনে তিনি একটি কবিত। 
লেখেন-__ 

পচটি দিবস গত হইল জানি 

*** *** ( আমার খাতা, পৃঃ ৭৫) 

১৩১৯ বঙ্গে তিনি আত্মজীবনী “আমার খাতা প্রকাশ করেন। পুস্তকটি 
প্রকৃতপক্ষে শৈশবস্থতি। তার জীবনীমূলক গ্রন্থ “গ্রিয়নাথ শান্ত্রীর জীবন চরিত 
ও প্রবন্ধ কুহ্থম'। আমার খাত! পুস্তকটিতে কম্মেকটি বিষয়ের উপর রচনা স্থান 


৬৪ উনিশ শতকের বাষ। লেখনী 


পেয়েছে- আমার বাল্যজীবন, আমার ন্বপ্নকাহিনী, দয়া, ঈশ্বরের স্বত্ব, জান ও 
প্রেমের মিলন, ধর্ম, স্বার্থপরতা, ভ্রমণ-কাহিনী, গৃহিণীপনণ, ফুল, পৃরিমার ইচ্ছর 
ফ্রবতার।। এছাড়। মাছে বিভিন্ন রাগের উপর ভিত্তি করে ঘোলোটি গীত। 
ঈশ্বরের স্বত্ব। প্রবন্ধটি তিনি জোড়ার্সাকোস্থ মহিল। সভায় পাঠ করেন। ১৯৩৯ 
সালে ইন্দির দেবী পরলোক গমন করেন । 


নটা বিনোদিনী (১৮৬৩-১৯৪১ ) £ 

১৮৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিনোদিনী উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ 
অভিনেত্রী । মাত্র চৌদ্দ বছর বস্সে অভিন্ন স্তর করেন। অভিনেত্রী জীবনে 
পঞ্চাশটিরও বেশী নাটকে ষাটটিরও বেশী চরিত্রে অভিনয় করেছেন। গ্রেট 
স্তাশানাল, বেঙ্গল, ম্যাশান্যাল, টার প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে এক যুগেরও বেশী সময্নকাল 
অভিনয় করেন। বেশ কিছু নাটক যেমন শক্রসংহার, নীলদর্পণ, নবীন 
তপন্থিনী, হেমলতা, সধবার একা দশী, মু্তকী সাহেবের পাক্কা তামাশা, প্রকৃতবন্ধু, 
সরোজিনী, আদর্শসতী, চোরের উপর বাটপাড়ি, মেঘনাদবধ, মালিনী, 
কপালকুণভলা, দুর্গেশনন্দিনী, পলাশীর যুদ্ধ, দোৌললীলা, বিষবৃক্ষ, কামিনীকুণ্ ও 
হাস্থির, মায়াতরু, মাধবীকঞ্চন, মোহিনীপ্রতিমা, আলাদীন, আনন্দরহো, 
রাবণবপ, সীতার বনবাস, আগমনী, রামের বনবান, সীতাহরণ, পাগুবের অজ্জঞাত- 
বাস, দক্ষযজ্ঞ, ঞ্রবচরিত্র, চৈতন্যলীলা, শ্রুবৎস চিন্ত1, প্রহলাদচরিভ্র, নিমাই 
সন্ন্যাস, প্রভা সযজ্ঞ, বুদ্ধদেব চরিত্র, বিন্বমঙ্গল প্রতভৃতিতে তিনি প্রধান চরিত্রে 
অভিনয় করেন। নাট্যকার গিরিশঘোষের কাছেই বিনোদিনী অভিনয় 
শিক্ষ। করেন । 

বিনোদিনী স্ুলেখিক1। ছিলেন । তার রচিত কবিত। ও গান উল্লেখষোগ্য । 
কাব্যগ্রন্থ বাসনা” এবং কাব্য কাহিনী “কনক ও নলিনী' ছাড়াও বিনোদিনী 
লিখেছিলেন আত্মজীবনী 'আমার জীবন । এছাড়াও লিখতে শুর করেছিলেন 
“আমার অভিনেত্রী জীবন ও অভিনেত্রীর আত্মকথা» কিন্তু শেষ হয়নি । তিনি 
তার একমাত্র কন্ঠা শকুস্তলাকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। 
১৯৪১ সালে বিনোদিনী পরলোকগমন করেন । জীবনের শেষের দ্দিকে তিনি 
রামরুষ্খ পরমহংসদদেৰের আশীঘ লাভ করে বাকী দিনগুলি অধ্যাত্অসাধনাস্ 
কাটান। 


উনিশ শতকের বাম! লেখনী ৬৫ 


মানকুমারী বন্ (১৮৬৩-১৯৪৩ ) 

১২৭১ বঙ্গাবে অর্থাৎ ১৮৬৩ সালে মান্কুষারী বন্ধ হশোগুর জেলার শ্রাধরপুর 
প্রাষে জন্গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মাইকেল মধুস্দন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। 
তান রচিত গ্রস্থাবলী “প্রিয়গ্রাসজ' ( গন্ভ-পড্ভ, ১৮৮৪), “বনবানিনী” ( ১৮৮৮ ), 
'বাজালী রমনীগণের গৃহকর্ম ( সন্দর্ত, ১৮৯* ), 'কাব্য কুস্থুমাঞ্জলি, (কাবা- 
১৮৯৬ ), “কনকাঞ্জলি* (কাব্য, ১৮৯৬), “বীরকুমার বধ” (কাবা, ১৯০৪ ), 
শুভসাধনা” (গন্ভ-পন্, ১৯১১), “বিস্ভৃতি' (কাব্য, ১৯২৭ ), “পুরাতন ছবি" 
(আখ্যার়িক, ১৯৩৬)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় ১৯৩৯ সালে তাকেই 
সর্বপ্রথম “ভূবনমোহিনী স্থবর্ণপদ্দক” এবং ১৯৪১ সালে জগততারিণী স্বর্ণপদক 
দেয়। ১৯৪৩ সালে পরলোকগমন করেন। 


কৃষঝ্চভাবিনী দাসী (১৮৬৪-১৯৩৯ ) ঃ 

মুশিদাবাদের চোয়াগ্রামে ১৮৬৪ সাজে কৃষ্ণভাবিনী দাসী জন্মগ্রহণ করেন। 
তার পিতা ছিলেন জয়নারায়ণ সর্ব(ধিকারী । মাত্র ন'বছর বয়সে বৌবাজারের 
প্রখ্যাত আইন ব্যবসায়ী ্রানাথ দাসের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে তার বিবাহ 
হয় । তিনি স্বামীর সঙ্গে ইংলগ্ডে যান এবং সেখানেই স্বামীর সহযোগিতায় 
লেখাপডা শেখেন। 

কুষ্ণ ভাবিনী বঙ্গমহিল। ছল্মনাষে ইংলগ্ডে “বঙ্গমহিল?+ গ্রস্থ প্রকাশ করেন 
১৮৮৫ সালে । বিদেশে আট বছর কাটাবার পর তিনি স্বামীর সঙ্গে দেশে 
ফিরে আসেন । কিছুদিনের মধ্যে স্বামীর মৃত্যু হলে তিনি অবরোধবাসিনী 
নারীদের শিক্ষার্দেবার কান্দে জীবন উৎসর্গ করেন। তার চেষ্ঠাতেই ভারত-স্ত্রী 
মহামগ্লের তিনটি শাখা খোল সম্ভব হুয়। কলকাত। মণ্ডলের পরিচালিক? 
তিনিই ছিলেন । 

কঞ্চভাবিনী দাসপীকে সেই সময় একটি বিধব। আশ্রম পরিচালনার ভার 
নিতে হয়। দ্কুল কলেজে শিক্ষার্জাভ ন! করলেও এই বিছ্ুষী মছিল1 কলকাতা 
বিশ্ববিষ্তালয়ের অন্যতষ পরীক্ষক নিযুক্ত হন। বহু পন্জ পত্রিকায় নারীশিক্ষ? 
সম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। শেষ জীবনে তিনি কবিতায় আত্মজীরনী 
"জীবনের দৃশ্যমাল” গ্রন্থটি রচনা! করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি পরলোকগন্নন 
করেন । | 


৫ 


৬৬ উন্নিশ শতকের বাম। লেখনী 


লীলাবতী মিত্র (১৮৬৪-১৯২৪) 

১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন লীলাবতী দেবী'। পিতা ছিলেন রাজনারায়ণ 
বন্থ। চব্বিশ পরগণ। জেলার বোড়ালে তাদ্দের আদিনিবাস ছিল। রাজনারাস্থণ 
আনি ব্রাহ্মণমাজ তুক্ত ছিলেন। লীলাবতী দেবী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের লদস্ 
কষ্চকুমার মিত্রকে বিবাহ করেন সতেরে। বছব বয়সে । এই বিবাহে গাজনারায়ণ 
এস প্রথমে সম্মত হন নি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য তিনি মেনে নেন। লীলাবতী 
দেবীর (তিন পুন্র-কন্ঠা । তিনি ছিলেন সমাজ-সংস্কারের কাজে সদা নিষুভ্ত। 
ঈশ্বরচন্দ্র নিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্য বিধবাদের লীলাবতীর কাছে প্রেরণ করলে 
তিনি তাদের স্ুপাত্রস্ব করবার কার্য সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন করতেন। বহু 
আঅসহ'য় নারীকে তিনি আশ্রয় দান করেন। 

ব্রাহ্মধর্ধে ছিল তার অগাধ শ্রদ্ধা । ব্রাক্ষধর্ম প্রচারাভিযানে তিনি পদত্রজে 
পূর্ববঙ্গে গিয়েভিলেন। তিনি ছিলেন আশৈশব শিক্ষান্থুরাগিণী। লীলাবতী 
দেবী প্রত্তিদিন দিিনপঞ্জী লিখতেন । 'ন্থপ্রভাত” পন্রিকায় তাঁর দিনপত্তী 
প্রথম প্রকাশিত হয়। তীর 'জীবনকথা? গ্রন্থটি এই দ্রিনপঞ্জীর সাহাষ্যে সম্পূর্ণ 
করে তার মৃত্যুর পর প্রকাশ করা হয়। ১৯২৪ সালে তিনি পরলোকগমন 
করেন। 


কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩ ) £ 

১৮৬৪ সালের ১২-অক্টোবর জন্ম । আটবছর বয়সে তিনি প্রথম কবিতা 
লিখতে শুরু করেন। ১৮৮৯ সালে তার প্রণীত “আলো ও ছায়া প্রকাশিত 
হয় । তীর রচিত গ্রস্থতালিক। “নির্মাল্য ( কাবা, ১৮৯১), পৌরাণিকী (কাব্য, 
১৮৯৭ ), “গুপ্তন” (শিশুরাজ্যের কবিতা, ১৯০৫), ধর্মপুত্র ( গল্প, ১৯০৭) 
'অশোকশ্মৃতি” (জীবনী, ১৯১৩), শ্রাদ্ধিকী+ (শ্রাদ্ধবাপরে বিবৃত কবিতায় 
সংঙ্ষিগ্ত জীবন চরিত, ১১১৩ ), “মাল্য ও নির্মাল্য” (কাব্য, ১৯১৩ ), অশোক" 
সঙ্গীত” (সনেট গুচ্ছ, ১৯১৩), “অস্বা” (নাট্যকাব্য, ১৯১৫ ), “সিতিম। 
(গন্ভ নাটিকা, ১৯১৬). সাম থটস অন দি এডুকেশন অব. আওয়ার ওম্যান 
(১৯১৮), 'বালিক। শিক্ষার আদর্শ-_ অতীত ও বর্তমান? ( নিবন্ধ, ১৯১৮), 
ঠাকুরমার চিঠি” (কবিতা, ১৯২৪ ), 'দীপ ও ধৃপ” ( কাব্য, ১৯২৯ ), 'জীবনপখে' 
€( সনেট গুচ্ছ, ১৯৩১ )। 


উনিশ শতকের বাম! লেখনী ৬৭ 


পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা “নব্যভারত” পত্তিকায় স্থপ্তশক্ির জাগরণ 
( প্রবন্ধ, ১৩৩২ ), প্রবাসী" পত্রিকায় ( কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা। মন্দির, অভি- 
ভাষণ, ১৩৩৭ ), “বিদায়ের অর্ধ্য (১৩৩৭), ্রহট্রে প্রদত্ত ভাষণ: ( ১৩৩৮ ), 
'সাহিত্য ও স্থনীতি" (প্রবন্ধ, ১৩৩৯), স্বরাষই শ্বাধীন” (১৩৪*), "স্থবির, 
নবীনকর্মী, (১৩৪* ), “রবীন পরিচয় (১৩৪* ), 'বৃলবুলের প্রতি” (১৩৪১)। 

“বিচিত্রা” পত্রিকায় ব্বরগাঁয়। রাসন্থন্দরী দেবী (জীবনী, ১৩৩৭ ), “আত্মধারা, 
(১৩৩৯ ), 'আজিকার মত? ( ১৩৩৭ ), “অনির্বাচন+, আমার ভাষণ” (১৩৩৭ )। 
বঙ্গলম্মী” পত্রিকায় “ভাঃ কুমারী যামিনী সেন” (জীবনী, ১৩৩৯), “সেবিকা 
(১৩৪০), “বৌ কথা৷ কও? (১৩৩৭ )। 

১৯২৯ পালে কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগতারিণী" স্বর্ণপদক পান। 
১৯৩০ সালে ১৯-শ বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মেলন শাখার সভানেত্রী নির্বাচিত হুন। 
১৯৩২-৩৩ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ তাঁকে অন্যতম সহকারী সভাপতি 
নির্বাচিত করে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেয়। ১৯৩৩ সালে পরলোকগমন 
করেন । 


কমলা বন্দ (১৮৬৬-১৯৩৯ ) £ 

কলকাতায় ১৮৬৬ সালে কমলা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন 
স্থলেখক রমেশচন্দ্র দত্ত । যোলবছর বয়সে প্রখ্যাত ভ্ূতাত্বিক গুরুমহ্ষাণী 
লৌহ খনির আবিষ্ষারক প্রমথনাথ বন্থুর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বমলাদেবী 
নটি পুত্র কন্যার জননী । জ্যোষ্ঠকন্া হুধমা সেন সমাজসেবিকা। কনিষ্ঠ পু 
মধু বন্থু চিত্র-পরিচালক । কমলাদেবীর আত্মকথা তার মৃত্যুর পণ্ে গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। 


হেমলতা সরকার ( ১৮৬৮-১৯৪৩ ) £ 

চব্বিশ পরগণ! জেলার মজিলপুর গ্রামে ১৮৬৮ সালে হেম্রলত। দেবী 
জন্মগ্রহণ করেন । পিত1 ছিলেন শিবনাথ শাস্থী, জননী গ্রসরময়ী দেবী । 

হেমলত দেবী বেখুন কলেজে পাঠ শেষ করেন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি 
চিকিৎসক বিপিনবিহারী সরকারকে বিবাহ করেন । এই বিবাহে ভার পিতার 
সম্মতি ছিল। আশৈশব শিক্ষাঙ্থরাগিনী হেমলত। স্বামীর সঙ্গে নেপালে গমন 


৬ উনিশ শতকের বাম! লেখনী 


করেন, সেখান থেকে দাজিলিং-এ মেয়েদের জন্ত মহারাণী গার্জস স্কুল স্থাপন 
করেন। 

বৈজ্ঞানিক বিজলী বিহারী সরকার তার পুত্র। কলকাতা! পৌরসভার 
প্রথম মহিল| সদন্তা হন হেষলত। দেবী । তিনি দাজিলিংসএর মিউনিসি- 
প্যালিটির প্রথম মহিল। কমিশনার হন । তিনি ছিলেন সুলেখিকা। পিতার 
জীবন চরিত "পপ্ডিত শিবনাথ শাম্ত্রীর জীবন চরিত” রচন1 করেন। এই 
গ্রস্থেই কাব শৈশবের কথ। জানা যায়। এছাড়াও তিনি “নেপালে বঙ্গনারী”। 
“তিব্বতে তিন বৎসর” "ভারতবর্ষের ইতিহাস”, গ্রস্থরচন। করেন। ১৯৪৩ সালে 
তিনি পরলোকগমন করেন। 


স্বণালিনী দেবী (১৮৭১- ) 

আহ্ছমানিক ১৮৭১ সালে কলকাতাক্ স্বণাঁলিনী দেবীর জন্ম হয়। পিতা 
ছিলেন শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । পিতার কর্মস্থত্রে তার্দের মথুরায় বাস করতে 
হোতে? বলে মৃণালিনী দেবীর শৈশব মথুরাতেই অতিবাহিত হয়। 

বারে। বছর বয়সে প্রেসিভেম্সী কলেজের ছান্র শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধায়ের 
সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ম্বণালিনী দেবীর কথা বিশেষ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় 
নি। তাঁর আত্মজীবনী “পীরানিকী” ভারতবর্ষ পত্রিকাক্প প্রকাশিত হয় ছুহ 
কিস্তিতে বঙ্গা ১৩৩৪-এর চৈত্র এবং ১৩৩৫-এর জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় । ধাপাবাহিক 
ভাবে রচনাটি আর কেন প্রকাশিত হয়নি তার কারণ জানা যায় নি। 


সরলাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫) 

বাঙল। সাহিত্যে বঙ্গমহিলাদের দান অপরিসীম । সাহিত্যসেবীরূপে 
সরলাদেবী চৌধুরাণীর নাম হয়তে। অনেকেরই কেমন জান? নেই, এর একটি 
প্রধান কারণ, বিবিধ ও বিচিত্র বিষয়ের উপর তদ্রচিত লেখাগুলি পুস্তকাকারে 
খুবই কম প্রকাশিত হয়েছে । 

কলকাতার জোড়ার্সীকে। ঠাকুরবাড়িতে ১৮৭২ সালে ৯ সেপ্টে্বর জন্মগ্রহণ 
করেন। পিতা ছিলেন জানকীনাথ ঘোষাল ? মা দ্বর্ণকুমারী দেবী। সবলাদেবী 
বেখুন স্কুল থেকে তেরো বছর বয়সে এন্ট্রাঞ্দ পরীক্ষায় 'ঘিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ 
হন। বেখুন কলেজ থেকে ১৮৮৮ লালে এফ, এ. এবং ১৮৯৯* সালে ইংরাজীতে 
অনার্পপহ দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 'পদ্মাব তী স্বর্ণপদক” 


উনিশ শতকের বাম। বেখনী | ৬৯ 


পান। ঠাফুরবাড়ির মেয়েছের মধ্যে তিনিই প্রথম মহিল। গ্রান্জুয়েট। ১৮৯৫ 
সালে মহ্ীশূরে মহারাণী গার্লস স্কুলের আ্যাসিস্ট্যাপ্ট স্থপারিপ্টেভেন্ট পদে নিযুক্ত 
হন। কিন্তু কিছুদিন পরেই চাকরী ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এসে ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।' তিনি ছিলেন স্থলেখিক।। 
“ভারতী* পত্রিকার সম্পাদনার ভারও তিনি কিছুদ্দিন নেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও 
তার অসামান্য দক্ষতা ছিল । ১৯৫, «€-ই অক্‌টোবর আইন ব্যবলাক্ষী পণ্ডিত 
রামতজ্জের সঙ্গে সরলাদেবীর বিবাহ হয়। 

১৯২৭-সালে পুনরায় নিখিল ভারত মছিল। সম্মেলনে গ্রতিনিধিরূপে যোগ 
দেন। ১৯২৮ সালে ভারত-স্ত্ী-মহ্ামগুলের স্থানীয় শাখার কার্ধভার গ্রহণ 
করেন। তিনি মহামগ্ডলের অস্ততূক্ত করে “ভারত-স্ত্ী-শিক্ষা স্দন' স্থাপন 
করেন। তার রচিত পুস্তকগ্তলৈ--“শতগান' (ম্বরলিপি সহ) (বৈশাখ ১৩*৭)) 
ভারত-ম্ত্রী-যহামগ্ুল ( ৭৩।১৯১১ ) 7 'নববধের স্বপ্ধ' আবণ ১৩২৫ (১৫।৭।১৯১৮) 
পাচটি গল্পের সমষ্টি ; শ্রীগুর বিজয়কঞ্ণ দেবশন্দানুষ্ঠিত শিবরাত্রি পূজা (১৯৪১); 
বেদবাণী (আচার্য বিজয়রুঞ্জ দেবশশ্মার উপদ্দেশবাণী ১ম--১১শ খণ্ড, ১৯৪৭- 
€* )) “জীবনের ঝরাপাতা” (১৯৫৮) [১৯০৫ সালে বিবাহ এবং পঞ্জাবগমন 
পর্বস্ত বলিত আছে 11 ১৯৪৫ সালে ৮ আগস্ট তিনি পরলোকগমন করেন । 


ইন্দিরা! দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০ ) 

মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় সন্তান সত্যেন্্নাথ ঠাকুরের একমাত্র 
কন্তা ইন্দিরা দেবীর জন্ম হয় ১৮৭৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বোদ্বাই প্রদেশের 
বিজ্াপুমের অস্তর্গত কালাদধিতে । মা ছিলেন জ্ঞানগাননিদিনী দেবী । ১৮৮৭ 
সালে এনট্রান্দ এবং ১৮৯২ সালে বি. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । বি. এ. পরীক্ষায় 
তিনি ইংরাজী পঞ্জে সর্বাধিক নম্বর পেয়ে প্রথম স্বান অধিকার করেন এবং উক্ত 
বিশ্ববিদ্ভালয় প্রদ্ত পল্মাবতী পর্দকল'ভ করেন। 

ইন্দিরাদেবী তার খুল্পতাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গণ্ভীর স্মেছের পাত্রী ছিলেন। 
তার সাহিত্য চর্চার মূলেও প্রধানতঃ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । ইন্দির। দ্নেবীর প্রথম 
গ্রন্থ “নারীর উক্তি” প্রকাশিত হয় ১৯২* সালে। এটি রবীন্দ্রনাথকে দ্থিরে 
ইন্দিরাদেবীর আঞ্ স্থৃতিযূলক রচন।--সংগীত স্ত্বতি, নাটক স্্বতি, সাহিত্য স্তি, 
উমণ স্তুতি, পারিবারিক স্থতি-_ছয়টি 'নধ্যায়ে এই স্মৃতিকথা গ্রথিত। 


ও উনিশ শতকের বামা লেখনী 


প্রমথ চৌধুরীর সহযোগিতায় ১৩৫২ (বৈশাখ) বঙগাঝে “হিন্দু সংগীত” 
প্রকাশিত হয় । রবীন্দ্র সংগীতের "ভ্রিবেণী সঙ্গম” প্রকাশিত হয়; ১৫-ই পৌষ 
১৩৬১ বঙ্গাব। সম্পাদিত গ্রন্থ কয়েকখানি, ঘথাক্রমে-_“বাংলার স্ত্রী-আচার" 
(আশ্বিন ১৩৬৩ ), পুরাতনী 'ীতাপঞ্চশতী”। 

ইন্দির। দেবী বেশ কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এগুলি হোলে? 
'আনন্দ-সংগীত পত্রিকা” উত্তরস্থবি, “ঘরোয়া”, স্থরঙ্গমা» প্রবাসী” বামাবোধিনী', 
বালক” “বিশ্বভারতী পক্জিক1” 'বঙ্গলক্ষ্্রী* “ভারতী” “শারদীয়া আনন্দবাজার» 
“সবুজপত্র”, প্রভৃতি । 

কলকাত1 বিশ্ববিষ্ভালয় ইম্দির দেবীকে “ভূবন মোহিনী” ম্বর্ণপদ্দক প্রদান 
করে । বিশ্বভারতী তাকে “দ্বশিকোত্তম” উপাধি দ্বার সম্মানিত করে। 
রবীন্দ্রভারতী সমিতি তাকে প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করে। ইন্দিরাদেবা 
স্বতিকথা লিখেছেন__আত্মজীবনী শ্রুতি ও স্থতি" পাণুলিপি আকারে 
বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। গ্রস্থটিতে ঠাকুরবাড়ি ও চৌধুরী বাড়ির 
বহু সংবাদ আছে। ১৯৬০ সালে ইন্দিরাদেবী পরলোক গমন করেন । 


॥ জুত্রনির্দেশ ॥ 


১1 ১২৯৫, আষাঢ়, বামাবোধিনী পত্রিকা পৃঃ ৬৭৭০ । 

২। ১২৯৫ শ্রাবণ, বামাবোধিলী পান্রকা পৃঃ ১০৩। 

৩। ১২৯৫, শ্রাবণ, বামাবোধিনী পৃঃ ১৯৪ । 

৪। কৈলাসবাসিনী দেবী-হিন্ু অবলাকুলের বিগ্যাত্যাস ও তাহার 
সমুন্নতি” পৃঃ ১। 

৫1 ১২৭২, জ্যেষ্ঠ, বামাবোধিনী পন্রিক। পৃঃ ৪*-_-সৌদামিনীদেবী | 

৬। কৈলাসবাসিনী দেবী-__হিন্দু অবলাকুলের বিষ্ভাত্যাস ও তাহার 
সমুন্নতি+ পৃঃ ১১--১২। 

৭। শরৎ্কুমারী চৌধুরানী রচনাবলী--একাল ও এ-কালের মেয়ে” 
পৃ ১৬১ | 


তৃতীয় অধ্যায় 


প্রবন্ধ-নিবন্ধের ধার! ? 

উনবিংশ শতাব্বী নব্জাগরণের শতাবী। এ শতাব্ষীর নবজাগরপের 
কর্মকাগ্ডের সুচন। হয়েছিল যৃলতঃ শতাকীর গোড়। থেকেই । ১২০ থেকে 
১৮** খৃষ্টাব্ব সময়কালে নারীজাতির উপর চরম শোষণ হয় অর্থাৎ-বাল্যবিবাহ, 
সতীদ্দাহ, শিক্ষার অন্ধকারে নারীদের নিমজ্জিত রাখা, এ সম্স্তই চলেছিল । 

অষ্টাদশ শতাববী পর্য্যন্ত চলেছিল নারীজ1তির প্রতি এই সামাজিক 
অত্যাচা"। উনবিংশ শতাব্দীতে এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ। করেছিলেন 
তদানীস্তন বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্ব। এদের মধ্যে অন্যতম পুরোধা রাজ। 
রাষমোহুন রায়ের প্রচেষ্টায় অবশেষে ১৮২৯-এর ৪-ভিসেম্বর সতীদাহপ্রথ। 
আইন বিরুদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছিল, এ খবর আমাদের কমবেশী সকলেরই জান। 
আছে। একই সঙ্গে বলতে গেলে, স্ত্রী শিক্ষার অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্বীর দ্বিতীয় 
দশক থেকেই বালিক। বিদ্যালক্ক স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয় এবং ১৮১৯ সালের 
মে-জুন মাসে ফিমেল জুভেনাইল সোলাইটির প্রথম বালিক1 বিষ্তালয় জুভেনাইল 
স্কুল স্থাপিত হয় কলকাতার গৌরীবাড়ীতে । 

এরপর কিছুদিনের মধে)ই স্ত্রী-শিক্ষা! আন্দোলনের মধ্যে বাঁকে দেখা যাক 
তিনি হলেন বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তনের অন্ততম পুরোধ1 পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয় । কিছুদিন বলতেও ঢু-একটি দশক অতিক্রান্ত হয়ে 
গয়্েছিল । এ স্ময়ট? ছিল উনবিংশ শতাবীর একেবারে মধ্য দশক অর্থাৎ 
১৮৫*-৫১ হ্রীষ্টাৰ স্বতরাং ১৮৫*-এর আগে স্ত্রী শিক্ষা! তথ! নারী রচিত কোনে। 
রচনা বিশেষ একট] চোখে পড়ে ন1। যাও পড়ে ত। সবই প্রায় পুরুষদের মহছিল। 
ছল্স নামে । অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই মহিলাদের লেখা প্রকাশের ব্যাপারে 
আগ্রহী কয়েকটি পন্দ্রিকা, ধার। নিয়মিতভাবে মহিলাদের লেখ প্রকাশ করতে 
থাকে, এগুলি হোলে1--“অবলাবান্ধব' (১৮৫৯ ৃঃ), 'বামাবোধিনী ( ১৮৬৩ 
খ:), বঙ্গমহিল1? (১৮৭০. খৃঃ), "ভারতী? (১৮৭৭ খৃঃ)। মহল! সম্পািত 
প্রথম সাময়িক পত্র 'বজমহিলা+১৮৭* খশ্টা অর্থাৎ ১২৭৭ বঙান্ব, ১ল 
বৈশাখ, সম্পাদিক! ছিজেন মোক্ষদ্ায়িনী মৃধোপাধ্যায় । ডিএ 


শ২ উনিশ শতকের বাম লেখনী 


“ভারতী, পঞ্জিকা ১২৮৪ বঙ্গাবের শ্রাবণ (১৮৭৭ থু: ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
সম্পাদনায় ঘদিও প্রথম প্রকাশিত হয় । কিন্তু ১২৯১ বঙ্গাক থেকেই পত্রিকাচির 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেন শ্বর্ণকুমারী দেবী । ১২৮৪-_-১২৯* বঙ্গাব্য সময়ের মধ্যে 
দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক হলেও সম্পাদকীয় চক্রের ষধ্যে ছিলেন, 
ফথাক্রমে--হবর্কুমারী দেবী এবং শরৎকুমারী চৌধুরানী। হ্বর্ণকুষারী দেবী 
ছাড়াও পরবতা সময়ে কিছুদিনের জন্চ পর্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্বভার ছিল 
তার ছুই কন্তা ছিরম্ময়ী দেবী এবং সরল দেবীর উপর । 

বঙ্গমছিল1 কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বঙ্গবাসিনা” 
প্রকাশ কাল ১৮৮৩ থৃষ্টাব । জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন ঠাকুর পরিবারের 
সত্যেন্জনাথ ঠাকুরেন স্বী। তার সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'বালক", 
প্রকাশকাল এপ্রিল ১৮৮৫ / ১২৯২ বঙ্গাব, বৈশাখ )। ১৩০৭ বঙ্গাব্দ (ষষ্ঠ 
বর্ষ) 'মুফুল” নামক বালক বালিকার্দের উপযোগী সচিত্র মাসিক পত্রিকাটির 
দাত্িস্বতার কিছুদিনের জন্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্তা হেষলতা৷ দেবী 
গ্রহণ করেন। 

উল্লিখিত পত্র পন্ত্রকার খাধ্যমেই নারী রচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ পেতে 
শুর করে। স্থতরাং উনবিংশ শতাবীর নারীরচিত প্রবন্ধ-নিবদ্ধ বলতে তিন- 
চার দশকের রচনাগুলিই এখানকার আলোচ্য বিষয় হবে। এ সময়ের মধ্যে 
মোটামুটি ভাবে যে সমস্ত রচনাকারের রচনাগুলি আলোচনার জন্ত বেছে নেওয়া 
হয়েছে তার] হলেন-__-কৈলাসবামিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, হ্বণকুষারী 
স্বেবী, প্রমক্গময়ী দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরানী, ইন্দিরা দেবী, মানকুমারী বনু, 
রাজলস্ষ্ী দেবী, হেমলত। সরকার এবং গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত । 

এদের মধ্যে শরৎকুমারী চৌধুরানী, '1ব্জলক্ষ্মী দেবী এবং গিরীন্রমোহিন। 
দত্ত ছাড়া বাকী সকলের বিষয়ে প্রাথমিক পরিচয় পর্ব প্রথম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত 
আত্মক্কীবনীতে উল্লেখ কর। হয়েছে । এদের রচিত প্রবন্ধ-নিবন্গুলির শুধুমাত্র 
উল্লেখ আছে, কিন্ত বিষয্বস্তর সন্ধন্ধে আলোকপাত কর] সম্ভব হগ্নি। ব্তদ্বান 
অধ্যায়ে এ*ফ্বের কয়েকটি রচন্নার মোটামুটিভাবে বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে 
এর বক্তব্য বিষয়কে বোঝরার চেষ্টা কর] হবে, ফার মধ্য দিয়ে তন্বা নীম্ভন 
নারী রঙ্ধনাক্ আস্মগ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কতট। প্রকাশ পেয়েছে ত। জান? সন্ভখ হবে 
বলে বনে হয়। 


ডনিশ শতকের বাম! লেখনী ও দ৩ 


কৈলাসবাসিনী দেবী £ 

লেখিকার দু”ট প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রবদ্ধগুলি বর্তমান আলোচ্যবিষয়। গ্রন্থ ছুটি 
যথাক্রমে” 

(১) হিন্দু ফিমেলস্‌ ব। হিচ্ছু মহিলাগণের হীনাবন্থাঁ। (১৭৮৫শক: বা 
১৮৬৩ থুঃ ) 

(২) হিন্দু অবলাকুলের বিস্তাভ্যাস ও তাহার সমূন্রতি । (১৭৮৭ শকঃ বা 
১৮৬৫ খুঃ ) 

প্রথম গ্রস্থটিতে বাইশটি ছোট-মাঝারি মাপের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে । এগুলি 
হোলে। থাক্রমে-_-বঙ্দেশীয় মহিলাগণের জন্ম, মছিলাগপের বাল্যাবস্থায় ক্রিয়। 
এবং তাহার্দিগের প্রতি পিতামাতার ব্যবহার, কৌলিন্ত মর্যাদা, ত্রাহ্ষণদিগের 
বিষয়, রাচীয় শ্রেণীস্থ কুলীনদ্দিগের বিষয়, কুলীন মহাশক়দ্দিগের পুত্র কন্তাগপের 
প্রতি ব্যবহার ও তাহাদিগের বিবাহার্দির নিয়ম, ত্রিকুলীন দুহিভাদ্দিগের বিবরণ, 
বজঘেশীয় ভঙ্গকুলীনদিগের 1বষয়, বংশজদ্িগের বিষয়, জাতিভেদ, বালাবিবাহ, 
বিবাহের পর কামিনীগণের শ্বশুরালয়ে গমন ও তৎকালীন তাহার্দিগের ষনোগত 
ভাব ও কার্ষ্যের বিধয়, নববধূ দিগের প্রতি স্বশ্রগণের আচরণ ও বধূৃগণের 
মনোগতভাব, মহিলাগণের মধ্যমাবস্থায় শারীরিক ও মানসিক কাধ্যাদি- 
বিবরণ, ভ্রাতৃজায়ার প্রতি শ্ব্রজাগণের ব্যবহার, তাম্তর পত্ধী ও দ্বেবর পত্ধীগণের 
পরস্পর ব্যবহার, ধনাচাবংশীয় মছিলাগণের বিবর্ণ, বঙ্গদেশীয় ব্য স্ব পত্বীগণের 
প্রতি ব্যবহার, প্রণয়, বজদেশীয় মহিলাগ্ণর বিচ্যাভাস, বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাদিগের 
স্বাধীনতা, বৈধব্যযস্ত্র! | ী 

দ্বিতীয় গ্রস্থজিতে শুধুমাত্র একটি দীর্ঘ প্রবদ্ধ স্থান পেয়েছে । প্রবন্ধটি রচন। 
করবার উদ্দেস্ত ব্যক্ত করতে গিয়ে লেখিকা মুখবন্ধে বলেছেন-_ 

“অধুন। হিন্দুশাস্্াঙ্গ তিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যুছের মধ্যে প্রায় অনেকেই বলিয়া থাকেন 
ষে? হিচ্ছু অবলাকুলের মধ্যে কম্ষিনকালেও বিস্তাচর্চা প্রচলিত ছিল না এবং 
অধুন। দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনোদেশে ইংরাজ রাজপুরুষগণই তাহার নূতন সূত্রপাত 
করিলেন। কিন্তু আমরা তাহা! কখনই বিশ্বাস করিতে পারি ন৷ যেহেতু 
প্রাচীন গ্রস্থাঙ্গিতে তাহার সরি তরি প্রমাণ সকলই লক্ষিত হইতেছে, (কিন্ত 
আড়াহিগের গর্ব এক্ষণে কোন প্রকারেই শোভা পায় ন। কারণ আ্স্থাজিগেব 
'স্'সৌতাগ্য চিহ্ন বহকালট ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে,। এবং ইংর/জ 
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রাজপুরুষেরাই আবার অতি যত্বের সহিত তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন । 
তাহারাই বখার্থ ভারতবন্ধুরূপে শুভক্ষণে ভারতে আগমনকরত ভারভীয়্গণের 
স্থথ সমৃদ্ধির কারণ স্ত্রী বিচ্যাক্প অসৃতবৃক্ষের স্থজন করিয়াছেন। কিন্তু 
আমাদিগের অৃষ্টবশত সেই অস্তময় তরুবরে সুচারুর্ূপ ফল পুত্পু উৎপল 
হইতেছে ন7া। অতএব এই সমস্ত পর্যালোচন। করিয়া! আমি ক্ষীণ বুদ্ধি দ্বারা 
তাহার নিগৃঢ় কারণ সকল কথঞ্চিৎ বাক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়৷ এই সামান্য 
পুস্তকখান প্রণয়ন করিলাম --"।*১ 

স্থতরাং এ থেকে বোঝ! যাচ্ছে যে লেখিকার মুখবদ্ধের বক্তব্যই প্রবন্ধের 
বিষয় বন্ধ সন্বদ্ধে কিছুটা আলোকপাত করছে । লেখিকা অন্থভব করেছেন 
হিন্দু অবলাকুল অর্থাৎ হিন্দুনারীর ভৎকালীন অবস্থা এবং তার অন্ুতবের 
প্রকাশই ঘটেছে এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে। প্রবন্ধের প্রারস্তেই তিনি তাই 
বলেছেন__ 

“বিষ্ভার বিমল জ্যোতির অভাবে হিন্দু অবলাগণ যে একপ্রকার দ্বিপদ পশু 
হইয়। আছে, তাহ! কোন সঙ্ৃদয় ব্যক্তি না শ্বীকার করিবেন, এবং এই কামিনা- 
কলের অন্ত্রানত। প্রযুক্ত কত দুর্ঘটন। উপস্থিত হইতেছে, ইহা 1 লোচন স্বস্থেও 
অন্ধের ন্যায় দর্শন শক্তি বিহীন হইয়। কালাতিপাত করিতেছে এবং অন্ধগণ 
যাদৃশ গম্যমার্গের ঘথার্থ দিকে পদার্পন করিতে অশক্ত হইয়া, বিকৃত কণ্টকাবৃত 
কুমার্গে পতিত হইয়। ক্ষত বিক্ষত হয়, উহারাও তাদৃশ বিছ্যান্ধতা। প্রযুক্ত সংলার 
বৃক্ষের ঘথার্থভাগে গমন করিতে অপমর্থ৷ হইয়1 বিষম কণ্টকে বিদ্ধ হয়।৮২ 

নারীদের পক্ষে এই অবিদ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকাটা ষে কভা। 
কষ্টের ভা বোধকরি লেখিকার অস্তরের অস্তঃস্থলকে স্পর্শ করেছে আর নেই 
কারণেই তদানীস্তন ষে সমস্ত সমাজ সংস্কারক ব্যক্তিত্ব নারীগণের সামাঙ্জিক 
অত্যাচারের প্রতিবাদে ক্ঠসোচ্চার করেছিলেন, সমাজের কুসংস্কারের বাধা- 
বিপত্তিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলবার সংকয্ন নিয়েছিলেন, তীদের মৃক্তকণ্ঠে 
আহ্বান জানিয়েছেন তিনি । 

“অতএব হে জ্ধীবর বিদ্তোৎ্সাহী মছোদয়গণ। আপনার। সচেষ্ট ই 

তাহাঙ্গিগের সেই বিষম কষ্ট নিবারণ করুন ।”৩ : 

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে হিন্দুরাজাদের সময়কালে এন্দেশের নারীর! 
ছিলেন সর্বগুণসম্পন্না, কারণ তদানীস্তন সঙ্গয়ে উচ্চশিক্ষিত মহিলার উল্লেখ 
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পাওয়। যায় ধার। অধ্যয়নের যধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন । তৎকালীন 
ভারত ছুছিতাগণ বিষ্ভাহীন ছিলেন না। কিন্তু পরবতাঁ সময়ের অর্থাৎ অহিন্দ 
ব৷ স্নেচ্ছ রাজাদের রাহ্দৃষ্টি এই ভারতমাতার সমস্ত সৌন্দর্যকে গ্রাস করেছে। 
তার] বিজাতীয় বিদ্বেষবশতঃ হিন্দুদের সমস্ত প্রাচীন এঁতিহা, ধর্মশান্্, নষ্ট করে 
দিযে নিজেদের শান্ত প্রচলনের নিমিত্ত ষফতরকমের অত্যাচার এবং অন্তায় পথ 
গ্রহণ করবার প্রয়োজন ত]1 করতে কুষ্টিত হয়নি। ভারতের মানুষজন ক্রমাগত 
বহিশক্তির আক্রমণের ফলে ক্রমশঃ নির্ধন হয়ে পড়েছিলেন । প্রসঙ্গত লেখিকা 
উল্লেখ করেছেন-__ 

“এই দেশ পুন: পুনঃ বিজাতীয় রাজকরে পতিত ও ম্হারাষ্ট্র প্রভৃতি 
ছদাস্তজাতি কর্তৃক হৃত সর্বন্ব হওয়াতে একেবারে শ্রীত্রষ্ই হইয়াছিল । আর 
সাজার প্রযত্ব ব্যতিরেকে প্রজার কি ধন, কি মান, কি বিষ্যা কিছুই পরিবন্ধিত 
হয় না, স্থতরাং তৎকালে এই ভারতবর্ষীয়দিগের কি ধন গৌরব, কি মানগৌরব, 
কি বিদ্যাগৌরব সকলই একেবারে নষ্টগ্রাপ্ড হইয়াছিল 18 

মান্গবজনেন কাছে সম্বল ছিল সামান্য মাত্র ভূমি। সেই কারণে আর্থিক 
অভাববশতঃ পুত্রসস্তানকেই বিষ্াশিক্ষা করাবার ক্ষেত্রে ব্যয় বহন করাই তাদের 
পক্ষে ছিল কষ্টকর। এমতাবস্থায় কন্ঠাসস্তানের বিষ্যাশিক্ষা! করাবার বিষয়ে 
ভাবাই অসভ্ভব। পুত্রসস্তান যেহেতু কিছুট। লেখাপড়া না শিখলে জীবিকা- 
পোর্জনের পক্ষে অস্থ্বিধ! স্থ্টি হয়, সেজন্য পৃত্রদের কিছুটা লেখাপড়া শেখাবার 
ক্ষেত্রে ঘথালাধ্য অর্থব্যয় করতেন এবং কন্যা! সম্তানকে সংসারেণ কাজকর্ম 
শিখবার কাজটাই যথেষ্ট মনে করতেন । এই অবস্থা চলতে থাকায় ক্রমে ক্রমে 
ভারতত্মি থেকে নারীশিক্ষণ কথাটি বিলুু হয়ে ষায়। 

নে সময়ে স্সাধু বাঙল। ভাষার প্রচলন ছিল না। উপরস্ধ প্রাচীন হিন্দ 
সংস্কত ভাষাও ক্ষীণপ্রভ প্রদ্দীপের স্তায় ছিল; তাই হিন্দু পপ্ডিতগপেরও 
ছাত্রাভাব দেখ! দিয়েছিল । কয়েকজন হিন্দু পপ্ডিতকে ভারতের প্রাচীন এতিহৃকে 
টিকিয়ে রাখাবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্ট! চালিয়ে ধাবার জন্ত যথেষ্ট কষ্টভোগ করতে 
হোতো।। ' সামান্ত কয়েকজন ছাত্র নিয়ে চালাতেন তাদের শিক্ষানিকেতন,. 
যেখানে, নিজেদের অনশনে রেখে ম্বঅক্ন শিষ্ত অর্থাৎ ছাজদেব প্রদান করে 
ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন। এভাবে, বু কষ্ট স্গ করে তাঁর। হিন্দুশাপ্রকে 
ক্োনোরকমে রক্ষা করতে সমর্থ হন। এইসক পণ্ডিতের তাদের শিক্ষাদানের 
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বিনিষয্মে কোনে। পারিশ্রমিক নিতেন ন।, তবে নিম্ববর্পের অথব। স্রীলোক শিক্ষা 
গ্রহণের অধিকার পেত ন। একমাত্র জাতিতে বৈদ্য ছাত্ররাই বিদ্ভা শিক্ষার 
অধিকারী ছিল । বৈল্ত ছাত্র ঘে সমস্ত সংস্কৃতিশান্ত্র অধ্যয়ন করে কৃতবিষ্ঠ 
হতেন তা নগ্ন, তার! শুধুমাত্র জীবিক1 নির্বাহের জন্যই সামান্ত অধ্যস্মন করেই 
নিজেদের ব্যবসা কাজে নিযুক্ত হতেন। কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রজাতিগণ শুদ্ধ 
লিপিকার বৃত্তি অর্থাৎ নকল নবিপ অর্থাৎ কেরানীর কাজ করবার জন্ত যতটুকু 
শিক্ষণ প্রয়োজন ততটুকু অধ্যয়ন করতেন । 

বাঙল। ভাষায় তখন কোনো উৎকুষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ হয়নি, প্রচলিত মিশ্র 
ভাষাতেই কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং সেই ভাষাতেই লোকে চিঠিপত্র লেখার 
কাজ করতেন। ভাষার বিবর্তনের পরও পল্লীগ্রামের মানুষজন তাদের 
দৈনন্দিন কাজে উক্ত ভাষাই ব্যবহার করতেন। ফেক্ষেত্রে মাতৃভাষার এই 
দুরবস্থা এবং সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নে কঠোর নিয়ম সেক্ষেত্রে মেয়েদের বিদ্যাভাস 
করাবার বিষয়ে অভিভাবকগণ মোটেই উৎসাহ প্রকাশ করতেন না। বরং 
নানান কায়দায় বাধাদান করতেন। লেখিকা বিষয়টির উল্লেখ করতে গিয়ে 
জিখেছেন__ 

“তৎকালিক পগ্িতগণ কহিতেন ষে সংস্কৃত শাস্ত্রে অবলাজাতির অধিকার 
নাই, আর স্ত্রীগণ গৃহষধ্যে কালীর অঙ্কপাত করিলে লক্ষ্মীত্যাগ হয় এবং উহ্বার! 
ঘষে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন ন। কেন তাহাতেই উহার্দিগের বিষমানিষ্টের 
সম্ভাবনা । আরও কছিতেন যে স্ত্রীগণ বি্যাধ্যয়ন করিলে অকালে বৈধব্যদশ। 
প্রাপ্ত হয়।”৫ 

ফলে নারীগণের বিষ্ভাভ্যাস একেবারেই নিষিদ্ধ। সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠের 
কঠোরতার কারণে নারীগণ দূরে থাকুক পুরুষগণের পক্ষেও এ শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করবার প্রবণত ধীরে ধীরে শ্বাস পেতে থাকে । ফলে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রচর 
দৈনতা পরিলক্ষিত হতে থাকে । লেখিকা এ প্রসঙ্গে বলেছেন__ 

****এইক্প হিন্দুগণের সুখন্থ্ধ্য অস্তমিত হইলে তৎকালে ইউরোপীয়গণ এই 
রাজ্য অধিকার করেন, ভৎসময়ে ছুই একজন মান্জ রঘ প্রিয় কবি দ্বার ছুই 
চারিখানি পদ্চগ্রস্থ রচিত হয়। কিন্তু অদুষ্টবশত তাহা বেবর আন্ধরসেই 
পরিপূর ।”* | 

হিন্দুরাজাদের পরিবর্তে অহিম্দু রাজাগণের শাসন দ্নেলে যাহিকাংজংস্কস্ির 


উদ্দিশ শতকের বাম লেখনী ৭৭. 


ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছিল । সেইকারণে হিন্ুু রাজাগণ থে সমস্ত শাস্ব বছ- 
ষত্বে প্রকটিত ও প্রচারিত করিয়্াছিলেন মুসলমান শাসনে তার বিলোপ টে, 
সঙ্গে নারীগণের বিদ্াশিক্ষার বিষয়েও সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটানে। হয়। নারীগণের 
এ অবস্থার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন-_ 

“পূর্বে ঘে দেশে লীলাবভী প্রতি গুণবতী অঙ্গনাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া 
চিরম্মরণীয় হইয়াছেন, ছুরাত্মা যবনরাজাদিগের অধিকারাবধি লেইদেশ একেবারে 
স্বীবিদ্যা শূন্য এবং সেই দেশের মহিলাগণ পল্তশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছে ।”৭ 

এভাবেই এদেশে নারীদের বিষ্াভ্যাসের পরিবর্তে নানান কুসংস্কারের প্রচলন 
হোলে। য৷ নারীজাতিকে অস্তঃপুরে বদ্ধ করে ক্রমশঃ অন্ধকারের জীব ছিমাবে 
পরিচিত করতে থাকে । এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে পুরুষকে দায়ী করেছেন 
লেখিকা । কারণ শাস্ত্রাুযায়ী পত্বী পতির অগ্ধ অঙ্গসরূপ, কথাটিকে মর্যাদা 
প্রদানে অপারগ হয়েছেন পুরুষরাই | এ বিষয়ে তিনি পুরুষগণকে কটাক্ষ করে 
লিখেছেন -_ 

“...কিন্তু স্থথের অংশটি দিতে অতিশয় কাতর হইতেন, নচেৎ স্ত্রীশিক্ষ 
বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিবেন কেন? তাহারা বণিতাগণকে সম্পূর্ণরূপে 
আয্নত্বে রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহাদ্দিগকে বিষ্যারসের সধাময় মাধুর্য আম্মাদন 
করাইতে ইচ্ছা! করিতেন না অথব] পাছে ভাগার] বিষ্যাবলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া 
পুরুষগণকে অগ্রাঙ্থ করে কিংব! গৃহুকার্ধ্যে উপেক্ষা করতঃ কেবল শাস্ত্রালাপেই 
রত থাকে ও অস্তঃপুর হইতে বহির্গত। হইতে ইচ্ছা করে অথবা পত্রদ্ারা আমন্ত্রণ 
করতঃ অনা পুরুষকে বরণ করতে অভিলাধিশী হয়, এই প্রকার বিবিধ আশঙ্কায় 
শঙ্কিত হইয়া তাহার? স্বীগণকে নিতান্তই নির্বোধ ও বিগ্যাভ্যাসে অশক্ত1 বলিয়া 
নিদেশ দিতেন বা করিতেন ।”৮ 

সমাজের ধারক পুরুষগণের কাছ থেকে এভাবে বঞ্চন। পেয়ে নারীগণও 
বিগ্যাভ্যাসের চিন্তা যন থেকে একেবারেই মুছে ফেলতে থাকেন। ছু-একজন 
ধারা নিতান্তই সহায়শূন্ক এবং পতিপুত্রহীন। তার! ছুই একটি কষ মূল্যের ধর্মগ্রন্থ 
অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীল! অক্নদদামজল পড়তেন এবং এরফলেই 
নিজেকে অধিক জ্ঞানসম্পর় মনে করতেন । এমনকি অন্য নারীকে গ্রন্থ গুলি 
পড়বার ক্ষেত্রে উৎসাহ দে ওয়! তে। দূরে থাকুক বরং নিরুৎ্সাহী করতেন। এই 
সমস্ত মছিলাগণের বছি-আচরণে তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হবার জলন্ত সাধারণ 


৮. উনিশ ধতকের বাম লেখনী 


মছিলাগণ তাদের অর্ধপুরুষ জ্ান করেই তাদের থেকে দূরে থাকাটাই শ্রেয় মনে 
করতেন । লেখিকার লেখনীতে তা' প্রকাশ পেয়েছেন__ 

*.**তাহাকে দেখিলে কুলকামিনীগণ আপনাদিগের তনয়। ও..-সাবধানপূর্বক 
রক্ষা করিতেন। যেমন প্রস্থতিগণ শ্বীয় সম্তানগণকে ভাইনযোগিনী প্রভৃতির 
নিকট যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেন, তেমনি ইহারাও উহাদ্দিগকে দর্শন 
করিলে আস্তে ব্যস্তে আত্মরক্ষা করতে যত্ববতী হইতেন ।”৯ 

ভারতবর্ষের ছুর্িনের বলতে গেলে সবেমাত্র শুরু, তাই এ্রতিহামগ্ডিত সংস্কৃত- 
ভাষার স্বল্পব্যবহারের ফলে এ ভাব ছাড়। আর কোন উৎরুষ্ট ভাষার প্রকাশ 
ঘটেনি, তাই উৎকষ্ট গ্রন্থ প্রকাশের আশ শুধু আশাই থেকে গিয়েছে । এরপর 
ইংরাজ শাসন নেমে এলে? ভারতের বুকে । ইংরাজ শাসনে অবশ্য শিল্পক্ষেত্রে 
কিছুট গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তর্দানীস্তন কয়েকজন শাসকের প্রচেষ্টায় কিছু 
অতুৎকষ্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দেশের মান্ষজনকে শিক্ষা দেবার বিষয়ে আগ্রহ 
প্রকাশ পায়। 

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মান্ধষজন বর্ণ অর্থাৎ যার ষার কর্মান্্যায়ী পরিচয়ে 
পরিচিত হোতো, যেমন, ব্রাক্ধণগণ অণ্যয়ন ও ঘজ্ঞানুষ্ঠান কার্য, বৈদ্াগণ 
আমঘুর্কেদিক চিকিৎসাকার্য, কায়স্থগণ লিপিকর বুত্তি, কর্মকার লোহার কাজ, 
মালাকার মালা তৈরী, কুস্তকার মাটির পাত্র তৈরী, মাদকগণ মিষ্টাক্প তৈরী 
প্রভৃতি স্ব স্ব জাতীয় কাজ করতেন। কেহ স্বহ্থ কার্যছাড়া অন্য কাজে প্রবৃত্ত 
হতেন না। কিন্তু বর্তমানে পূর্বের ন্যায় কঠিন নিয়ম প্রচলিত নাই। বিদ্যা গ্রহণ 
এবং কর্ষমনির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সমান অধিকারী । ফলে শিক্ষাগ্রহণের 
ক্ষেত্রে ব্যাপকত। পরিলক্ষিত হয়। মাতৃভাষার অন্ধুশীলনের জন্য বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । শিক্ষার প্রসার ঘটেছে । এমনকি স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত 
বিভালয় প্রতিষ্ঠা এবং বালিকাদের বিদ্যালয়ে আনবার জন্য নানারূপ প্রচেষ্টাও 
করা হয়। ফলে বিস্াপ্রদ্দান এবং গ্রহণে ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 

*বিস্যাপ্রভাবে অতিনীচ জাতিও উচ্চাসনে উপবেশনের যোগ্য হইতেছে । 
এই বিষ্যাজ্যোতি এতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছে ষে, সাওতাল আদি যে অতি দ্দসভ্য 
দ্বেশ, তাহাতেও বিষ্তামন্দির প্রতিষ্ঠিত হুইয় তদ্দেশীয় বাক্িব্যহের জ্ঞানতিমির 
ধ্ংন হইতেছে। যেখানে অম্মদেশীয় ভদ্রাঙ্গনাগণের এতাদৃশ বিস্াহীনতা 
কখনই স্তায়াগত নহে এইরূপ বিবেচনা করিয়। মৃত মহাত্মা বেখুন সাহেব এই 


উনিশ শতকের বাম! লেখনী ৭৯ 


দেশে শুভাগমনকরত স্ত্রীগণের বিষ্ভাধ্যায়নের প্রথম হুত্রপাত করেন, ইহার পূর্ধে 
কোন কোন কতবিদ্যা যুবক আপনালয়ে প্রচ্ছন্নভাবে বিস্তার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাতে সাধারণ মহিলাগণের কোন উপকারক্বশে 
নাই ।*১০ 

ইতিপূর্বে নারী শিক্ষার পরিধি ছিল শুধুমাত্র নয়-দশ বয়সকাল পবস্ক। 
শুভস্করী ধারান্সারে কড়া, গপ্ডা, পুণকিস্বা, চৌকিক্ব1 পর্যস্ত, খুববেশী হলে ছু- 
একখানি পুরাণগ্রস্থ পাঠ পর্যস্তই শিক্ষা । আর ছিল নানান কুসংস্কার, যা 
তার্দের মজ্জাগত বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছিল ॥। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিশেষত নারীশিক্ষার কিছুটা উৎকধসাধনের জন্য মেয়েরা 
বাঙুল। ভাষায় উৎ্কষ্ট পুস্তক পাঠ করে জ্ঞানোপাঙ্জন করতে সক্ষম হচ্ছে । কিন্তু 
এরফলে সাংসারিক ক্ষেত্রে কিছুটা! অস্থৃবিধ! দেখ দিয়েছে, তা হোলো কামিনী- 
গণ বিস্তা। শিক্ষা করতে গিয়ে সাংসারিক গৃহকর্ষের দিকে যত্ববান হয় না, বরং 
[বরকত বোধ করেন, লেখিকার লেখনীতে তার প্রকাশ-- 

*...বিরক্ত হইয়া কহেন, “কলে সমান মন্স্তা, ঈশ্বর সকলকেইত 
সমানভাবে স্থষ্টি কারয়াছেন*৮৯১ 

নারীদের গৃহবন্দী অবস্থায় থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ষ! প্রকাশ পাবার 
আশঙ্কাতেহ বোধ হয় প্রাচীন মতাবলম্বী মহোদয়গণ স্ত্রী বিষ্ার প্রবেশ ঘটাতে 
এতো আপত্তি জানিয়েছেন । কিন্ত ইংরাঞ্ী ভাষাজ্ঞ নব্য সম্প্রদায়ী মহোদয়গণ 
এর পক্ষে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন! কিন্তু তার্দেরকেও প্রাচীনপন্থীদের পক্ষ থেকে 
প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, এর কারণও কিন্তু নারীগণ। সামাস্ত 
বিষ্যাশিক্ষ। করেই তার্দের মধ্যে আত্মগরিমার সঞ্চার হয়। ফলে পুস্তক পাঠ 
ছাড়া অন্য গৃহকর্ম করবার ক্ষেত্রে ও সম্ভান পালনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অনিহা, 
সাংসারিক ক্ষেত্রে বিশ্বঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। আর এর ফুলে হিন্দু নারীদের 
বিদ্যা প্রভ। দিব। প্রদীপের ন্যায় প্রভাশুন্য হয়ে পড়ে । 

নারী শিক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায় উল্লেখ প্রসঙ্গে লেখিক। ঠাকুর পরিবারের 
মহাত্মা গ্রস্নকৃষার ঠাকুরের প্রথম] কন্া সুরন্ুন্দরী দেবীর উল্লেখ করেন বিনি 
হিন্দু মহিলাকুলের মধ্য প্রথমই গ্রণবতীরূপে বিখ্যাত হন, তার অকালম্বত্য 
হয় এবং এরপর ঠাকুর বংশের কোন মহিল] তার মতো গুণবতীরূপে বিখ্যাত 
হুতে পারেন নি। 


৮৯ ভনিশ শতকের বাম। লেখনী 


হদ্দিও দেশীয় কয়েকজন ব্যক্তিত্বের গ্রচেষ্ট1 নারী শিক্ষ1 প্রসারে সহমত হয়ে, 
এগিয়েছে কিন্ত মূলতঃ র'জানুগ্রহ ব্যতিরেকে তা কখনই সম্ভবপর হয় নি। 
এক্ষেজে মহাত্ম। বেখুনের নাম ভল্লেখ্য ধার প্রচেষ্টা শ্ী-বিদ্ধ। চচ্চার ক্ষেতে বিশেষ 
সহায়ক । এই রাজানুগ্রহও নারীশক্ষাকে আশানুরূপ সাফল্যের দরজায় নিয়ে 
মেতে সক্ষম হুয়নি, এর কারণ বাল্যবিবাহ প্রথা । নাত-আট বছরে বালিকারা 
বিষ্ভালয়ে গ্রবেশ করে এবং দু-তিন বছরের মধ্যেই তাদের সর্ধব্ষ্ঞার পরিসমাণ্লি 
ঘটিয়ে সংসারব্রতে ব্রতী হতে হয়। এই স্বল্প সময়ে তাদের বিষ্ভাগ্রতাত 
উদ্গপিত হতে পারে ন।। 

এই দীর্ঘ প্রাবন্ধটি লিখতে বলে লেখিকা] মূলতঃ যে বিষয়ের প্রতি সর্বদ। সজাগ 
চোখে চেয়ে থেকেছেন ত1 হল নারী শিক্ষার প্রসারকালে বর্দিচ বেশ কয়েকজন 
সমাজ সচেতক ইংরাজ শাসন কালেই শাসনকর্তার সহায়তায় অগ্রসর হবার 
প্রচেষ্টা রেখেছেন, কিন্তু তার আশানুরূপ ফল মেলেনি । এর কারণ হিলাবে 
লেখিকার মনে হয়েছে শুধু সমাজের প্রাচীনপন্থী পুরুষগণহ দায়ী নন, নারীরাও 
দায়ী। প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তিনি নানান প্রসঙ্গে এ বক্তব্যটিকে তুলে ধরবার 
চেষ্টা রেখেছেন। দীর্ঘ সময়ের প্রবঞ্চনার শিকার এই নারী, তাই শিক্ষালাভের 
স্বাধীনতাকে সাদবে গ্রহণ করতে বোধ হয় সক্ষম হতে পারেনি । আর সেই 
কারণেই নানান দোষ তাকে দ্বিরে ধরেছে, অল্পবিষ্যা ভযসংকরী, আত্মগরিমা, 
সাংসারিক শৃঙ্খল] বলায় রাখবার ক্ষেত্রে অক্ষমতা । নারী শিক্ষা! প্রপারে 
প্রতিবন্ধকতা এসেছে নানান দিক থেকে । একেবারে বিলপ্ত করে নয়, কিছু 
সংশোধন ও সমতা রেখে নারীশিক্ষ। প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা অব্য।হুত ॥ এভাবেই 
নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাবে বলে লেখিকার বিশ্বাস। 

শ্রীমতী কৈলামবাসিনী দেবীর অন্য গ্রন্থটি অর্থাৎ বেশ কয়েকটি প্রবন্ধের 
সমন্থয়ে “হিন্দু ফিমেলল্‌ ব1 হিদু মহিলাগণের হীনাবস্বা”-র প্রকাশ কাল ১৭৮৫ 
শক অর্থাৎ ১৮৬৩ খৃষ্টাব। গ্রন্থ প্রারভে অর্থাৎ ভূমকায় লেখিকার নিবেদূনটি 
উপস্থাপিত কর। হে?লে?__ 

“আমি ঘে মহাত্সার এতাদৃশ সাহাসক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, প্রথমত 
তাহার নিকট আমার সমধিক কতজ্ঞত] স্বীকার করা কর্তবাবোধে আঙি 
সর্বসাধারণ সন্গিধানে আত্মপরিচয় প্রদান কারতে বাধ্য হইলাম । আমি 
বাল্াবস্থায় পিজ্রালয়ে একটি বণ শিক্ষা! করি নাই এবং শিক্ষা! বিষয়ে আমার 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ৮১ 


অভিলাষও ছিল না। অধিক কি কছিব কেহ নারীগণের বিদ্তা' বিষয়ক কোন 
কথ। উত্থাপন করিলে আমি বিরক্ত হইতাম এবং করিলে ষে অচিরাৎ বিধব। হয়, 
প্রাচীন পরম্পরাগত এই পুরাতন বাক্যটি অতি যত্ব সহকারে হৃদয় তাগারে 
ধারণ করিতাম। এইবূপে কিছুকাল গত হইলে পর আমার স্বামী শ্রীুক্ত বাবু 
ছুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় আমাকে বিষ্যাশিক্ষা। করাইবার নিমিত্ত অতিশয় ৰ্যগ্র 
হইলেন। কিন্তু আমি একপ্রকার বিদ্যা বিরোধিনা ছিলাম, সতরাং তাহার 
সেই' যত্ব আমার পক্ষে অতিশয় কষ্টদায়ক হইল । আম কোনোমতেই তাহার 
উপদ্দেশ বাক্য গ্রহণ করিতাম ন।। কিন্তু তিনি তাহাতেও নিরস্ত না! হইয়া 
বরং আরও অধিক পরিমাণে চেট্টিত হইলেন। পরে আমি অগত্যা তাহার 
সেই উপদেশ গ্রহণ করিলাম । তিনি বচনাতীত সন্তোষ সহকারে আমাকে 
শিক্ষ। দিতে আরম্ভ করিলেন । 

১৭৭১ সালের শ্রাবণ মাসে আমাকে বর্ণমালার প্রথম তাগের উপদেশ দেন, 
আমি “সই অবধি গোপন ভাবে কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিতাম এবং গুরুজন ভয়ে 
গীত হইয়। বি্াকে অতি ভুষ্র্ম বোধে লুক্কায়িত রাখিতে চেষ্টা করিতাম এবং 
বিচ্যা বিষয়ে কোনপ্রকার কথা লইয়া! আমার গুরুজনের! যর্দি আমার গ্রুতি 
বিরক্ত হতেন, তবে সেই যন্ত্রণা সহ্য করিতে ন] পাইয়। পাঠ) পুস্তকাদি সমূদয় 
নিক্ষেপ করিয়া! শিক্ষকের প্রতি কতই ন্িরক হইতাম, কিন্তু তিনি কোন 
প্রকারেই আমাকে তছিষয়ে নিরম্ব হইতে দিতেন না। স্বতরাং আমি উভয় 
অন্গরোধ রক্ষা করিবার মানসে, দিবাভাগে সাংসারিক কাধাদি সম্পন্ন করিয়া 
সায়ংকালীন অবকাশ পাইয়া যৎকিঞ্চিং শিক্ষা করিতাম। কিন্তু আমার 
অনুষ্টবশতঃ তাহার আশা। সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, কারণ আমি অবকাশাভাবে 
কিছুই শিখিতে পারি নাই এবং সেইজন্য এ পর্মস্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি 
নাই। একবার প্রভাকরে কোন একটি প্রবন্ধ লিখিতে আমাকে আমার 
বন্ধুজনের অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্ত আমি তৎকালে এতাদুশ ছুঃসাহমিক 
বিষয়ে সাহস করিতে পারি নাই, কি জানি মহুণ্পর্দ আশ্রয় করিতে গিয়া! পাছে 
শিখিপুচ্ছধারী বায়সের ন্যায় হান্যাম্পদ হই । কিন্তু এক্ষণে অনেকের নিকট 
নিতাস্ত অন্ুব্দ্ধ৷ হইয়া, অগত্যা! এই ব/তুলত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম । 
অতএব হে গুণিবর মহোদয় পাঠকগণ, আপনারা মহত্বগুণে আমার এই “হীনাব- 
স্থার” প্রতি কপাদৃ্টিপাভ করিতে চরিতার্থ হই ।”১১ 


৮২ উনিশ শতকের বামা লেখনী 


উল্লিখিত ভূমিকাতেই স্পষ্টত যে লেখিকার প্রবন্ধ রচনার এই গ্রস্থটিই প্রথম 
নিবেদন। তার শিক্ষার হাতেখড়িও হয় পরিণত বয়সে। কিন্তু উপলব্ধির 
জগৎ শুরু হয় শৈশব থেকেই নানান সামাজিক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে । 
সংস্কার-কুসংস্কারের উপলব্ধি তার মনকে আশ্রয় করে দানা বেঁধেছিল-_তাই 
তিনি লেখনীর প্রারস্ভেই সমাজের নারীর অবস্থানের কথা বলেছেন। তার 
রচিত এই গ্রন্থে তিনি ছোট বড় নানান পরিসরের বাইশটি প্রবন্ধকে সাজিয়েছেন 
পর্যায়ক্রমে । 

প্রবন্ধ রচনার স্চনাতেই তিনি সমস্ত সত্যদেশের নারীগণের সে এদেশের 
নারীদের তুলন1 করতে গিয়ে তাদের হীনাবস্থার কথাই বলেছেন যার কারণ 
এদেশের দৌষযুক্ত দেশাচার। এই দেঁশাচারের বশীভূত হয়েই এদেশের হিন্দু 
ধর্মাভিমানী মানুষজন নানান অপ্রিয় কার্য যথা, কৌলীন্ত প্রথ! রক্ষার্থে শৈশবেই 
বালিকাদের বুদ্ধর্দের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাদের বলির পাঠ! তৈরী করেছে । এই 
নারী অতাচারের বিরুদ্ধেই লেখিকার লেখনী সোচ্চার হয়েছে । 

এদেশে মেয়ে ম্তান হয়ে জন্মান ষে কত অসম্মানের এবং কন্যা সন্তানকে 
ষে কত অবহেল। ভোগ করতে হয়, তার স্বল্প পরিসরের প্রবন্ধ 'বজদেশীয় 
মহিলাগণের জন্ম”এ বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি এর পরিসমাপ্তি চাইছেন 
মনেত্রাণে 

*.. হা বিধাত। আমরা কি এতই নিকৃষ্ট ষে আমাদিগের জন্ম-মৃত্যু 
উভয়কালই সমান হইবে? হা? দেশাচার। তোমাব কি মোহিনী শক্তি । 
তোমার মোহে মুগ্ধ হইয়া লোকমকল মোহাম্বকার ভোগ করিতেছে । হায়! 
কতদ্িনে আমার্দিগের এই বাংলাদেশ সখের আলয় হইবে, কতদিনে এই ঘ্বৃণিত 
দেশাচার একেবারে দূরীতৃত হইবে । হে সবজন হিতৈষী মহোদয়গণ ! তোমরা 
সকলে যত্ববান হইয়া এই দুঃসহ অত্যাচারকে সমূলে নিম্ল কর ।”১৩ 

ছেলেবেল। থেকেই কন্যাসস্তান এবং পুত্রসস্তান-এর প্রতি পিতামাতা ও 
অন্যান্য গুরুজনদের ব্যবহারের ষে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, লেখিক তার 
'মহিলাগণের বাল্যাবস্থায় ক্রিয়া এবং তাহাদিগের প্রতি পিতামাতার ব্যবহাব, 
শিরোনামের প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। বালককে শিক্ষ। গ্রহণের জন্য বিষ্ভালয়ে 
প্রেরণ কর! হয়। কিন্তু বালিকার ক্ষেঞ্জে তার বিপরীত, কন্তা সন্তানদের স্থান 
বিজ্ভালয়ে নয়, গৃহকোপণে । একেবারে অবাঞ্ছিতভাবে বেড়ে ওঠে সংসারের 
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বালিকা । তাকে শিক্ষাদানের পরিবর্তে অশিক্ষিত মাতা নানাপ্রকার ব্রত 
করানো, ফেমন-_চৈত্রমাসে নখছুট ব্রত, বৈশাখমাসে পুণ্যপুফ্ধরিণী, শীলশীলেটয, 
রশপুত্তলিক! প্রভৃতি ব্রত, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কান্তিক মাসে বমপুকুর ব্রত, 
অগ্রহায়ণ মাসে সীজুতি, মৌনীধারণ ব্রত, ইত্যাদি । এ সমস্ত ব্রত পাবনের 
মধ্য দিয়ে কন্তা সম্তানের মনের মধ্যে বাল্যাবস্থাতেই নানান কুসংস্কার প্রবেশ 
করানে। হয়। এরফলে তাদের শিক্ষাগ্রহণের আলে! দেখা একেবারে দূরে চলে 
যায়। লেখিক। তাঁর লেখনীতে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে এ অবস্থার পরিবর্তন 
চেয়েছেন-__ 

“হা ভ্রম। কতদ্ধিনে তুমি এই বঙ্গসূমি পরিত্যাগ করিবে.-.হে পরম 
কারুণিক পরমেশ্বর ! কতদিনে তুমি আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া এই বিষম 
বিষতুল্য ভ্রমজাল হইতে আমারিগের মনকে লত্যধের আশ্রয় প্রদান 
করিবে ।৮১৪ 

কুলীন ঘরের কন্যাসস্তানের বয়স দশ ব1 এগারে। বছর হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
(পিতামাতা! ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং হিতাহিত বিবেচন। না করেই যাকে তাকে, 
অর্থাৎ প্রয়োজনে অশীতিপর বৃদ্ধকে কন্তা দান করে, এমনকি গাছের সঙ্গে 
বিবাহ কার্ধ সম্পন্ন করে পিতৃমাতৃ উভয় কুলস্থ পিতৃপুরুষগণ নরকস্থ হবার হাত 
থেকে পরিত্রাণ পাঁন, এই হোলে! “কীলীন্য মর্যাদা” প্রবন্ধের বিষয়বন্ত । একই 
কুলীন পুরুষকে কৌলীন্ত মর্ধাদ] রক্ষা করব? জন্য বনুবিবাহ করতে হয়, ধার 
ফলে এ বালিকাগণ স্বামীর ঘর কাকে বলে জানে না। শুধুমাত্র কুমারী নাম 
খণ্ডন করাই এ বিব'হের উদ্দেশ্য । অনেক সময় দেখা যায় প্রধান বংশীয় কায়স্থ 
মহাশয়ের শ্ব স্ব কুলগৌরব বুদ্ধি করবার ন্য কুশীনধের বিপুল পরিমাণে অর্থদান 
করে তাদের কন্যাদের সঙ্গে নিজেদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেয় এবং কুলীন 
মর্যাদা] বৃদ্ধির উদ্দেশ্য সাধন করবার পর এ পুত্রকেই পুনর্বার অন্য প্রধান বংশীয় 
কন্যাদের স্ঙ্গে বিবাহ দিয়ে র্থ ও ধন ল।ভ করেন। এভাবেই কুলীন কন্তাদের 
সমাজের কাছে বলি হতে হয় বালা!বস্থাতেই । লেখিকার ব্যথ। ফুটে উঠেছে 
তার লেখনাতে-_- 

“হে প্রম কারুণিক পরযেশ্বর ! কতদিনে মামাদিগের প্রতি সদয় হইয়। 
এই ভ্রমমূলক কাধ্যসযৃহকে নষ্ট করিবে,  কতদিনে ম্বামারদিগের বন্ধুগণের এই 
বৃক্ষাদিতে কন্া। দানাদ্দি অতি গহিত আচরণ হইতে নিরস্ত হইবেন ।”১৫ 
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'ব্রদ্ষণদিগের বিষয়, 'রাটীয় শ্রেণীস্থ কুলীন দিগের বিষয়, “কুলঈীন মহাশয়- 
দিগের পুত্রকন্তাগণের প্রতি ব্যবহার ও তাহাদিগের বিবাহাদির নিয়ম+, প্রবন্ধ- 
গলিতে লেখিক। ত্রাঙ্ষণত্ের নামে নারীদের কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ করে 
অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন। এর ফলে বহু নারীকে অনেক সময় 
অসৎকার্ধ করে সমাজচ্যুতও হতে হয়। এর বিরুদ্ধেই লেখিকার জেহাদ । 

“একুলীন ছুহিতাদিগের বিবর"” প্রবন্ধে ত্রিকুলাত্মজার বিষয়ে উল্লেখ 
করেছেন। যার। খাটি কুলীন কন্ত। অর্থাৎ খাটি কুলীন বাবা ও মায়ের সম্তান 
তাদের বিকলাত্মজ। বলে, এদের জন্য যদ্দি সযবংশীয় কুলীন পাত্র ঘোগাড় না হয় 
তবে তারা মহাভারতে চরিত্রগুলির মধ্যে বৃদ্ধা কন্যাদের মত চিরকাল্ 
কন্তাবস্থায় থাকে । এহসব নারীদের বিবাহক্ষেত্রে নানান অসঙ্গতি পরিলক্ষিত 
হয়, উদাহরণ হিস[ণে লেখিকা? ছ্বাদশব্ীয় পাত্রের সঙ্গে ত্রিংশত্বষায়। নারীর 
বিবাহের উল্লেখ করেছেন। অনেকক্ষেত্রে এসব নারীদের চিরকাল অবিবাহিতা 
বস্থায় জীবন কাটাতে হয় এবং তার্দের আর দংখের সীমা থাকে না। তারা 
প্রায় অনেকেই কুলকলঙ্কিন। হয়ে কুলে কালি দিয়ে বিপথগামিনী হয়। এরজন্য 
লেখিকা সামাজিক রাতিকে দ্রায়ী করেছেন য। তাদের অবিবাহিত থাকতে 
বাধ্য করে। 

বঙ্গদেশীয় কুলীনদিগের বিষয়” প্রবন্ধে লেখিকা কুলণন ব্রাঞ্চণদের বহুবিবাহ 
করতে গিয়ে বহু বাপিকার যে ক্ষতি হয়, তার উল্লেখ করেছেন । এইসব 
বিবাহিত] রমণীর। স্বামী সহবাসের ভাগ্য থেকে প্রায়ই বঞ্চিত হয়। কারণ, 
বহুবিবাহ করবার জন্য পু'লীন ব্রাঙ্গ+ পতি কালে ভঙ্দ্রে শ্বশুরালয়ে শুধুমাত্র অর্থ 
সংগ্রহের জন্তই স্ত্রীদের কাছে আসত এবং সহবাস করত। এরফলে সেই 
বিবাহিত রমণীর যে বিপ্থগা মিনী হতে পারে সেদিকে তদের কোনো লক্ষ্য বা 
উৎসাহ ছিল না, তার) শুধু ধন চাইত। পেখকণ প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করেছেন, 
কৃষ্ণনগর 1জলার একগ্রামের এক কুলীন ব্রাহ্মণের বিংখতি বছর বয়সের স্ত্রীর 
স্বাম।কে অর্থের বিনিষয়ে পাবার জন্য এবং পিতামাতার অর্থ না থাকবার জন্য 
নিজেই কলকাতার নগরে এসে বেশ্যাবৃত্তি করে ধন উপার্জন করতে প্রয়ালী 
হবার ঘটন।। এই তে। আমাদের দেশের কুলীন কন্ঠাদের কথা, ম্বামীর ঘর 
করবার মত সুযোগও তার] পায় না। 

'জাতিভেদ” প্রবন্ধে বঙ্গদেশের বাল্যাববাহ, কৌলীন্ঠ মরা, বহুবিবাহ, 
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সহমরণ নিবারণের জন্য যে সমাজ স্স্কাব্কগণের প্রচেষ্টা ছিল এবং ত1 কার্যকরী 
করতে তাদের ঘে অপম,.ন সহা করতে হয় তার উলেখ করেন । প্রমঙ্গক্রমে 
বাজা রামমোহন রায় মহাশ্পয়র সহমরণ প্রথা বন্ধ করবার নিপক্ষতাচারণের 
উল্লেখ কর। হয় । বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ এমনকি শিকদের বালিকাহুনন, পৃধ- 
দেশীয়দের সাগরে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি গহিত কার্ষের বিষয়ে আলোকপাত 
করেন। এ সমস্ত ত্বণাপ্রথার বিলোপস[ধনের জন্য ধারা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ 
করে শাঁফল্যলাভ করেছেন তাদেরকে সেখিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে সমর্থন জানিয়েছেন । 
আর এইসব ত্বণাপ্রথার সমর্থনে ধার] উক্ত অত্যাচার অবনানের বিপক্ষে সোচ্চার 
হয়েছিলেন তাদের তিন অত্যন্ত ঘ্বণান সঙ্গে প্রত্যাখ্যান কবেন। উনবিংশ 
শতাব্দীর এই লেখিকার লেধনীতে তাই ছিল-_ 

“বছু দিবস অতীত হইল, আমি এতছ্বিষয়ে টকঞ্চ২ বলিবার ইচ্ছা 
করিয়াছিলাম। কিন্ত বাখাভাতি সহস! কোন বিষয়ে সাংস করিতে মমর্থ 
হই নাই, কারণ বুদ্ধি বামাবশতঃ পাছে বিজ্ঞসমাজে উপহ:দসের পাত্রী হয়, এই 
আশঙ্ক!য় নিরম্ত ছিলাম, এক্ষণে আমার এই হীন'স্বা তাহার উল্লেখ 
করিলাম 1৮১৬ 

বাল্যবিবাহ" শিরোনাম প্রবন্ধে লেখিক1 বাল্যবিবাহেল বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করতে গিয়ে অন্য “দশের সঙ্গে এদেশেব আবহাওয়ার তুলনামূলক আলোচনা 
করেছেন। অন্যান্য ?দশের তুলনায় উষ্ণপ্রধান এদদেশবাসীরণ অল্প বয়সেই 
যৌবন প্রাঞ্থ হয়, হাই এদের বিবাহ অল্প বপ্রসেই গিতে হয় । সেইজন্য 
পুত্রগণের বিংশতি বৎসর এবং কন্যাগণের ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ বৎসর সয়সে 
ব্ধাহছ দেওয়াই বিপেষ। এর ফলে বল্যাবস্থায নিবাহে বালিক। ব্ধৃকে 
শ্বশুরালয়ে যে অসঙ্থ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তার থেকে মুক্তি পায় সম্ভব | 

কৈলাসবসিনী দেবী ভার “হিন্দু মহিলাদের হীনাবস্থা” গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির 
মধ্যে বিবাহের পর কামিনীগণের শ্বশ্ুরালয়ে গমন ও কার্যোর বিসয়, নববধূদের 
প্রতি শ্বশ্গণের আচবণ ৪ নধৃগণের যনোগতভাব, মহিলাগণের মপ্যাবস্থায় 
শারীরিক ও মানসিক কাধ্যা্দির বিবরণ, ভাতৃ-ক্ছায়ার প্রতি শ্বশ্নঙ্জার ব্যবহার, 
ভাশুর ও দেনর পত্বীগণের পরস্পর ব্যবহার, ধনাঢ্যবংহীয় মহিলাগণের বিবরণ, 
বঙ্গদেশীয় স্ব স্ব পত্বীগণের পরস্পর ব্যবহার প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে যে কথা বলবার 
চেষ্টা করেছেন তা হোলো একটি বাল্যনিবাহিত] বধৃকে শ্বস্থরালয়ে গমন করবার 


৮৬ উনিশ শতকের বামা লেখনী 


পর অপটু গৃহকর্ম, বিগ্যাহীনতা, প্রভৃতি কারণে শ্বশুরালয়ে নির্যাতনের শিকার 
হত্ডে হয় নানাভাবে । তাদের অবস্থান সেখানে পাচিকা, পরিচারিকা, ধাত্রী 
ছাড়। আর কিছুই নয় এমনকি স্বামীর কাছে নান।ন কটুবাক্য শুনতে হয়। 
তার। শ্বশুরালয়ে অবলা, নির্বোধ, মূর্থ বলে ব্যঙ্গের পাত্র হয়। বুদ্ধির ক্ষেত্ঞে 
নারীকে সমাজ পঙ্জর লমস্থানে বসাতেও ছিধাবোধ করে না। অতি প্রাচীন 
কালের তৎকালীন গ্রন্থ কর্তারাও নারীদের সম্বন্ধে বিদ্রপ মস্তব/ করতেও পিছপা 
হয়নি বলে লেখিক। উল্লেখ করেছেন । 

'বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের বিদ্যাভ্যাম” বিষয়ক পুরোনো চিত দীর্ঘ প্রবন্ধে লেখিকা 
এ বিষয়ে পিষদ আলোচনা করেন। কিন্তু এরই পূর্বে ভার এই প্রথম গ্রস্থটিতেই 
এ বিষয়ে একটি স্বশ্লায়তনের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে । এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধেই লেখিকার 
দৃঢ় বক্তব্য 

“এক্ষণে বর্তব্য এই, নারীগণ বিগ্াভ্যাস করিলে যে দ্িচারিণা হইবে ও 
সাংসারিক কাধ ডপেক্ষা করিবে তাহার প্রমাণ কি? বিদ্যা কি নিকৃষ্ট পদাথ 
যে তৎসংস্পর্শে নারীগণ নিকষ্টমার্গে পদার্পণ করিবে? আর গৃহকর্মেই ব৷ তাহার! 
উপেক্ষা করিবে কেন? বিদ্যা শিখিয়া কি তাহার্দিগের স্বামীপুত্র প্রভৃতি. 
আত্মীয়বর্গের প্রতি জহভ।বের অভাব হইবে? আর তাহাদের শ্বাধীনতাই বা। 
কী প্রকারে হইবে? বঙ্গাঙ্গনাগণ ৩ অর্গনাতিক্রম করিলেই কুলত্রষ্ট হয়, তবে, 
কি প্রকারে তাহার। স্বাধানত। প্রাপ্ত হইবে ?”১৭ 

নারীদের নানান অত্যাচার, কুসংস্ক'রের অদ্ধকারে নিমজ্জত করে রাখা, 
[শক্ষার আলো খেকে দুরে রাখা এশব বগ্রন।এ শুর্ধল খেত মুক্ত করবার জন্য 
পোৌঁধকার আবেদনযুলক মত স্থান পেয়েছে তার প্রবন্ধ গ্রন্থটির শেষ পর্যায়ের 
প্রবন্ধ বঙগদেশীয় অঙগনাদগের স্বাধীনতা” । তবে প্রাচীনকালের 'হম্পু অঙ্গনাদের 
যে আত স্বাধীনত1, ঘথ1 বংশরক্ষার জন্ঠ অন্ত পুরুষের ছার। সম্তান উৎপাদন, এক 
নার। চার পাচ জনের তোগ্যা, প্রভৃতি অসঙ্গ ৩ মত গ্রহণে তিন রাজী নন। 

গ্রন্থটিতে .লথিধার সর্বশেষ গ্রবন্ধ “বৈধব্য যন্ত্রণ।”, নারাগণের অত্যাচারের 
চারমসামার 1স্ধশন এই বেধব্য যঞ্জণ1। বিধবার্দগকে ব্রক্ষচধাবলম্বন এবং 

কাদশী তিথিতে নিল উপবাস, এই কঠোর নিয়মের শঙ্খলে বেধে নাগীেও 

উপর চরম অত্যাচার করা হয়। তারই বিরুদ্ধে লেখিকার লেখনী সোচ্চার, 
হয়েছে-_ 


উ্িশ শতকের বামা লেখনী ৮৭ 


“হে স্বদেশ ছিতৈষী বন্ধুগণ তোমর। সচেষিভ হইয়া, এই অবলাবৃন্দকে 
পরিত্রাণ কর। হে ভূতভাবন ভগবান ! আপনি কুপাবন হইয়া আতরপ্রর্দানে 
কাতর মহিলাগণকে ভীষণ ভব সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর ।”১৮ 


জ্ঞানদানজ্জিনী দেবী £ 


উনবিংশ শতার্ধীর লেখিকাদের মধ্যে ঠাকুর পরিবারের মেয়েরা জুড়ে 
আছেন বেশ খানিকটা অংশ । এদের মধ্যে বর্তমানালোচ্য জ্ঞানদ্ানন্দিনী দেবী 
ছিলেন মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুর সতোন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহ্ধমিণী । 
“ভারতী? পত্রিকায় প্রকাশিত তার কিছু প্রবন্ধে তদানীস্তন সমাজ জীবনের 
অভিব্যক্তি পরিস্ফুটিত হয়েছে । বতমানে “ভারতী” পাত্রকায় প্রকাশিত তার 
তিনথানি স্বল্পমাঝারী দৈর্ঘের প্রবন্ধ এবং একখানি অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে 
আলোচনা করব।র প্রয়াস রাখা হয়েছে । এগুলি হোলো ষথাক্রমে স্ত্রী শিক্ষা” 
( ভারতী, আবাট, ১২৮৮ বঙ্গাব), 'হতরাজনিন্দ! ও দেশাচছরাগ ( “ভারতী” 
শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্ধ ), “কিপ্টারগার্টেন” (“ভারতীঃ চৈত্র ১২৮৮ বঙ্গা ), এবং 
ভাউ সাহেবের বখর ( অনুবাদ ) ( “ভারতী” মাঘ ১২৯০ বঙ্গাক )। 


উল্লখিভ প্রবন্ধ তিনখানির পিয়বন্ত শিরোনামানুযায়ী স্প্তঃ, নারী শিক্ষা, 
স্বদেশ ও পাজনীতি এবং বালক-বালিকার শিক্ষাপদ্ধতি য। ত্দানীস্তন সাখাজিক 
শরিস্থি তর পরিপ্রেক্ষিতে লেখিকার ম্বমত ব্ক্ত করবার প্রয়াল। 


'্শিক্ষা। অর্থৎ নারী শিক্ষা বিষয়ে আলোড়ন ওঠে উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধ পেকেই ॥ ১৮২২ খুষ্টাবে মে-জুন মাসে বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য ফিমেল 
জুভেনাইল সোসাইটির প্রথম বালিকা বিগ্যালয় স্থাপিত হয়। এর বেশ কিছু 
সময় অর্থাৎ অর্ধ শতাব্দী পরে লেখিকার রচিত "স্ত্রী শিক্ষা” প্রবন্ধটি প্রকাশিত 
হয়। এব পূর্বেও কয়েকজনের এ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্জিকায়। 
লেখিকাদের মধ্যে প্রসঙ্গত স্বর্ণকুমারী দেবীর নামোল্লেখ কর] ষেতে পারে । 
বর্তমান প্রবন্ধে লেখিক। তার ম্বমতকেই প্রতিষ্িত করতে প্রয়ামী হয়েছেন । 


শমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের মধ্যে অগ্রগণ্য 
যিনি মেয়েদের বেশবাস, আচার-ব্যবহার, রুচি প্রত্ভৃতি বিষয়ে পরিবর্তন আনবার 
ক্ষেত্রে প্রয়াসী হয়েছিলেন । তীর "স্ত্রী শিক্ষা” প্রবন্ধে ন্্বীলোকদিগের যথাহথ 


৮৮ উনিশ শতকের বাম লেখনী 


পুরুষের সঙ্গিনী হবার নিমিত্ত শিক্ষ গ্রহণের বিষয়েই জোর দ্রিয়েছেন। মূল 
বক্তব্য প্রবন্ধের প্রারভ্তেরই তিনি উল্লেখ করেছেন-_ 
...হ্রীলোকদ্দিগের শিক্ষ। দেওয়া উচিত কেননা তাহা না হইলে তাহারা 
পুরুষদের উপযুক্ত সঙ্গিনী হইতে পারে না।১১৯ 
স্বীলোকদিগের শিক্ষাপ্রদান ঘখন বিধেয় সাব্যস্ত হয়েছে তখন কিভাবে 
শিক্ষা! দিলে ত। সমাজের পক্ষে ঠিতকাবী হবে এ বিষয়ে ষথাশীঘ্র স্ব বিবেচন+- 
পূর্বক বিষয় নির্বাচন এবং এর কারণ স্বরূপ তিনি ছু*ট বক্তব্য উপস্থাপিত 
করেছেন 
প্রথম £ প্রস্তুত জমিতে যেমন স্ম্বাু কল শষ্যের বীজ বপন করা উচিত, 
তেমনি নারীদের শিক্ষাদানের শ্বচনাপর্ব থেকেই অতিরিন্ত 
যত্সরশীল হওয়া উচিত এবং 
দ্বিতীয়; এ বিষয়ে ষত বিলম্ব হবে কুৎসিত পীড়াদ্ায়ক ফুলের ন্যায় নানান 
কুশিক্ষা, কুসংস্কার নারীদের অন্তরে বাস। করে নেবে। 
স্নালোকদিগের স্ব ত্ব অবস্থায় কর্তব্য সাধনে সমর্থ হবার জন্য শিক্ষাগ্রহণ 
করা প্রয়োজন । এই কারণেই তাদের গৃহের পরিপাঠ্য, পরিচ্ছাদাদির ব্যবস্থা, 
সাখ্যানুসারে গৃহস্থিত সকলের স্থথবর্ধন, পীড়িতদের সেবা, আহারীয় দ্রধ্য নিয় 
ও প্রস্তুত এবং সস্তান পালন প্রভৃতি বিষয়গুলিকেই আলোচনা করে লেখিক' 
তার প্রবন্ধকে সমৃদ্ধ করেছেন । 
গৃহ পরিপাট্য সম্বন্ধে কলকাতাবামসিনী গুহিণীর্দের অবশ্যই যত্বু ননেওয়। 
প্রয়োজন । শুধুমাত্র তার্দের কিছুটা শ্রমের দ্বারাই গৃহের সামগ্রী, উঠান, 
ফ্বল-ফল বাগান পরিক্ষার রাখ। সম্ভব য1 গৃহের শোভ ছিগুণ বুদ্ধি লরে। শুধু 
তাই নয়, তার্দের স্বামী ৭ সন্তানদের স্বাস্থারক্ষার পক্ষেও সাহায্যকারী । 
সারাদিন কারখানার রুদ্ধবাযু, কোলাহল বা অফিসের নীরস, শিরঃগীডাকর 
দাঁলল দৃম্তাবেজের মধ্য থেকে শ্রাস্ত ক্লান্ত বিরক্ত ব্যক্তি যদ্দি গুহে ফিরে হাতমৃখ 
ধুয়ে বারান্দায় বসে তামাক টানতে টানতে তার পর চ্ছ্স গৃহউঠান, স্ন্দর 
ফুলের বাগানের দিকে তাকান তবে তার ক্লান্তি নিমেষেই দূর হওয়া সম্ভব । 
এই কারণেই গৃঁহিণীদের এ বিষয়ের প্রতি ঘত্ব রাখা উচিত। 
পরিচ্ছর্দের স্থব্যবন্থা স্থচিকর্মে পটুত ছাড। সম্ভব নয়। তাই এ কাধ 
বিষয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন । 


উন্নিশ শতকের বামা লেখনী | ৮৯ 


গৃহস্থ কিছু স্থচের কাঁজ গৃহিণীরাই করে নিতে পারে । ফলে কিছু আধিক 
স্থরাহাও হয এবং গৃহ শৃত্খলাও বজায় থাকে । দিও পনীদের দক্তি, চাকর 
রাখ! সম্ভব হয়, কিন্ত এক্ষেত্রেও কিছু স্চি-বিষ্যা জান! আবশ্যক, তাহলে গৃহিনী 
পরিচ্ছদ্দের বিষয় দর্জিকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হবেন। 

শিক্ষাদ্ধার নারীদের আচার-ব্যবহারকে মাজত করা সম্ভব | নারীগণের 
শিক্ষাকে পূর্ণ তাপ্রাপ্ত করতে হলে এর প্রতি যথেষ্ট যত নিতে হবে। যেমন 
স'পামত মিষ্টবাকা, মিষ্টি ব্যবহার, গান-বাজন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ । 

লোঁখকার ভাষায়, 

“এ সকলেতেই কিছু কিছু শিক্ষা আবশ্তাক বিশেষত পীড়িতদের “সবণ, 
আ'হারায় দ্রব্য নির্ণয় ও প্রস্থত এবং সম্তান পালন এই তিনটি কাজ আমাদের 
মাধুনিক সামাজিক অবস্থায় উতরমরূপ শিক্ষা ভিন্ন কান মতেই সম্পন্ন হইতে 
পারে না 1”২9 

ডাক্তার এষে রোগীর ওঁষধ, পথ্য ও সেবা সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদ্শেোদয়ে 
ষান তার কোন্টির কি উদ্দেশ্য তা না বৃঝতে পারলে রোগীর পক্ষে বিপদ আনে, 
এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন একান্তই প্রয়োজন । গৃহিণীর দায়িত্ব এ বিষয়ে 
অধিক, তাই এ বিষ:য় তার শিক্ষাগ্রহণ একাস্তশত আবশ্যক | 

বাঙ্গালী ভোজনপ্রিয়, ভাই তার শবীর কখনও স্থস্থ দেখা যায় না। 'এই 
কারণে স্ীলৌকদের রসায়ন বিদ্তা কিছুট। শিক্ষণ গ্রহণ প্রয়োজন বলে লেখিকা 
মনে বরেন অর্থাৎ স্বাস্থের পক্ষে উপযোগী খাবার নির্ণয় ও প্রস্কত করবার নিষয় 

[ন থাকলে গৃহিণী তার স্বামী 'ও সম্তানকে এরূপ খাগ্য প্রধান করলে শরীর 
স্বাস্থ্য রক্ষা কর 'এবং শারীরিক স্বস্থতন বজায় থাক? সম্ভব হবে। 

সম্ভতান পালন স্ত্রীলোকদের জীবনের একটি বিশেষ এবং কঠিন কাক্চ। এর 
গ্রসিদ্ধি বা অপিদ্ধির উপর মায়ের নিজের, সন্তানের, দেশের ভাবী স্খ-ছুঃখ, 
শুভাঙ্খত নির্ভর করে। এই কারণে এ বিষয়ে মায়ের যত্ব নেওয়া প্রয়োজন । 
বিষগ্রটিকে আলোচন। করতে গিয়ে লেখিকা বলেছেন, নানান কুসংস্কারের প্রতি 
বিশ্বস্ত ন1 হয়ে, ঈশ্বরের দোহাই ন। দিয়ে মাত ষদি তার শিশুর স্বস্থ রাখবার 
জন্চ আহার, পরিচ্ছর্দে পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্ববতী হন তবে অনেক মা তার 
শিশুকে অকালে শুকিয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। শিশুদের 
স্বন্দর করে গড়তে গেলে পিতামাত। উভয়েই সহমত হওয়া প্রয়োজন । 


৯০ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


“সন্তানের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে পিতামাত1 একমত ন। হইলে এবং একনিয়মে 
কার্ধ্য না করিলে ইহ] সুসিদ্ধি হওয়া অসম্ভব প্রতি মাতা সুশিক্ষিত] হইলেই 
তার সম্তানের। সুস্থ ও স্থশিক্ষিত হইবে আর তাহ] হইলে দেশের সর্বাঙ্গীপ মঙ্গল 
সাধিত হইবে ।৮২১ 

লেখিকার দ্বিতীয় প্রবন্ধটি “ভারতী” পত্রিকার, শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব, সংখ্যায় 
প্রকাশিত একটু ভিন্ন শ্বাদের প্রবন্ধ, ইংরাজ নিন্দা! ও দেশাঙ্ছরাগ*। এ প্রবন্ধে 
লেখিক] হ্বদেশ সচেতনাকে জাগাবার জন্য মান্ছবজনকে আহ্বান করেছেন। 
প্রারভ্তেই তিনি বলেছেন ষে, আমর। পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির জন্ত চিন্তা ন। 
করে শুধুমাত্র বাক্তিগত স্থখভোগে বঞ্চিত হচ্ছি বলে ইংধাজদের নিন্দা করে 
থাকি। কিন্তু ইরাজ জাতি ষে মানসিক, শারীরিক কর্মদক্ষতার বলে বলীয়ান 
এবং যার ফলে এ জাতি আজ আমাদের দেশশাসন করছে, আমাদের দেশের 
রত্বুভাগার ভোগ করছে, সে কর্মদক্ষত। বিষয়ে নিজেদের অবগত করে ঘাঁদ 
আমর] তাদের সমকক্ষ হ'তে পারি তবেই আমাদের দেশ আমরাই শাসন করে 
সর্বস্থখ ভোগের অধিকারী হতে পারব। অথচ সে বিষয়ে যত্ববান না হয়ে 
আমরা শুধু তাদের দোষ দিচ্ছি ষে, ইংরাজর] দেশ পালন, শাসন, রক্ষণ, প্রভাতি 
কার্ধ; থেকে মামাদের বঞ্চিত করে রেখেছে । লেখিকার ভাষায়-_ 

“**কোন রোগী, অপর কাহাকে আপন রোগের মূল স্থির করিয়া, তাহার 
স্কদ্ধে সমস্ত দোব চাপাইয়া আপান চুপ করিয়। বসিয়। থাকিলে ক্রমে তাহার 
যেরূপ সবনাশ উপস্থিত হয় আমাদেরও কি ঠিক তাহাই হইতেছে না? আমর! 
কি বিলক্ষণ মনোনিবেশপূর্বক ভাবি! পরে “ই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি ষে 
ইংর[জেরাই আমাদের সকল অনর্থের মূল? তাহ] হইলেও নিজ কষ্ট নিবারণের 
জন্য ষথাসাধ্য চেষ্টা কর? কি আমাদের অবশ্য কর্তব্য কাজ নহে 1২২ 

ইংরাজগণের মধ্যে যে শ্বজাতি পক্ষপাত এবং দেশীয়গণের প্রতি মমতা" 
শৃন্য তাহেতু আমাদের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তার ক্ষতিপূরণ কর দেশীয়দের 
অর্থাৎ আমাদের পক্ষেই সম্ভব বলে লেখিকার মত। এ বিষয়ে আলোচনার 
জন্ত তিনি কয়েকাট মতামতের মধ্য দিয়ে তার মতকে মজবুত করেছেন। 
প্রথমত £ ধনাভাব ধা কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারাই নিবারণ করা সম্ভব ; 

এর জন্য উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কারেব উপর বিশেষ গুরুত্ব ন। য়ে সর্ব- 
প্রথমেই প্রয়োজন আমাদের প্রতোককে একত্রিত হয়ে হার ঘ: 


উনিশ শতকের বাষা লেখনী ৯১ 


কিঞ্চিৎ অর্থ আছে সব একত্রিত করে মন্ত্রের সাধন কিংব। শরীর 
পাতন এই দৃঢ় পণ করে কাজে নেমে পড়!। 
তাহলেই সফল পাওয়1 সম্ভব হবে। কারণ, 


"বাণিজ্য কি রুষিকাধ্য এর কোনটিতে আজও কোন ইংরাজ আইনছার! 
নিষিদ্ধ হয় নাই,****-.1৮২৩ 


দ্বিতীপত £ 


তৃতীয়ত £ 


অবিচারের অত্যাচারের অর্থাৎ দেশের স্থানে স্থানে উপযুক্ত দেশীয় 
লোকদ্বার পঞ্চায়েত সভা স্থাপন করে বিচার কার্ধ্য কিছুটা 
পরিমাণে নিজেদের হস্তগত করা। ঘে যে ক্ষেত্রে ইংরাজ কর্মচারীদের 
জাতি পক্ষপাত বা দ্বেশীয় রাঁতিনীতি বিষয়ে অজ্ঞতাহেতু 
দেশীয় লোক অন্যায়রূপে দণ্ডিত ছলে তাকে এবং তার পরিবারকে 
প্রয়োজন ষথাসাধ্য সাহায্য করা। 

যুদ্ধবিগ্া। শিক্ষা! । এ বিষয়ে বিষদ আলোচন। করেছেন লেখিক1। 
তাঁর মতে আমাদের এক্যবদ্ধন প্রয়োজন । এঁক্যবদ্ধ হয়ে কলকাত- 
বাশীদ্দের মনোনীত সভ্যদ্ধারা একটি সভা সংস্থাপিত করতে হুবে। 
সভ্যরা কলকাতাকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি 
বিভাগের সর্বপ্রকার দায়িত্ব তাদেরই নিরবাচিত একজন ধ্ক্ষর 
উপর দ্বেবেন। সভ্যদের উপর ভিন্ন ভিন্ন নামে হ্বদায়িত্ব থাকবে-_ 
যেমন, স্বাস্থ্যরক্ষক সভ্য, জ্ঞানোন্নতি সাধক সভ্য, বাণিজ্য বিস্তারক 
সভ্য, কৃষি উতৎ্কর্ধক সভ্য ইত্যাদি । সভায় অধ্যক্ষ প্রয়োজন মত 
সভ্যদের নানান সমশ্যার বিষয়ে অবহিত করবেন এসং আলোচনার 
মধ্যদিয়ে তা সমাধানের প্রচেষ্টা হবে। এইরকম এক একটি 
সভ। বাঙ্গলাদেশের প্রতি জেলার প্রধান শহরে স্থাপিত ও উক্ত- 
প্রকারে তার সভ্য মনোনীত হবে এবং মনোনীত সভ্যর। জেলার 
প্রতি গ্রামে একজন করে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করবেন। 


গ্রামের অধ্যক্ষের তাদের নিজেদের গ্রামের বিভিন্ন বিষয় শহরের বিশেষ 
বিশেষ সভ্যকে জানাবেন । জেলার সভায় কোনো! সত্যের কোনো বিশেষ 
পরামর্শ ব৷ সাহায্যের দরকার হলে কলকাত1। মহাসভার যে সভ্যের উপর এ 
কাধ্যের ভার অপিত তার কাছে নিবেদন করবেন। কলকাত। সভান্থ লভ্যের। 
নিবেদনটির প্রয়োজনীয়ত1 বিচার বিবেচনাপূর্বক স্থবিধান করবেন। এভাবে 


৯২ উনিশ শতকের বাষা লেখনী 


মতামত আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে এক্যবন্ধন দৃঢ় হবে। ক্রমশঃ এর বিস্তৃতি 
ঘ্টবে। বাঙ্গলাদেশে এরকম সতা সংস্থাপন হলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও 
এর বিস্তৃতি ঘটবে । যদিও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভাষা-ভাষী, ভিন্ন 
মতাবলম্বী মানুষের বাস। কিন্ধ ভারতের হিতের জন্য তারা যখন এক হৃদয় 
হবে তখন তা কার্সকরী রূপ নেবেই। লেখিকার কলম তাই দৃঢ়তার সঙ্গে 
বলেছে_- 

“যেমন পিতামাত। ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও সস্তানের কল্যাণার্থে এক 
সংকল্প হন, ভারতের ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন জাতির। ভারতের হিতের জন্ত তখন 
এক হৃদয় হইবে । “যমন হৃদয় হইতে শিরা সংযোগে সর্বশরীরে প্রাণ পোষক 
শোষিত সঞ্চালিত হয় তেমনি কলিকাতা মহাসভা হইতে স্বাধীন, উন্নত ভাব 
সকল সন্য ও অধাক্ষগণ দ্বারা ধাঙ্গলার সর্বত্র সঞ্চালিত হুইয়। জাতীয় জীবন 
সঞ্চার, পোষণ ও বর্ধন করিবে । ভাব সকল যেমন যেমন বর্ধিত ও বিশ্তদ্ধ 
হইতে থাকিবে, জাতীয় দেহে তেমনি নৃতন শ্রীর বিকাশ হইবে, ক্রমে দীর্ঘ 
পরাধীনতারূপ পক্ষা্থাতের ন্সসাড়তা একেবারে দ্র হইয়া সববাঙ্গ ন্বাভাসিক 
স্কৃতিময় হইবে |”২৪ 

ধীরে ধীরে শোষণ মুক্ত হবার বাসনা এবং পরাধীনতার ্মত্যাচার 
প্রতিরোধ করবার মত দৃতা আমাদের মধোই সঞ্চারিত হবে । তখন বিদেশী 
সরকার ভারতনাসীর প্রাপ্য অংশ অবশ্যই দেবে, না দ্রিলেও ভারতবাসী অন্য 
উপায়ে অভিষ্ট মিদ্ধি করতে সক্ষম হবে। ফলে ভারতবাসী বিশ্বের দরবারে 
ঠার স্বান করে নেবে। আত্মশিক্ষা ভারতবাসীকে কর্মক্ষম ও স্বনির্ভর করে 
তুলবে বন্দে লেখিকার মত, 

“শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক, সামাজিক, সকল বিষয়েই উন্নতির পর উন্নতি 
সাপিত হইবে, ভারতবাসীর' স্বাধীন হইয়। উদ্যম ও উৎসাহে পূর্ণ হইবে 1৮২৫ 

যখন ভারতবাসী দেশীয় সভাদের শ্রম, যত্ব, আস্তরিকভাবে উপলব্ধি করবে 
খন তাদের প্রতি আপন? থেকেই শ্রদ্ধা! জন্মিবে যার ফলম্বর্ূপ এঁক্াবন্ধন সিদ্ধ 
হবে, তার! এক স্বাধীন জাতি হবে। দেশীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা বিদেশীদের প্রতি 
খ্বণ! জন্মাইবার এই একমাত্র চাবিকাঠি । এরফলে দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনের 
কাজে সকলে এগিয়ে আসবে | 

স্থছরাং মামাদের উতৎ্কর্ষসাধন, অভাবয়ো5দনর দায়িত্ব আমাদের হাতেই । 


উনিশ শতকের বাষ। লেখনী ৯৩ 


আমর! শুধুমাত্র সব বিষয়ে ইংরাজদের উপর দোষারোপ করি, কিন্তু একবার কি 
ভেবে দেখি ষে, স্বজাতিপ্রীতি, এঁক্য, কঠোরশ্রম প্রভৃতির জোরেই ইংরাজ এই 
ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করেছে । ইংরেজর। হর্গম পথ অতিক্রম করেই 
স্থথভোগ করছে । তাই আমাদের ভারতবামীকে এক্যবদ্ধ ইয়ে অভিই্ সিদ্ধির 
দিকে এগিয়ে ধেতে হবে। আলন্ত ত্যাগ করে নিজেদের কর্মমুখর করে 
তুলতে হবে। 

“তথাপি আমর ষদি আমাদের নিজের জন্য দেশের লোকেদের জন্য 
আলম্তের মায়! কাটাইয়] কর্মে প্রবৃত্ত হইতে না পারি তবে ইংরাজদের নিন্দা 
করি কি বলিয়। ?২৬ 

হংরাজধের শ্বজাতি গ্রীতি, দ্েশীয়দের উপর অত্যাচারকে লেখিকা সমর্থন 
করেন। তার মতে অভাবের তীব্রতা চেতন। সঞ্চার করে, ইংরাজরা৷ আমাদের 
হয়ে যত কাজ করে দেবে ততই আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার যূলে কুঠারাঘ্বাত 
ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমরা যেন ইংরাঞ্জ শাসন থেকে পাওয়া কিছু 
স্থখ-স্থবিধায় সন্ধষ্ট হয়ে তাদের হাতের পুতুল হয়ে না নাচি, তাদের অন্তগ্রহ 
প্রার্থনায় সময়ের অপব্যয় ন। করে, নিজেদেরকে আরও হীন না করে, কায়মন- 
বাক্যে কার্যযারস্ত করে আমাদের সিাদ্ধর দিকে অগ্রসর হই। লেখিকার 
মতে আমাদের জাতির উন্নতি আমার্ের দ্বারাই সম্ভব, 

“আমাদের জাতীয় ঘথার্থ স্থায়ী উন্নতি আমরা ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা 
সাধিত হইতে পারে ন11৮২৭ 

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পরবর্তী থে প্রবন্ধটি আলোচিত হবে সেটি শিশু শিক্ষ? 
বিষয়ক, শিরোনাম “কিন্টারগার্টেন', প্রকাশিত হয়েছিল “ভারতী” চৈ 
১২৮৮-বঙ্গাব সংখ্যায়। 

[কণ্টারশার্টেন অর্থাৎ শৈশবকালে শক্ষাগ্রহণের বিদ্যায়তন। একটি শিশু 
আট বৎসর বয় পর্যস্ত সম্পূর্ণ সময় শুধুমাত্র খেল। করে কাটিয়ে না দিয়ে কিছুটা 
সময় কিন্টারগার্টেন শিক্ষায়তনের মাধ্যমে লেখার ছলে প্রাথমিক শিক্ষার জ্ঞান 
অর্জনে লক্ষম ছবে। প্রসঙ্গক্রমে লেখিকা ক্যামভেন হিল এ একটি কিপ্টারগার্টেন 
এর উল্লেখ করেছেন। কিপ্টারগার্টেন অর্থাৎ এ শিক্ষ! প্রণালীর স্য্টি ব' প্রতিষ্ঠ! 
স্বান জার্মানি । ক্রমশঃ এর গ্রচার লগ্ডনে এবং অন্যান্ত স্বানে প্রসার লাভ করে। 

উল্লিখিত স্থানের কিপ্টারগার্টেনের বর্ণনা রেখেছেন লেখিকা1--- 


৯৪ উনিশ শতকের বাম লেখনী 


*...তখন স্কুল চলিতেছে, আমর] গিয়ে থরের একপাশে বমিয়। দেখিতে 
লাগিলাম। ঘ্বরটি লগ্ুনের পক্ষে বেশ বড়, অনেকগুলি জানাল আছে । 
গ্রীষ্মকাল, তাই সকল জানালাই অর্থ” উন্মুক্ত, জানাল! দিয়ে নানাবর্ণের পাতা, 
ফুল, ফল, সবুজ ঘাসে ঢাকা উদ্যানভূমি দেখা যাইতেছে, ঘরের দেওয়ালে নানা 
জন্ত ও পাখীর রঞ্রিত চিত্র লাগান, একপাশে একটি পিয়ানো, একপাশে ছোট 
ছোট ছু-তিনটি কাচের আলমারী আলমারীর ভিতরে শিশুদের হাতের কাজ, 
খেলনার সামগ্রী সকল অতি যত্বে রক্ষিত, সকলই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। 
আলমারীর কাছাকাছি একটি জানালার সামনে একটি টেবিল, টেবিলের 
তিনদ্দিকে ছোট ছোট বেঞ্চি পাতা, আর একদিকে শিক্ষয়িত্রীর চৌকি, ইহাতে 
সকল শিশুগুলিই শিক্ষয়িত্রীর চক্ষের সম্মুখে থাকে । ঘ্বরের অধিকাংশ স্থান 
খালি পাড়িয়! আছে, বুষ্টি বা এরূপ কোন কারণে বাগানে যাইবার প্রতিবন্ধক 
ঘটিলে দৌড়াদৌড়ি, ঘোরাফেরা, খেলাধূলা, সকল ঘ্বরের ভিতরেই হয়। সবস্তদ্ধ 
আটটি শিশু, ইহার] ১২টির অধিক লইতে চাহেন না।”২৮ 

শিক্ষত্ষিত্রীকে প্রিয়দর্শন ও প্রিয়ভাষী হতে হবে। তাঁকে সর্বদ। প্রসঙ্গ 
মুখে শিশুদের সঙ্গে মিশতে হবে এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে 
হবে। শিক্ষিকার জেহ শিশুদের সহজ হবার ক্ষেত্রে সাহাধ্য করবে, ফলে 
শিশুর আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গে কাজ করবে । 

শিশুর প্রতিটি কর্মক্ষম বৃত্তিকে তার আয়ত্বাধীন করে দেওয়া কিন্টার- 
গার্টেনের উদ্দেস্ট, তাকে তার হ্বল্প শক্তি অন্থসারে খেলার মাধ্যমে এমন শিক্ষ 
প্রদ্দান করা যা সে কথনও স্ুলবে না, বরং তার মনে জ্ঞানস্পৃহা বাড়িয়ে তাকে 
আত্মশিক্ষায় সমর্থ করবে! কিণ্টারগার্টেনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ফ্রবেলের 
প্রণালীর সাহাষ্য নেবার কথ। উল্লেখ করেছেন লেখিকা তার এই প্রবন্ধে। 
ফ্রবেলের প্রণালীর অঙ্গনরূপ কয়েকটি খেলনার সাহায্যে কার্ধয ও ক্রীড়া একত্রীভূত 
কর। অর্থাৎ ক্রীড়ার সামগ্রীর মধ্যে মন ও শরীর সঞ্চালনার উপযোগী গুণের 
প্রকল্প সম্ভব। এই খেলনাগুলি শৃঙ্খলের ন্যায় একটির সঙ্গে আর একটি সংযুক্ত, 
এক একটিকে আর একটি থেকে পৃথক করলে ফল নষ্ট হয়, এই খেলনাগুলিকে 
ফ্রবেলের দান বলে। 

প্রথম দান গোল, প্রত্যেক শিশুকে সম -.আয়তনের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের 

গোল? দেওয়া হয়। গোলার একস্থানে গোলাটি ঝুলানোর জন্য 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ৯৫ 


একগাছি স্থত বাধা। গোলাগুলি দিয়ে শিশুর খেলার মাধ্যমে 
কিভাবে শিক্ষা! গ্রহণ করতে পারে তারই উল্লেখ করেছেন 
লেখিক]। | 
দ্বিতীয় দান: একটি গোণক, ঘনারুতি ও নল। গোলার মাধ্যমে রং 
এবং স্থানের পরিবর্তনে শিশুদের মধ্যে ষে প্রাথমিক ধারণা হয়, 
ছিতীয় দানের মাধ্যমে তার কিছুটা বিস্তৃতি ঘটে, এগুলির সাহাষ্যে 
শিশুর। খেলার মাধ্যমে জ্যামিতি বিষয়ে জান অর্জন করতে পারে । 
তৃতীয় দান: ছোট আটটি ঘনাকৃতির সাহাষ্যে শিশুর অঙ্ক ও গঠনের 
স্ষম। বিষয়ে স্বায়ী শিক্ষালাভ হয়। ঘনাকৃতিগুলির সাহাষ্যে শিশুর! 
তাদের পরিচিত দ্রবা--টেবিল, বেঞ্চ, দরজা, জানালা, সিঁড়ি প্রভৃতি 
নির্মাণ করতে শেখে । 
চতুর্থদান : একটি ঘনাকৃতি, পূর্বের ঘনাকৃতির স্তায় সম আয়তনের কিন্ত 
আটটি ছোট ছোট দীর্ঘ চতুরক্জ (০৮198 ) আরুতির টুকরায় 
বিভক্ত। প্রতিটির দৈর্ধা প্রসারের দ্বিগুণ এবং প্রসার গভীরতার 
দ্বিগুণ । এর সাহাষে) শিশুর রেখ। ও পৃষ্ঠা সম্বন্ধে কতকগুলি নতুন 
জ্ঞান জন্মে। 
এছাড়া আছে ছু”টি দ্ান__ প্রথম, ছোট ছোট প্রায় ৩২ ইঞ্চি গোল কাঠি 
এবং দ্বিতীয়, ১০ ইঞ্চির কিছু অধিক লঙ্ব! চ্যাপ্টা কাঠি। এই দানের কাজ 
অস্ক শিক্ষা, জ্যামিতির রেখাচিত্র প্রস্তত এবং সেগুলি সম্বদ্ধে শিশুর নতুন সত্য 
আবিষ্কার, নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া । কাঠিগুলিদিয়ে রেখার বোধ জন্মায় 
যার দ্বার! শিশুর! পীমাস্তরেখ প্রপ্তত করতে এবং একাধিক কাঠির সাহাষ্যে 
ত্রিকোণ প্রভৃতি গঠন কর শিখবে । 
গোলা, নল, কাঠির পর যে খেলনা আসবে তা হোলে। বক্ররেখার। চক্রের 
আয়তন, ভার কি ধাতুতে নিশ্লিত ও তার গুণাণ্ণ কি এ সমস্ত আলোচন। দিয়ে 
খেলা শুরু হয়। শিশুরা শেখে নলের তলভাগের আকৃতির নাম চক্র । চক্র, 
চক্রার্ঘ, চক্রথণ্ড দিয়ে তিনটি খেল! শেখানে। হয় এবং জে সঙ্গে শিক্ষা 
দেওয়া হয়। এ ধরনের শিক্ষা যেহেতু হাতেকলমে, তাই এরফলে শিশুর 
মনোবৃত্তিকে উত্তেজিত করে তাকে নিজের পর্যবেক্ষণ, তুলনা এবং ফল 
নির্ধারণের শ্বতংপ্রবৃত্ত হবার পক্ষে আত্মনির্ভরতার পথ দেখায়। 


৯৬ উনিশ শতকের বামা লেখনা 


উল্লেখিত খেলনাগুলি কিন্টারগার্টেনের এক অংশ ষ' শিশুর শিক্ষার সহায়ক 
যা শিশুদের হত্তের নৈপুণ্য শেখায়, কাজে আসক্তি জন্মাতে সাহায্য করে। 
বৃদ্ধিবৃত্তিকে জাগিয়ে তা সনিয়মে নিয়মিত করে । ফ্রবেলের মতে, 

“জানার সঙ্গে উত্তাবন, চিস্তার সঙ্গে সঙ্গে কাধ্য অতীব আবশ্যক 1”২৯ 

কিপ্টারগার্টেনের মাধ্যমে যে শিক্ষা পদ্ধাত তা শিশুর মনোবৃত্তি সর্বদাত 
সজাগ রাখতে সাহায্য করে বলে লেখিকার বিশ্বাস । 

ফ্রবেলের প্রণালী বিষয়ে প্রধান লেখক 8. ৮০ 1১1915101)0152 13010 
বলেন, 

“শৈশবের স্বাভাবিক চঞ্চল বৃর্তিগুলিকে দমন করিয়া রাখা ব! যথোপযুক্ত 
উত্তেজনা না করাতেই মানুষের মনে নবোস্ভাবনী শক্তির অভাব ঘটে, স্বাধীন 
কাধাহ শ্বাধীন চিন্ত। স্ট্টি করে। কিন্টারগার্টেনে, বুদ্ধির অরুণাভাস হইতেই 
এই প্রকার শিক্ষার সুত্রপাত হয় ---1৮৩০ 

এছাড়। বিনান অর্থাৎ কাগজের সরু লম্বা ট্রকর। দিয়ে বিনানি শেখানে। হয় 
যার ফলে পরিচ্ছন্নতা ও স্থশৃঙ্খলার অভ্যাল হয়। বুনানি অর্থাৎ কতকগুলি 
কাগজের টুকর। একটি ফ্রেমের উপর আবদ্ধ থাকে, অন্য কতকগুলি টুকরা 
মিলিয়ে বোন। হয়। এরফলে শিশুর। চিত্রবিদ্তার একটু আভাস পায়। কাগন্জ 
ভাজ করা ও কাগজ কাটা এখানে শেখানে! হয়। এট জ্যামিতি শিক্ষা 
সাহাষা করে। 

উক্ত আলোচিত বিষয়গুলির মোটামুটি বিষদভাবে আলোচনাস্তে লেখিকা 
কিন্টারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন। যেহেতু এ শিক্ষা গ্রহণের 
সময়সীম? আট বৎসর, সেই কারণে এ শিক্ষার সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তিনি মোটেই 
স্বতংস্ফতভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন নি। যদিও কিপ্টারগার্টেনের মাধ্যমে 
শক্ষা প্রদান প্রণালী যথেষ্ট আনন্দদায়ক এবং বিজ্ঞানসম্মত, তাহলেও সময়সীমার 
স্বল্পতার কারণে শিশুর শিক্ষার আশানুরূপ অগ্রগতি হয় না বলেই লেখিকার 
বিশ্বাস। 

জ্ঞানদানন্দিনা দ্বেণী রচিত প্রবন্ধ ত্রয়ের আলোচনাস্তে ষে বিষয়টি স্পষ্টতঃ 
ত1 হোলো প্রবন্ধ তিনখানিই ভিন্ন স্বাদের, বিষম্ববস্তর ভিন্নত। থাকলেও রচনা 
শৈল) দৃঢ়তা লেখিকার প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় বলতে ঘিধ। 
েহ । 
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এরপর যে বিষয়ে আলোচ্য, তা হোলে। লেখিকার রচন। অন্থবাদ সাহিত্য, 
একটি মারাঠী এঁতিহাসিক গ্রস্থ,_“ভাউ মাহেবের বখর” । ১৭৮১ সালে এই 
গ্রস্থ লিখিত হয়। লেখক, কষ্তাজী শ্যামরাও। গ্রন্থটি পত্রাকারে লিখিত-__ 
সোরাপুরের জায়গিরদার ব্যকাপা নাইক দ্বিল্হুরকরের উদ্দেশ্যে লিখিত। 
লেখিক? গ্রস্থটির অন্থবাদ করেন । ভূমিকাতে লেখিকা-এব উল্লেখ করেন-__ 

“আমি মূল মহারাস্্ী গ্রন্থ হইতে যথাসাধ্য অবিকল অঙ্থবাদদ করিয়াছি । 
স্থতরাং বাঙ্গাল। ভাষার রীতি সর্বত্র বিশুদ্ধ থাকে নাই । এই নিমিত্ত অনেক 
স্থলে কানে অদ্ভূত ঠেকিতে পারে। গ্রপ্থের ভাষা নত্যস্ত প্রাচীন। এই 
নিমিত্ত অনেক স্থলে অর্থবোধ হয় ন11” 

শ্রীমতি জ্ঞান্দানন্দিনী দেবী । 
অন্থবাদিকা, 
কারোয়ার ।৩১ 

অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখিকার নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে এখানে । 
“ভাউ সাহেবের বখর” ভারতী পত্রিকার, মাঘ, ১২৯০ স্ংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 
যূল রচনাকার যেহেতু রুষ্ণাজী শ্যামরাও, সেইকারণে বিষয়বস্তর গভীরে ঘাবার 
প্রয়োজন ততটা নেই। উনবিংশ শত।বীতে খন স্ত্রীশিক্ষার প্রসার তো! 
দূরের কথা, বলতে গেলে স্থচন। হয়, এমতাবস্থায় লেখিকার সাহিত্]স্থত্টির ধারা। 
নানান দিকে প্রসারিত হওয়ার পরিচয় তার 'এই অন্রবাদ সাহিত্য । জ্ঞানদ"- 
নন্দিনী দেবী ঠাকুর পরিবারের বধূ, তার সাহিত্য কর্মের প্রসারতা এমনকি 
বালক” পত্রিক। সম্পাদ্নাকার্ধ ঠাকুর পরিবারের মর্ধা্দাই বাড়ায় । একশত 
বৎসর পূর্বে একজন গৃহবধূর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তার লেখনীতে ঘ! বাগুল। 
সাহিত্যের এক উজ্জ্রস দিক চিহ্নিত করে। 

স্র্ণকুমারী দেবী £ 

মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা হ্বর্ণকুমারী দেবী বিগত শতাব্দীর 
একজন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ, ষিনি তার সাহিত্য হ্গির মধ্য দিয়ে এ সম্মানের 
অধিকারিনী। বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে তিনিই বোধ হয় প্রথম উপন্যাস রচন। 
করেন ॥। তবে তার রচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের পুস্তক “পৃথিবী গগুণগণত্ত দিক 
দিয়ে ঘথে্ট সমৃদ্ধ এবং প্রশংসার দাবী রাখে। পুস্তকটির প্রকাশকাল ১২৮৯ 
বঙ্গাক, আশ্বিন (২৭-_ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ )। 

৭ 


১৮ উনিশ শতকের বম লেখনী 


“পৃথিবী” পুস্তকখানি একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পুস্তক। পুস্তকখানিতে 
পৃথিবীর উত্পত্তি এবং কয়েকটি প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত অবস্থা বিশদ 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখিক1 এই দীর্ঘ প্রবন্ধের যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন তা নিশ্চিত 
ভাবেই বলা ষায়। সৌর পরিবারবত্তাঁ পৃথিবী, পৃথিবীর গতি প্রণালী, 
পৃথিবীর উৎপত্তি, স্বৃ-পঞ্জরের কয়েকটি অবস্থা, ভৃ-গর্ভ, পৃথিবীর পরিমাণ তৎসহ 
চারটি প্রস্তাবের বিশদ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে লেখিকা তার জ্ঞানভাগারের প্রকাশ 
ঘটিঃয়ছেন। 

যে চারটি প্রস্তাব লেখিক৷ তার প্রবন্ধের অন্তূক্ত করেছেন সেগুলি এক 
একটি যুগের বিস্তারিত বিবরণ__ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রথম প্রস্তাব অর্থাৎ প্রথম ঘূগে 
প্রারস্ত বা ইন্ফ্রাসাইল্যুবিয়ান কাল, ক্যামব্রিয়ান কাল, সাইলুযবিয়ান অস্তর 
গ, ডিবোরিয়ান বা লোহিত প্রস্তর যুগ, কারধনিফ রস বা অঙ্গারজনক অস্তর 
গ, পারমিয়ান অস্তর যুগ ইত্যাদির পর্ণায়ক্রমে বিশদ আলোচন] রেখেছেন 
সব্ণকুমারী দেবী । 

দ্বিতীয় প্রস্তাব অর্থাৎ দ্বিতীয় যুগের উল্লেখে একে তিনভাগে যথাক্রমে 
ত্িস্তর ব1 নৃতন লোহিত প্রস্তর অস্তর যুগ (118510 ০1 0৩৬ 1০0 196119 ), 
জুরাসিক অস্তর যুগ ( উ0188510 ), চাখড়ি বা ক্রিটেসস্‌ অন্তর যুগ (0150- 
০6০95) এর বিষয় আলোচন। করেন। 

তৃতীয় প্রস্তাব অর্থাৎ তৃতীয় যুগ পর্যায়ে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লয়েল-এর 
মতান্সারে তিনভাগে ধথাক্রমে- ইয়োমিন অর্থাৎ বর্তমান সময়ে প্রারভ্তে 
অন্তর যুগ, মায়োসিন অর্থাৎ অল্লাধুনিক অস্তর যুগ এবং প্লায়োসিন অর্থাৎ 
'মণিকাধুনিক অস্তর যুগ__-এক্ূপভাবে ভাগ করে বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা রেখেছেন, 
যেখানে জীব্জন্ুর পরিবঙনের বিশদ তথাযূলক আলোচনা কর! হয়েছে । 

চতুর্থ প্রস্তাব অর্থাৎ চতুর্ণ যুগের কাল তৃতীয় যুগের শেষ থেকে শুরু করে 
বতমান সময় পর্যাস্ত। এ যুগের বর্ণনা করতে গিয়ে লেখিকা বিস্তারিতভাবে থে 
'বষয়ের আলোচন। করেছেন তা হোলো, ছু-একটি বিশেষ স্থানীয় ঘটনা ছাড়। 
পৃথিবীর সার্বভৌমক বিশেষ কোন পরিবর্তন এ যুগে দৃষ্ট হয় না। বন্যা এবং 
হিমশৈলের কার্ধ্যই এ যুগের বিশেষ লক্ষণ এবং ইহা। অপেক্ষাও এ-যুগের আর 
একটি বিশেষ লক্ষণ মনুস্তের উতপতি । 

্ব্ণকুমারী দেবী ১২৯১ থেকে ১৩০১--বঙা এবং ১৩১৫ “থকে ১৩২১ 
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বঙ্গাৰ সময়ের জন্য ভারতী" পত্রিকাটি সম্পাদনা! করেন। “ভারতী*র বিভিন্ন 
সংখ্যায় তার বেশ কিছু রচন। অর্থাৎ প্রবন্ধ, গল্প, উপন্টাস, নাটক, কবিতা, গান 
ইতাদি প্রকাশিত হয়েছে । যদিও “ভারতী” পত্রিকার প্রারভ্ত থেকেই তার 
বিভিন্ন লেখা পর্যায় কমে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্পৃথিবী” দীর্ঘ প্রবদ্ধটির বেশ 
কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে । প্রসঙ্গত উল্লেখা "ভারা" পত্রিকাটি 
জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুরের সংকল্পান্থ্যায়ী ১২৮৪ বঙ্জাব শ্রাবণ মাসে (১৮৭৭ 
খৃ্টা) প্রথম প্রকাশিত হয়। ছ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই মানিক 
পত্রিকার প্রথম সম্পাদক । জ্যোতিরিজ্জনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, সম্পা॥কীয় চক্রমধ্যে ছিলেন। এই কারণে, প্রথম থেকেই স্বর্ণকূমারী 
দেনী এই পত্রিকায় লিখতেন। 'পথিনী" প্রবন্ধটি “ভাবী” পরিকায় কোন 
কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার সঠিক 'তাবিখ সংগ্রহ কর] সম্ভব হয়নি । 
হবে প্রকাশিত পুজ্জকটিই মামার হাতে এসেছে । এই দশর্খ প্রবন্ধে লেখিকা 
যে পাণডিতোর পবিচয় রেখেছেন ছা প্রশংসার দ্রানী বাপে 

প্রবন্ধের ভূমিক'ছেই লেখিক! ার বক্তব্য বলে দি হন। শণিত শান্ের 
সাহায্য ব্যতীত বিজ্ঞানের মম্করে প্রবেশ কর অতাস্ত কঠিন ; নান] কারণবশ ৯; 
অঙ্কশিক্ষা ও সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না, --বিজ্ঞান এইরূপ কষ্টসাধা বলিয়। 
উহা বিশ্ববিদ্যালয়েরই একরূপ আঁবদ্ধ। স্জ্কানের এইরূপ দূরূহ পথ স্থগম 
করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিক। দেশে গণিতের সাহাধ্য ব্যতীত যেক্পপ 
বৈজ্ঞানিক গ্রস্থ সকল প্রচার হইতেছে এই পুস্তকখানি সেই প্রকার গ্রন্থের 
আদর্শান্ুমারে রচিত। পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের মনে প্রধানতঃ ঘ্বে সকল 
প্রশ্ন উদ্দিত হইতে পারে, তাহারি মীমাংসা-স্বরূপ, প্রচলিত বিজ্ঞানের উপদেশ 
অনুষায়ী সাপারণের পাঠোপযোগী কতকগুলি প্রবন্ধ, গত ছুই বংসরের মধ্যে 
ত্ববোধিনী পর্ত্রকায় ও তারতীতে প্রকাশিত হয়। সেইগুলি পরিবহ্তিত ও 
পরিবন্ধিত করিয়া এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল । প্রধানত: নান 
লকিয়ার, গডক্রে নিউকাম ব্যালফোর টুয়ার্ট ও ফ্গয়ের প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়। 
ইহা! রচিত, অপরাপর ঘষে সকল গ্রন্থ হইতে সাহাধ্য পাওয়া গিয়াছে তাহ! 
যথাস্থানে শ্বীকুত হইয়াছে । বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক সম্বন্ধে প্রধান অন্থবিধ! 
পারিভাষিক শব্দের অভান। এ পুস্তকে, পূর্ববর্তণ মহাশয়দিগের ব্যবহৃত শব 
প্রায়ই গ্রহণ কর হইয়াছে--তবে দু-একটি প্রচলিত শবের স্বানে অন্য শকও 
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ব্যবহৃত হইয়াছে । সচরাচর অগুৎগারী পর্বত সকলকে আগ্রেয়গিরি বাঁলিয়! 
উল্লিখিত হয়, বিস্তু সংস্কৃত সাহিত্যের জালামুখী শবে যখন এ-অর্থটি আরে! 
সুষ্পষ্ট হয় তখন সে কথাটিও ব1 বঙ্গ ভাষায় চলিবে নাকেন? এ উৎকৃষ্ট কথাটি 
বঙ্গভাষায় প্রবেশার্থ করিয়া এ পুস্তকে ব্যবহার করিতে সাহসী হইয়াছি। 
ষে ষে স্থানে পারিভাষিক শবের অপ্রতুল হইয়ণছে সেই সেই স্থানে নতুন শব 
রচন। করিতেও বুন্িত হই নাই। সকল নৃতন রচিত কথাগুলি যে গৃহীত 
হইবে তাহ? প্রত্যাশ। করি না। জীব জগতেও যেমন শব্দ জগতেও তেমনি-__ 
যাহ। যোগ্য তাহাই জীবিত থাকিবে । যদ্দি বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দগুলি, 
সকল ভাষায় একই রাখা ষায়-_তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং ভাষায় উন্নতি হয় 
দেখিয়। ষে স্থানে মনোমত প্রতি শব ন। পাওয়া! গিয়াছে সে স্থানে ইংরাজি 
যূল এই রাখ। হইয়াছে । সচরাচর ইংরাজি জ্যোতিধিক পাঠ্যপুস্তকে বাস্তবিক 
পৃথিবী মচল এবং স্থ্যয স্থির বলিক্। দিয়া তাহার পর পৃথিবীকে স্থির অনুমান 
করিয়া, সুর্যের দৃশ্ঠতঃ গতি আলোচিত হইয়। থাকে । কিন্তু তাহাতে পৃথিবীর 
গতিবিধি ষথার্থরূপে বুঝিবার পক্ষে ধাধা লাগিতে পারে, সেজন্য এখানে 
পৃথিবীর বাস্তব গতি অবলম্বন করিয়াই অপর সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 
অঙ্ক বিদ্যার সাহাধ্য ছাড়িয়া কোন ইংরাজি গ্রন্থে ক্রাস্তিপাতের গতি বুঝানো 
হইয়াছে এরূপ দেখিতে পাই নাই, এ পুষ্তকে সে বিষয়ে যত্ব কর। হইয়াছে, 
কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছি বলিতে পারি ন1*-0, 

উপক্রমণিকাতে আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষিক উন্নতি সম্বন্ধে যে 
কয়েকটি সংস্কত গ্লোক উদ্ধৃত করিয়! দেওয়। হইয়াছে তাহার অধিকাংশ গ্লোকই 
আমাদের অনুরোধে পগুতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেধাস্তবাগীশ মহাশয় অন্ুজ্ন্ধান 
করিয়। দিয়াছেন, তাহার সেই পরিশ্রমের নিমিত্ত তাহার নিকট উপকৃত 
রহিলাম। 

১৮৮২, ২৭, সেপ্টেম্বর | ন্বর্ণকুমারী দেবী ।২ 

্ব্ণকুমারী দেবীর এই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ “পৃথিবী” গ্রন্থটির ব্ষিয়বন্ত এবং 
লেখিকার অভিমত থেকে ম্পষ্টত্ঃ যে উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের দরবারে 
লেখিকার এই প্রবদ্ধ গ্রন্থ বিশেষ জায়গ। করে নিতে সক্ষম হয়েছে। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ঘষে অভিমত ভদ*- 
নীস্তন সময়ে প্রকাশিত হয় তার কিছু অংশ সংগ্রহ কর। হয়েছে) 
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পুস্তকখানি বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাগারে একটি মহাযৃল্য রত বলিয়। গৃহীত 
হইবে সন্দেহ নাই । 
( মে, ১৮৮৩, বামাবোধিনী পত্রিক1 )৮৫ 
বঙ্গভাষায় সাধারণের উপযোগী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, এই প্রথম বচিত হইল ।-** 
আমর! শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষীয়দের এই পুস্তকখানি মাইনর ও নর্মাল পরীক্ষার 
একখানি পাঠ্যপুস্তক নিদিষ্ট করিতে অনরোধ করি । 
( আনন্দবাজার পরজ্রিকা )০৬ 
উল্লিখিত মন্তব্য থেকে সুস্পষ্ট, স্বর্ণুয়ারী দেবীর এই পুস্তকটির বিষয়বস্তু 
তদানীস্তন সময়ে আলোড়ন তুলেছিল । উনবিংশ শতাব্দীর নবজ্জাগরণের 
সাহিত্যের দরবারে এ সমস্ত উত্কৃষ্ট রচনা উপহার দিনেই লেখিকা নিজের 
জায়গ। করে নিতে সক্ষম হয়েছেন । 


গ্রসল্পময়ী দেবী £ 

কবি ও কথাশিল্পী গ্রসন্নময়ী দেবার সংক্ষিঞ্ধ জীবনী আলোচিত হয়েছে 
পূরবর্তা অধ্যায়ে। তার গছা রচনার ভঙ্গি ঘে উনবিংশ শতাববীর বাঙলা 
সাহিত্যের জগতে একটি বিশেষ ধারায় প্রতিনিধিত্ব করেছে তা নিসংকোচে বল। 


১০২ উনিশ শতকের বামা লেখনী 


যেতে পারে ॥। তার রচিত গগ্চসাহিত্য 'তারাচরিত” প্রকাশিত হয় ১৩২৪ 
বঙ্গাক অর্থাৎ ১৯১৭ সালে । “তারাচরিত, মূলতঃ জাবনী-চরিত। প্রসন্নময়ী 
দেবী তার এই গ্রস্থে হুলেখিক। প্রিয়ঙ্ব্ণ। দেবীর স্বামী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
অতি দরিদ্র অবস্থা থেকে জীবনধুদ্ধে নান। ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে 
পরবর্তাঁ সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ, তৎ্সঙ্গে তারাদাসের পুত্র তারাকুমারের জীবনপী 
বলেছেন। গ্রন্থের শুরুতেই লেখিকা তারাদাসের পূর্বপুরুষের কথাও উল্লেখ 
করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশের স্থান কলকাতা ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড। 

গ্রস্থটিতে লেখিকা পধায়ক্রমে ছোট ছোট ঘটনা এবং নানান বক্তব্য 
উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে লেখনীর দৃঢ়তা ও সম্পূর্ণতা এনেছেন। জীবনী গ্রন্থটির 
বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে লেখিকা প্রয়োজনমত কয়েকটি শিরোনাম 
দিয়েছেন, পিতৃ পরিচয়ের সঙ্গে তারাদাসের পাঠ জীবনের দরিদ্র অবস্থার কথ। 
বর্ণনার পর কমক্ষেজে প্রবেশ এবং সেই স্ৃত্রেই মধ্যপ্রদেশের রায়পুর গমন । 
এখান থেকে শিরোনামের শুরু, যথাক্রমে-__রায়পুর মধ্যপ্রদেশ, পাগড়ি ভাই, 
পিতৃবিয়োগ, মহারানীর জুবিলী, অস্ট্রেলিয়ায় গমন, বিবাহ, বিচিত্র মকদ্দম1 ও 
স্বাস্থ্য ভঙ্গ, পীড়া, লোকান্তর, শিশু তারাকুখার | শিশু তারাকুমার শিরোনামে 
কয়েকটি উপ-শিরোনাম যথাক্রমে-রায়পুর ত্যাগ, দেখগৃহ, দাজিলিং, মধুপুর, বালক 
তারাকুমার, গৃহে অধ্যয়ন, সেন্ট জেতিয়ার কলেজ, তারাবাস, সেন্ট জেভিয়ার 
ভ্যাগ, তারাকুমার এবং শেষকথ। সর্বশেষ উপ-শিরোনাম যেখানে তারাকুমারের 
পাচ বৎসর বয়সের কয়েকটি রচনা স্থান পেয়েছে। 

নদীয়]! জেলার অধীন দ্েবগ্রামের প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় ণংশে গিরিশচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা রামলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
গিরিশচন্দ্র আশৈশব দানে মুক্তইস্ত, দয়া ও চরিত্রগুণে নদীয়া জেলায় খ্/াতিলাভ 
করেন। তার ছুই বিবাহ, প্রথমার একপুত্র ও এককন্1। প্রথম স্ত্রী অতি অল্প 
বয়সেই পরলোকগমন করেন। তারপর তিনি শিরোমাণ আনন্দচন্দ্রের অতিশয় 
নিষ্ঠাবতী কন্তাকে বিবাহ করেন। এই দ্িতীয়ার পাচ পুত্র ও এক কন্যা । ত্রিশ 
বৎমর বয়স পূর্ণ হবার পূর্বেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন, মন ও গৃহশৃনয 
করে অনাথ পুত্রদের এবং একমাত্র কন্যাকে হ্বামী হস্তে সমর্পণ করে দ্বিতীয় স্ত্রী 
স্বর্গ গেলেন। গিরিশচন্দ্র আবার পরিধার শৃন্ত সন্তানতেেগ লালন-পালন করতে 
লাগলেন । তার পঞ্চম পুত্র তারাদ্দাস ছেলেবেল! থেকেই খুব ছুরস্ত । 
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“পুরুষোচিত খেলায় তিনি গ্রামের মধ্যে অদ্বিতীয় ও দলপতি ছিলেন ।*৩৭ 

তারাদাসের অসাধারণ মেধাশক্তি ও প্রথর বুদ্ধির জন্য তিনি বৎসরাস্তে 
পরীক্ষায় প্রথম হয়ে অনেক পুস্তক পুরস্কার নিয়ে আসতেন । দেবগ্রাম স্কুল 
থেকে ছাত্রবুত্তি পাস করে জলপানা নিয়ে রুষ্ণচনগরে কলেঙ্জে ভর্তি হন। এখান 
থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে লাগলেন। কিন্তু পিত1 গিরিশ- 
চন্দ্রের ভাগ্য ভাঙ্গিল। কারণ, তার অপরিমেয় দয়া । আর এই কারণেই 
তিনি সর্বন্াস্ত হলেন। দারিক্র্যের তাড়না, পিতার মানসিক ও দৈহিক 
সাংসারিক ক, তারাদ্দাস বি. এ. পাস করে বি. এল. পড়তে পড়তে কষ্জনগরের 
ব্র্বাবুর স্কুলে মতি সামান্য বেতনে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন। বি. এল, 
পাঁস হলে আদালতে যাঁওয়। আসা শুরু করলেন । কিন্তু উপার্জন ঠিকমত না 
হওয়ায় তিনি আন্দামান দ্বীপে চাকুরী গ্রহণের জন্ত গোপনে আবেদন করলেন। 
বয়স কম ও কাজের অভিজ্ঞত৷ না থাকার জন্য সে আবেদন অগ্রাহ হোলে।। 
সৈনিক বিভাগে আবেদনও অগ্রাহ্া হোলো । সংসারের অচলাবস্থার জন্য পিত? 
বাধ্য হয়েই তারাদামকে জৰ্বলপুরে চাকুরী গ্রহণের জন্য যাবার অনুমতি 
দিলেন। কিন্তু এলাহাবাদ পর্যাস্ত পৌছলে পিতার এক পত্র পেয়ে তিনি 
জব্বলপুর যাওয়] বন্ধ করে নাগপুর হয়ে রায়পুর যেতে মনন্ত করলেন এবং 
রায়পুরে খুবই কষ্টে পৌছলেন। 

“দার্ঘ পথ একপক্ষকালে অতিক্রম কারয়। বিবিধ বিচি ঘটনা ও মনোরম 
দশ্যাবলার মধ্য দিয়া তিনি গমাস্থান বায়পুরে আসিয়া পৌছিলেন। সংবাদ 
পাইধামাত্র তাহার সেই আত্মীয় ভাক্তার অতি সমাদরে তাহাকে অভ্র্থন। 
করিয়। নিজালয়ে লইয়া গেলেন ।৮৩৮ 

পীরে প্রীরে নিজের কের গুণে তারাদ্দাপ মিডনিলিপ)ালিটির চেয়ারম্যান, 
ডিদ্রীকট বোর্ডের সেক্রেটারী পদমর্যাদা পেলেন। এত কর্ধব্যস্ততার মধ্যেও 
তিনি মাতৃভাষা বাঙ্গলা ছাড়া সংস্কত, ভতরাজী, ফরাসী, উদু“, পাশশ, মারহাটি, 
মারোয়ারী, ছাত্রশগড়ি, ডভিয়া, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা শিখতে লাগলেন। সঙ্গে 
সঙ্গীত চর্চা করতেন । খয়রাগড়ের রাজাবাহাছুরের সঙ্গে পাগড়ী বদল করে 
রাজ তার সঙ্গে 'পাগড়ীভাহ” সম্পর্ক পাতলেন এবং রাজার উপহারম্বরূপ একটি 
তেজী সুন্দর অশ্ব নিয়ে রায়পুরে ফিরলেন। তারাদাস জীবজন্ক খুব ভাল- 
বাসতেন। [ভনি আত্মত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন। সার উপার্জনের অর্থ 


১৪৪ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


পরিবারবর্গকে অকাতরে দ্দিতেন। নিজের ব্যয়ের জন্য সামান্য কিছু অর্থ রেখে 
বাকি দীনদরিগ্্র প্রবাসী বাঙ্গালীদের দান করতেন। নাগপুরের কমিশনার 
াকে-_ ****দেক্রেটারি পদ্দে বরন করিলেন ।”৩৯ 

এ সময় তার পিতৃবিয়োগ হেলে, তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাত। উমাদদাসকে চিকিৎমা- 
শান্্র অধায়নের জন্য বিলেত পাঠালেন। মহারানী ভারতেশ্বরীর রাজত্বের 
পঞ্চাশবধ পূর্ণ হলে ভারতব্যাপী ধে উত্সব হয় রায়পুরে সেই সমারোহের পুরো 
দায়িত্ব আরার্দাসের উপর দেওয়া হলে তিনি তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। 
দার্ঘ সাত বৎসর ভংল্যাগড ও জামানীতে পাঠ শেষ করে তার ভ্রাত। রায়পুরে 
প্রতাবর্তন করেন এবং পরে কলকাতায় এসে ব্যবসা শুরু করেন। উমার্দাসের 
কনা] আারামণি। 

এরপর কিছুদিনের মধ্যেই তারাদাস অন্ুস্থ হয়ে পড়লেন। ভ্রাতার 
চষ্টাতেই নাসিকে কিছুদ্দিন থাকবার পর তারাদ্রাসের শরীরের উন্নতি হয়, কিন্ত 
সম্পূর্ণ হুস্থ ন। হওয়ায় উম্াদাস তাকে অস্ট্রেলিয়! পাঠালেন। সেখান থেকে 
সস্থ হয়ে তিনি রায়পুর ফিরলেন। এবার সংসারী হবার 'দকে মন হলে, 
পাবনা গুনাইগাছ? গ্রাম নিবাপী কুলান শেষ্ঠ রুষ্ককুমার বাগচী মহাশয়ের কনা। 
'বারেন্দ্রকুলতিলক কাপ কুলীনের চুড়ামাণ” হরিপুবের চৌধুরী মহাশয়ের দৌহিনী 
ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভ!গিনেয়ী শ্রমতী প্রিয়ন্ব?া দেবার 
(বি. এ. পাশ) সঙ্গে ৩৮৩১ বৎসর বয়সে রেজেপ্ী করে বিবাহ কলেন। 
1ববাহের "দ্বিতীয় বষে ১৮৯৪ সালের ১২ অক্টোবর, শুক্রবার সন্ধ্যা বিজয়" 
দশমীর পরের দিন তারাদাসের একটি পুত্র সম্তান জন্ম নিল। পুত্রের নাম 
বাখলেন তারাকুমার। 

তারাদাসের পরিণারের অনেক পোষ্কু ছিল। অর্থ উপার্জনের পরিমাণও 
হাশর বুদ্ধ পেতে থাকল । মকদ্দমার বিবিধ চাপ, শরীরের ক্রমাগত অধত্বের 
ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন । ভ্রাত] উমাদদাসের চেষ্টায় যদিও কিছুট। সুস্থ 
হলেন। কিন্ত কিছু দিনের মধ্যেই রায়পুরের বড় বড় ইংরাজগণের নিমন্ত্রণে 
শকার করতে গিষ্ষে তিনি আবার অন্ুস্থ হয়ে পড়লেন। দুরারোগ্য ব্যাধি 
এবার তাকে ছিরে ধরল, স্ত্রী সারাদিন রাত্রি শুশ্রাধ1। করতে লাগলেন কিন্তু, 

“এত পেব। যত্ব ও চিকিৎসায় দুরারোগ্য ক্ষযরোগের আর কোন উপশম 
“দখা গেল না। ক্রমশ অস্ভিম সময় আসিয়া উপস্থিত হুইল । ১৮৯৫ 
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সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি আট টিকার সময় আত্মত্যাগী, উদারহৃদয়, হ্বজন 
প্রতিপালক, সর্বঙ্জন প্রিয় বীর তারাদাস ৪২ বৎসর বয়স পূর্ণ হইতে না হইতেই 
অকালে ইহুলোক পরিত্যাগ করিয়! দিব্ধামে চলিয়! গেলেন 1১৪০ 

তারাদাসের জীবনী চরিত এখানেই শেষ, এ জীবনী চরিত লিখতে গিয়ে 
লেখিক1 তারার্দাসের সমস্ত জীবনের সংগ্রামের প্রতি সম্মান জানিয়েছেন, 

“ঘে অজাতশক্র যুবক ২১।২২ বৎসর বয়সে নিঃস্ব অবস্থায় একক বহু বাধা 
বিদ্ব অতিক্রম করিয়। রায়পুর আসিয়াছিলেন এবং পরে নিজ ক্ষমতাবলে 
ছক্রিশগড়ের সম্রাটবং ধন মান স্থখ সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়াও যিনি সে সকল অতি 
তুচ্ছ জ্ঞানে সমগ্র জীবনে পরার্থে উতৎদর্গ করিয়া জনসাধারণের হিতসাধনে 
আত্ম বিস্বত ছিলেন,*--সেই অসমাধু মহৎ জীবনের শেষ নিদর্শন ভম্মসাৎ হইয়া 
গেল 1১৪১ 

তারাদ্দাসের জীবন চরিছ্ছের সমাপ্তির পর লেখিক গারাদাসের একমাত্র 
পুত্র তারাকুমারের সংক্ষিপ্ত জীবনের বর্ণনা করেন। পতিবিয্োগ বিধুরা 
প্রিয়দ্বদার্দেবী শিশু তারাকুমারকে নিয়ে রায়পুর ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন । 
এখানে তার শৈশবের শিক্ষা শুরু হয়। কিন্তু কলকাতার জলবায়ু শিশ্র 
স্বাস্থ্যের উপযোগী ন। হওয়ায় তারাকুমারকে নিয়ে তিনি দেও্ঘরে চলে গেলেন। 
সেখান থেকে কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে ফিরলেও কলকাতার জলবায়ু 
তারাকুমারের শরারের অবনতি ঘটাতে থ;কায় আবার স্বস্থ হবার জন্য তাকে 
নিয়ে প্রিয়ছদাদেবী দাজিলিং চলে গেলেন। এখান থেকেও কিছুটা স্থশ্থ হয়ে 
ফিরলে পুত্রের পুনরায় অসুস্থতার কারণে তাকে মধুপুর যেতে হোলো।। কিন্তু 
এখানে থাকা সম্ভব হোলো না, একক্রন পাগলী মহিলার নজ্তর পড়ঙ্স 
তারাকুমারের প্রতি, সে তাকে নিজের ছেলে মনে করে বারবার চুরি করে নিয়ে 
যাবার চেষ্টা কবতে লাগল। এই ভয়েই ভীত হয়ে প্রিয়দ্বদাদেবী মণুপুর 
পরিত্যাগ করলেন। 

বালক ভারাকুমারের তিন বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই মিশনারী মহিলাদের 
আগ্রহে তাকে পপ্রয়দ্বদাদেবী “কিন্টারগার্টেন' স্কুলে ভন্তি করে দেন। কিন্তু 
এক বৎসর পরে তারাকুমারকে “কণ্টারগার্টেন* স্কুল ছাড়িয়ে গুহেই পড়াবার 
ব্যবস্থা হয়। সাত বছর বয়মে তাকে সেপ্টজেতিয়ার কলেজের দ্বিতীয় 
্টাগারে ভর্তি করা হয়। এখানে কিছুদিন পড়াশুনা করবার পর তাকে 
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পেনারসে সেপ্ট্র/ল হিন্ু কলেজে ভি কর] হয়। কিন্তু এখানে আর তারাকুমারের 
বেশীদিন পড়া হলো না, বেনারশে সেপ্্রীল হন্দু কলেজে মাত্র বাইশদিন 
অবস্থানের পর দুরন্ত বিহ্চিক রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র নাত-আট ঘণ্টার মধ্যে 
তার মৃত্যু হয়। 

“মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র এগার বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু ইহারই 
মধ্যে সে বাজপা, হংরাজী, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ এবং সংস্কৃত ভাষা অনায়াসে পাঠ 
করিত 1৮৪২ 

(শেষকথ। অর্থাৎ সবশেষ অধ্যায়ে লেখিকা শিশু তারাকুমারের পাচ বছরের 
কয়েকটি রচন। উল্লেখ করেছেন। এগুলি হোলো, “বুড়াবুড়', “আমার বন্ধু 
( ইংরাজী কবিতার অন্রবাদ ), তারামণি, ফরাশী অনুবাদ । 

“মামার বন্ধু এই ইংরাজী কবিতার অনুবাদ তারাকুমারের সাড়ে দশ 
বছরের লেখা । “তারামণি” রচনায় তারাকুমার তার কাকা উমাদাসের 
কন্যা সম্পর্কে তার দিদি তারামাণর জীবনকথ] বর্ণনা করেছে । তারামণির 
মাত্র ১৯ বছর বয়সে বিবাহ হয়, কিন্তু বিবাহের ছু'মাস পরে দারুণ রোগে 
তারামণি মারা যায়। দিদির এই অকাল মৃত্যুর বিচ্ছেদবেদনা তারাকুমারের 
মনে যে আঘাত হানে তারই অভিব্যক্তি “তারামণি”। 

তারাকুমারের দশ বৎসর বয়সের ফরাসী অনুবাদের অংশ তুলে ধরা 
হোলো । 

"অরুণোদয়ে ও বিহঙ্গসঙ্গীতে নিদ্রিত পৃথিবী যখন জাগ্রহ হইয়া উঠে তখন 
তাহ|র সেই প্রাঙঃখোভায় নয়নমন মুগ্ধ হইয়া যায় ও বালকের মনে ঈশ্বর 
প্রেমের সঞ্চার করে। সেই নময় শয্যায় শয়ন করিয়া? না থাকিয়', হে বালকগন, 
মাপন পাঠে মনোনিবেশ করিবে । এক মুহূর্তও হেলায় হারাইবে না। 
ভগবানের দয়ায় আমরা ধাহ! পাইয়াছি তাহা উপভোগ করিয়া নজ নিজ 
জীবন সার্থক কবিলেই সব পার্ক হইয়া যাইবে । শৈশবে সময় থাকিতে 
আমরা যাহা শিখিয়] লব, যাহ) অর্জন করিব, যৌবনে তাহার পুর্ণতালাভ 
করিয়] ভবিষ্যৎ জীবন আনন্দ শ্রাঞ্চ হইব ।” 

( বয়স ১০ বৎসর, তারাবাস-বালিগঞ্জ )। তারা চরিত পৃঃ ১১২-১৯৩ 

প্রসন্নময়ী দেবী তার এই জীবনচরিত £ গ্রস্থটিতে [তন তারা, ঘথাক্রমে-_ 
তারাদাস বন্দোপাধ্যায়, তাবাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারামণির জীবনের 
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কথ! লিখেছেন। এই তিন তারার জীবনেই কিছুটা উল্লেখ্য দিক আছে। 
যেমন, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৈশোর থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন 
পর্যন্ত দারিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম ও প্রতিষ্ঠালাভ সঙ্গে পরার্থে সেবার কথা। 
তারাকুমার শিশু, তার আযুক্কাল মাজ্জ সাড়ে এগার বৎসর, কিন্তু এই শল্প 
সময়েই তার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ «পয়েছে তার লেখনার 
মধ্যে । তারামণির মাত্র উনিশ বসর বয়সে জীবন সংসারে প্রবেশ করতে 
না করতেই জীবনের পরিসমাপ্তি । এই তিন তারা অর্থাৎ তারাধাস, তারাকুমার, 
তারামণি সবাই একই পরিবারভূক্ত কিন্তু তিনটি ীবনেরই পরিসমা 
অকালে । লেখিকা] পর্যায়ক্রমে যেভাবে এই জীবনী চরিত্রের বিস্তাস করেছেন 
তা প্রশংসার দাবী রাখে এবং গ্রন্থটির নামকরণ “তারাচরিত+ সার্থকতালা ৩ 
করেছে । 

শরওকুমারী চৌধুরানী ঃ 

শরৎকুমারী চৌধুরানীর বহু রচন! উনবিংশ তাকদীর কিছু সাময়িক পত্রের 
পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করে আছে । এগুলি হোলে। ভারতী” “ভারতী ও বালক”, 
“সাধনা”, বিঙ্গদ শন”, “সবুজপত্র', “মানসী ও মনবাণী* প্রভৃতি পিকা। এহমব 
পত্িকায় শরৎকুমারী দেবীর সাহিত্যের প্রকাশ ঘটেছে । তার রচিত গছ্চ- 
সাহিত্যের বিষয়বস্ত বিস্তারের পরিধি বহুমুখী যেখানে নারীর নানান সমস্তযা। তুলে 
ধর। হয়েছে। 

বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য রম্যরচনাগুলি, 'সোনার-ঝিছুঝ 
যৌতুক” “কলিকাতার স্ত্রী সমাজ” “শাশুড়ি ও বৌ” একাল ও একালের মেয়ে» 
“কন্যাদদায়+ আদরের না অনাদরের+ এবং “মেয়ে জি? | 

উল্লিখিত আটটি গগ্ভসাহিত্যের শিরোনামগ্তলি থেকে বিষয়বস্তর স্পষ্টত। 
প্রকাশ পায়। এছাড়া একটি বিষয় স্থম্পষ্ট তা হোলো, শরৎকুমারী চৌধুরানার 
রচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু নারী সমাজ । নারীসমাজের নানান সমস্যা, বঞ্চনা, 
প্রতিবাদী ভাষা নানান ভাবেই ঘুরে ফিরে এসেছে তার লেখনীতে । এই সমস্ত 
গছ্যসাছিত্যের মধ্য দিয়েই তিনি বলতে চেয়েছেন সমাজের নারীর কথা যেখ!নে 
যৌতুকের ক্রটির ফলে যাতন] ভোগ করতে হয় বধৃকে, কন্যাদায় গ্রস্ত পিতার 
অক্ষমতায় কন্ঠাকে স্হ করতে হয় নানান ধরনের মানসিক নিদাতন । সমাজে 
কন্তাসম্তান ধাকে অবহেলিত । 


ঘকাড উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


“কলিকাতার স্ত্রী সমাজ”, ১২৮৮ বঙ্গাব “ভারতী পত্রিকার যথাক্রমে ভান্দ্র, 
কান্তিক সংখ্যায় “শাশুড়ি-বৌ” ১২৯৮ বঙ্গা "ভারতী ও বালক" পত্রিকার 
আধাঢ সংখ্যায় ; “একাল ও একালের-য়েয়ে* ১২৯৮ বঙ্গার্থ 'ভারতী ও বালক? 
পত্রিকার আশ্বিন ও কার্তিক এবং মাঘ সংখ্যায়; 'আদরের না অনাদরের?, 
১২১৮ বঙ্গাব “সাধনা” পত্রিকার মা সংখ্যায় ; “মেয়ে যজ্ঞ) ১৩১৫ বঙ্গাব, 
'ভারতী” পত্রিকার ভাদ্র সংখাম্ম ; “যৌতুক”, ১৩২৪ বঙ্গা, “মানসী ও মর্মবাণী” 
পত্রিকার অগ্রহায়ণ, পৌষ সংখ্যায়; “সোনার বি্ুক", ১৩২৮ বঙ্গাব্ধ “মানসী ও 
মমবাণী” পত্রিকার অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

উল্লিখিত রচনাগুলিতে শরংকুমারী দেবী কয়েকটি ছোট ছোট এবং খুবই 
সাধারণ চলতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তদানীন্তন ছাত্রীসমাজকে তুলে ধরতে 
প্রয়াসী হয়েছেন। “কলিকাতার স্ত্রী সমাজ" রচনাটি একটি পত্রের বয়ানে 
লেখা । লেখিক! প্রবন্ধের শুরুতেই কলকাতার মহিলাদের মজলিস এই 
উপস্থাপন] করেছেন, 

“আমার ইচ্ছে যে তোমাকে একবার আমাদের মেয়ে মজলিলট। 
দেখাই 1৮৪৩ 

মেয়েদের মজলিস বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, মেয়ে মজলিস দেখতে 
হলে মেয়েদের পোষাক-আযাক, আলাপ-আলোচনা, প্রভৃতির ধরন একটা 
মজলিসের মধ্যেই পাওয়া যাবে না। কারণ যুবতী, মধ্যবয়স্ক রমণীদের 
প্রত্যেকের মধোই পোষাক, আলাপ আলোচনার রকম ভেদ লক্ষণীয়। 
কলকাতার যুবতী নারীদের পোষাকের বর্ণনা করতে গিয়ে লেখিকা নিমন্ত্রণ 
বাডাঁর নিমন্ত্রিত মেয়েদের পোষাকের উল্লেখ করেছেন, 

“--"তারা সব এক একটা। বিশ্র/ ওড়ন। মাথায় দিয়েছে তার ভিতরে একজন 
কোমর থেকে বোধ হয় একহাত ওসারে? একট] মোটা কাপড় পরেছে-_ 
একজন হাটু পর্যস্ত আর একজন বেশ পা পর্যস্ত পরেছে । যেমন বাঙ্গালির 
যেয়েরা শাড়ি পরে তেমনি ক'রে আচলট। কাধে ফেলে একটা ক'রে কোযরবন্ধ 
পরেছে 1-** তারপর অন্ত বাড়ির নিমস্ত্রিতদের দেখতে লাগলাম-_কারো গায়ে 
জামা আছে--কারো গায়ে নেই-কেহ ব1 পুরুষদের মত চায়না! কোট পরেছে 
কেহ ব1 ছেলেদের মত চললচলে জামা পরেছে--কারে। ব। বেশ ভাল মেয়েলি 
জামা কিন্তু বেশীর ভাগই চাষন।কোট পর] 1১8৪ 


উনিশ শতকের বম লেখনী ১০১ 


পোষাকের বর্ণনা! দিতে গিয়ে লেখিক1 আরে। রসিয়ে বলেছেন, 

“একটা ভারী মজার পোষাক দেখলেম। একটি ছোট মেয়ে বোধ হয় 
বয়ম আন্দাজ ৮৯ বৎসর, একখানি বেশ ঢাকাই সাড়ি পরেছে আর তার উপর 
একট। শার্টিনের গাউন পরেছে-_-ত:ও আবার উল্টো, - 1১৪৫ 

এইসব নানান পোষাকে সঙ্জিত। নানান বয়সের রমণীগণ যত্বের বিষয়েও 
বেশ সচেতন । কারণ যখন খাবারের ভাক পড়ল তখন তার" তাদের বন্ধমুল্য 
জরীর, বেনারন্দী ইত্যাদি পোষাক ছেড়ে স্থতোর কাপড় পড়ে খেতে গেল । 

লেখিক1। এবার মেয়েদের মজলিসে ঘষে গল্পগুজব হচ্ছিল তার প্রতি 
মনোষোগী হলেন । নানান রকমের ঘর-সংসারের গল্পে বাম1-কণ্ঠ মুখরিত করেছে 
মক্জলিস। যথা-_-অদ্ধ বয়মী মহিলাদের মধ্যে তার্দের মেয়ের বিয়ে, ছেলের 
ব্যারাম, আতিথ্য রক্ষা করবার প্রতি সচেতন! নিয়ে চলল বাক্যালাপ। 
যুবতীদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্ত আরে] ভিন্ন স্বাদের যুবতীর স্বামীর কথা 
নিয়ে বান্ত, এমনকি স্বামীকে বশ করবার উধধের সন্ধান দ্নেওয়া-নেওয়। পর্যস্ত । 
শাশুড়ী-ননদ্দের কথ। ওঠে না সেখানে । অবশ্য পড়ান্তনার কথ! একটু-আধষ্ু 
ওঠে না যে তা নয়, ঘেমন; 

*অমূক বই পড়েছ-_অমুক বয়ের অমুক জায়গাট? পড়লে খুব কান্না পায় --”৪৬ 

বৃদ্ধদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বন্ত আবার আলাদ। ধরনের, তাদের গল্প 
শ্ধু রান্না খাবার আর পাড়ার বৌ ঝিয়ের নিন্দে, 

“দেখ দেখ একট] হজৈর চাপকান পড়া বৌ দেখ-মা! কালে কালে কতই 
হবে 1৮8৭ 

লেখিকা এবার এলেন খাবার দৃশ্ত বর্ণনায় । নিমস্ত্রিত বাড়ীতে খাবার সময় 
লুচি তোল পদ্ধতি অর্থাৎ নিমন্ত্রণ বাড়ীতে খেতে বসে যথেষ্ট খাবার পরও 
বাড়ীর জন্য আলাদ। করে খাবার নিয়ে যাওয়া, এ খাবার সামগ্রী তার। খাবার 
ফাকেই আলাদা তুলে রাখে । এই লুচি তোল প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 

“্য] হোক্‌ খেতে গেলুম | দেখলুষ লুচি--তোলা পদ্ধতি একটু কমেছে ।”৪৮ 

দু-ন্তিন বছর পূর্বেও এ-পদ্ধতি পুরোদমে বহাল ছিল তারও উল্লেখ রেখেছেন 
তদদানীস্তন একটি ঘটনার বর্ণনা! দিয়ে । খাবার শেষে নিমন্ত্রণ বাড়ীর গিক্নীর 
দর্শন দেওয়ার রীতি আছে। নিমস্ত্রিতদের আমন্ত্রণ করবার রীতি আছে। 

*নিমস্ত্রিতদের এ বাধা আদর আছে--পান্ধি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া, 


১১০ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


খাবার সময় ডেকে নিয়ে যাওয়া__-আর খাবার শেষে গিন্গির দর্শন দেওয়া! এই 
চূড়ান্ত আদ্দর***এক এক বাড়তে বেশ খোজ-ধবর নেয়-__-তার1 নিমস্ত্রিতদের 
দেখে বেশ মামোদ পায় বলে বোঝা যার, কিন্ত এক এক বাড়ির ভাব দেখে 
মনে হয় যেন তার] নিমন্ত্রণ করে নিমন্ত্রিতর্দের চরিতার্থ করেছেন ।”৪৯ 

খাবার শেষে পান্কি করে যাবার ব্যাপারেও গোলোধোগ, কে কার আগে 
যাবে । এখানেও পক্ষপাতিত্ব । 

“আত্মীয় কুটুম্বর মেয়েদের যাবার সময় বাড়ির ভিতর থেকে গিন্লি হুকুম করে 
পাঠালেন, "বাগবাজারে ক্ষীরোর শস্তর বাড়ির জন্য একখানা পান্কি ক'রে দিতে 
বল।” কর্তা অমনি 'একখান? পাক্কি ধরে রেখে চেঁচাতে লাগলেন-_-*ওরে রামা, 
বাগবাজারের সোয়ারী ডেকে দ্ে।” ঝম ঝম করে বাগ-বাজারের সোয়ারা 
এলেন_পিছনে দাসীর মাথায় একটী বড় সড় রকম পুণ্টলী-কারণ, 
অবিশ্ি, 1৮৫০ 

ধার] মেয়ের বাড়ির কুটুম্ধ নয় তার কেউ ব। বাচ্চা! ছেলে ঘরে রয়েছে, 
চেলের অন্্রথ, নৃতন জামাই আসবে, ইত্যাদি নানান বাহান। দিয়ে য* 
পাঁড়াতাভি সম্ভব পান্ধি দখল নিচ্ছেন । লেখিক। এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 

“পান্কি নিয়ে টানাটানি যে কি বিষম ব্যাপার তা আর তোমায় কি 
বোলনেণ। বাডভিতে শাশুড়ি যদি বৌয়ের গলাব শ্বরটি শুনতে পান তো রেগে 
বাড়ি মাথায় করেন-__কিন্ত পাক্কিতে উঠবার সময় ঘদি লেই বৌয়ের গল" 
শোনেন--1 বৌয়েব কিছুমাত্র লজ্জার ক্রুটি দেখেন না,..বরং বৌ পাক্কি 
বার জন্ত চেঁচায়েচি করতে উত্তেজনা করা হয় ।৮৫১ 

পান্কির বিষয়টা এতই জরুরী যে, আপনপর বিবেচনা! বোধও কমে যায়। 
£নজের পান্ধি থাক সতেও লেখিকাকে দেরী করে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। 
কারণ, পান্কি কম থাকায় গিশ্নী লেখিকার পান্কিতেই তার কুটুম্বকে পৌছে 
'দবার ব্যবস্থা করেন, রুতজ্ঞতাম্বরপ লেখিকাকে বাড়ি ফিরবার সময় জোর করে 
সঙ্গে একটি “সরা” দিয়ে দেন। 

অন্য একটি বৌ-ভাত বাড়িতে নিষন্ত্রণ রক্ষা! করতে গিয়ে শরৎকুমারী দেবী 
তার অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন। এখানে অন্ত একদল মেয়ের সঙ্গে 
পরিচিত হলেন। নতুন বৌ দেখতে গিয়ে নতুন বৌ-এর প্রতি দিদি শাশুড়ির 


কার কানে এলে? তার । 
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“- ওরে বৌ ভাল করে বস্__এখনি বাবুরা যৌতুক করতে আসবেন |” 
“বৌ ষে তার চেয়ে কি ক'রে ভাল হয়ে বসবে তা! সে কোন মতেই ভেবে 
পায়না |৮৫২ ৃ 

বাবুর যৌতুক করতে যখন এলেন, তখন কেবল মাত্র গিশ্নী বৌ নিয়ে 
জে'কে বসলেন, আর সব মেয়েরা সেখান থেকে উঠে গিয়ে আড়াল থেকে 
বাবুদের ধৌতুক পরিদর্শন করতে লাগল, সঙ্গে কে কার জামাই, কর্তা, এ 
নিয়ে বেশ মুখরোচক আলোচনা চলতে লাগল । 

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একটি মেয়ের দলকে লেখিকার "ভাল লাগল, ঘ'দের 
পোষাকে বিবিয়ানা ছিল, খাবার পর তার! নিজেদের মধ্যে গানের আমর 
বলিয়ে দ্দিল। শেষ পর্যায়ে 'লখিক1! শাশুড়ি দলের প্রসঙ্গে দোষারোপ 
করেছেন, বৌকে নানান ভাবে নিড়ম্থন] ভোগের পিছনে শাশুড়িই কারণ খনে 
করেছেন। কিন্ত রচনা শেষ করবার মুখে এসে তিনি ষে মস্তব্য করেচ্ছেন 
তাতে স্পষ্টতই পুরুষরাই স্ত্রীলোকদের সুত্রী-অস্ঞ্র ভাবে চলবার ক্ষেতে দায়ী । 

“ **আজএ পুরুষদের মধো এমন শ্বলভ্য আছে। পুরুষরা ঘি মেয়েদের 
ভাল কাপড় চোপড় প*রতে বলেন তা হলে ভারা নিশ্চয়ই পরে। অনেকের 
নিজের ইচ্ছ1 সত্বেও সে খালি হয়ত স্বামীর জন্যে পরে না। "পুরুষরা সভ্য ন। 
হলে আর মেয়েরা কি কণবে বল--তাদের মার একলা দোষ কি করে 
“দব ?”৫ 5 

১২৯৮ বঙ্গাঝের মাষাঢ় সংখা, পত্জিকা “ভার শী ও বালক? খরৎ্কু*রা 
চৌধুরানী দেবীর মেয়েদের বিষয় নিয়ে ষে বাস্তবণম্মী রচন' প্রকাশিত হয় তার 
শরোনাম শ্বাশুড়িৎবৌ |” কিছু টুকরো ট্রকবেো! পরিস্থিতির উল্লেখের মধা 
দিয়ে, তদানীস্তন সময়ে শ্বাশুড়ী-বৌ এর মধ্যে যে সম্বন্ধ গড়ে উঠত, তার বাস্তব 
চিত্র তুলে ধরবার প্রয়াসী হয়েছেন লেখিকা 

শুরুতেই তিনি বলেছেন, একালের শ্বাশুড়িরা বৌ-এর প্রতি বড়ই উদ্মা। 
তাদের ধারণ। বৌ ঘরে এলেই ছেলে পর হয়ে ষায়। আবার কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে দেনা-পাওনার বিষয়ে ঘাটতি হলে বৌ-এর উপর শ্বাশুড়ির অন্ুস্তষির 
পরিমাণ যেন বেড়েই যায়। কিন্তু বৌ-এর প্রতি সঙ্া্ভৃতিশীল হুতে বলতে 
গেলে বেশীর ভাগ শ্বাশুড়িকেই দেখা ধায় না। এরফলে বৌ-এর শ্বাশুড়ির প্রতি 
ভয় ছাড়া কিছুই জন্মায় না। কিন্তু শ্বাশুড়ি হি পুত্রবধূর প্রতি একটু 
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সহা্তূতিশীল হোতো, তাকে নিজের কন্তার মত মনে করত এবং নেইমত 
বাবহার করত তবে বোধহয় শ্বাশুড়ি-বৌ-এর বিরোধ বলে কথাটা? থাকত না। 
প্রসঙ্গ রুমে লেখিক1 মহাভারতের কুস্তী চরিত্রের ন্যায় শ্বাশুড়িদের হবার কথা 
বলেন। “-*কেন সকলে, কুস্তীর ন্যায় শ্বাশুড়ি হন না? মহাভারতের পঞ্চ 
পাগুবের বিবাহের পর “মঙ্গলশ্থত্রধারিণী অবকুঞ্ঠনবতী দ্রৌপদী শ্বশ্রকে অভিবাদন 
পৃবক রুতাঞ্জালীপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলে” কুস্তী আশীর্বাদ করিলেন-_ 
বৎস ইন্দ্রানী ইন্ছ্রের প্রতি, ম্বাহা বিভাবস্থুর প্রতি, রোহিনী চন্দ্রের প্রতি, 
দমন্তী নলের প্রতি, ভদ্র বৈশ্রবণের প্রতি, অরুদ্ধতি বশিষ্টের প্রতি এবং লম্ম্মী 
নারায়ণের প্রতি যেমন ভক্তিমতী প্রণয়বতী হইয়াছেন তুমিও ভর্তগণের প্রতি 
তর্দনুদ্ূপ হও -_হে ভভ্দ্রে, তুমি বীর সন্তান প্রসব করিবে, স্বামী সহ যজ্ঞে 
দীক্ষিত ভইবে, তোমার সৌভাগ্যের পরিসীমা থাঁকবে না। -*অশ্বযেধধজ্ঞে 
স্বামীদ্দিগের বল বিক্রমাজিত বন্থ্মতী বিপ্রসাৎ করিয়া! এবং পথিবীর উৎকুষ্ 
বস্তজাত প্রাপ্ত হইয়া শতশত বৎসর পরম স্থখে কালষাপন করিবে |১৫৪ 

কিন্তু একালের শ্বাশুড়ি বৌকে এভানে কখনই আশীবাদ করেন না। 
একটি মেয়ে যখন তার বাপের বাড়ির নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে বিদ্বায় নিয়ে 
ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করে তখন ক'জন শ্বাশুড়ি বধুকে 
গৃহলম্ত্রীভাবে গ্রহণ করেন? বধুকে আপন করে নেবার দায়িত্বতে! তারই । 
সেই মেয়েটি যখন নিজের মায়ের কাছে যাবে বলে কান্নাকাটি করে তখন-__ 
“আমি যে তোমার একটি মা” বলে কোনে! শ্বাশুড়ি ধদ্ি এ ছোট পুত্রবধূকে 
কাছে টেনে নেন তবে কি বৌ তার মমতাবদ্ধনে ধর] দেবে ন7া। অনেক 
শ্বাশুড়ি পুত্র-পুত্রবধূর মিলন পছন্দ করেন না, তার মনে সর্বদাই শঙ্কা ছেলে 
বুঝি পর হ,য়ে গেল। 

আমাদের দেশে সাধারণত আট থেকে বারে] বছরের মেয়েদের বিবাহ 
হয়। ছোট খে, তার খাওয়া দাওয়ার ব)াপারেও শ্বাশুড়ি উদ্াসীন। এ 
ব্যাপার ছোট মেয়ের মনে আছাত হানে, তার মনে হয় ঘষে তার মাঁবাবা তাকে 
কত আদর করে খাওয়াতেন। শ্বশ্তর বাড়ির উদাসীনতা তাকে তার মা 
বাবার প্রতি আরো৷ অভিমানী করে তোলে, কেবলি তার মনে হয়, কেন ৩1৭ 
মবাঁব। তাকে বিয়ে দিয়ে পর করে দ্বিলেন | নববধূ অবস্থায় বর বধূফ্ধে একটু 
ঘত্ব করে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও শ্বাশুড়ির বাড়াবাড়ি মনে হয়। 
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'অনেক মাতা পুজ্রকে লান্ুক ভাবিয়া এবং পুত্রবধ হইতে পৃথক শয়ন 
করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিতে দেখিয়া আনন্দিত হয়েন 1৮৫৫ 

এক্ষেত্রে বোঝাই যাচ্ছে, শ্বাশুড়ি ঠাকুরণ বৌ-এর প্রতি বিশেষভাবে 
উদ্দাসীন। ছেলেদের শ্বশুড়বাড়িতে জামাই আদর, আর মেয়েদের শ্বশুরালয়ে 
প্রচণ্ড অনার, এ পদ্ধতি চলে আসছে । আর সেই কারণেই মেয়ের! শ্বশুর 
বাড়ি মোটেই পছন্দ করে না । শ্বাশুড়ি-জামাইয়ের সম্বন্ধ যেমন মধুর, তেমনি 
স্বাশুড়ি-বধূর সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও যদ্দি শ্বাশুড়িবধূকে ন্মেহ করেন তবে বধৃও শ্রদ্ধা 
করবে । কিন্তু ত। বড় একট হয় না। 

নবীন যৌবনে বধূ স্বামীর কাছাকাছি থাকতে চায়। কিন্তু এক্ষেত্রে 
স্বাশ্ডড়ি বাধ সাধেন। স্বামীর সঙ্গে সারাদিন না হোক্‌ রাত্রে দেখা হবে, কিন্ত 
সমন্ত দিন পরে পুত্র বাড়িতে পদার্পণ কর! মাত্রই, মাঁবৌয়ের নানান দোষ 
কীর্ডন করতে আরম্ভ করে, এর ফলে রাত্রের মিলন মধুর হবার ক্ষেত্রে বাধা 
পায়। এই কারণে মেয়েটি তার বাপের বাড়ী যাবার জন্য ছটফট করে। 
কিন্ত সেখানেও নিশ্চিন্ত নয়, শ্বাশুড়ি দিন বেঁধে দেবেন, 

« দেখো! গো বড় মানুষের মেয়ে ষেন আটদিন সওয়ার নয়দিন হয় না, 
তা হোলে এ জন্মে আর হরি ঘোষের বাড়িমুখে। হতে দেবো! না। “বিদায়ের 
প্রপামের আশির্বাদের পরিবর্তে এই সরোষ আদেশে তাহার বাপের বাড়ি 
যাবার আনন্দ কমিক্স! ধায় ।৮৫৬ 

কিন্তু শ্বাশুড়ি বধূর মধ্যে ষি সেহের সম্বন্ধ থাকত তবে বর শ্বশুরালদধে 
যাবার সময় চিরপ্রচলিত কান্নার পরিবর্তে হাসতে - হাসতে যেতো।। লেখিকা। 
মহাভারতের কুস্তী চরিত্রকে আদর্শ শ্বাঙুড়িরপে তুলে ধরেছেন। বালিকা 
পুজ্রবধূর কোন কাজ করবার ক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রকাশ পেলে শ্বাশুড়ির মুখে 
শোন। যায়, 

** তুমি কেমন ঘরের মেয়ে মা, কিছু জান না_-আর তোমার মাই বা 
কেয়ন যে কাজ কর্ম কিছু শেখাননি 1” বধৃকে শিক্ষা দেওয়া যেন তাহার কাজ 
নহে ।. রধূ বাপের বাড়ি হইতে সকল শিখিয়া আসিয়। ৮০৪ ঘরে দ্রাসীর 
মত যদি খাটে তবে তাহার] সম্ভষ্ট হন ।”৫৭ 

অথচ কুস্তী.কিন্তু চার কথায় ভ্রৌপদ্দীকে বধূর কর্তব্য বুিয়ে ননদ | 
ক্রৌপন্দীকে কুস্তী অত্যন্ত নেহ করতেন, স্বার সেই কারণেই ভ্রৌপদসিও তাঁকে 


৮ 
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তেঙ্গনি ভক্তি করতেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, কীচক বধের জন্ত ভীমকে উত্তেজিত 
করবার সময় ভ্রৌপদ্দী বলেছিলেন, 

“জার এই একটা ছুঃখ আমার নিতাস্ত অসম হইয়া উঠিয়াছে ঘে আমি 
আর্য! কুস্তী ব্যাতিরেকে ক্দাচ কাহারও গাত্র-বিলেপন পোষণ করি নাই ।”৫৮ 

শবশ্র-বধৃতে মাতৃভাব কথাট। খুবই মধুর । তাই লেখিক ভ্রৌপদীর একটি 
উক্তি ব্যবহার করেছেন, "আমি আর্ষ। কুস্তী ও তোমাদ্দিগকে কখনো। ভয় করি 
নাই।” শ্বাশুড়িকে ভদ্র না কর কথাটা বধূর কাছে নতুন হলেও খুবই মধুর 
আর এক্ষেত্রে কার্ধকারীরূপ দেবার ক্ষেত্রে শ্বাশুড়িকেই মাতৃভাব নিয়ে এগিয়ে 
আসতে হবে। পুত্রবধূকে কন্তার ন্যায় কাছে টেনে নিতে হবে, তার দোবকে 
বড় করে না দেখে তার সমস্ত কাজে হুমম হলে তবেই শ্বাশডড়ি-_বৌয়ের 
সম্পর্ক মধুর হবে বলে লেখিকার অভিমত । শুরু থেকে শেষ পর্য্যস্ত বাস্তব 
অবস্থাকে মহাকাব্যের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার বিষ্লেষপের মাধ্যমে যে সুন্দর রূপ 
দেবার প্রয়াস, লেখিকার লেখনীতে তা অক্ষুন্ন থেকেছে । 

শরৎকুমারী চৌধুরানী দেবীর তৃতীয় আলোচ্য রচনার শিরোনাম 
“আদরের না-অনাদরের |” সমাজে মেয়েদের কি চোথে দেখ! হয় এবং ছেলে 
ও মেয়েদের মধ্যে ব্যবহারগত দিক দিয়ে কি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, কন্থা 
সস্তান জন্মের পরেই সমাজের মান্ষজন বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে ফি 
প্রতিক্রিয়া ঘটে তার একটি চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন লেখিক1। এর পরিধি, 
স্থান, কাল, পাত্র খুব একট। বিস্তার না থাকলেও অন্ুতৃতির ব্যাপকতা 
পরিলক্ষিত হয়েছে । কারণ, হ্বল্প পরিসরের মধ্যেও লেখিকার স্ৃম্পষ্ট প্রতিবাদ 
ধরা পড়েছে । ছু'টে। পরস্পর বিপয়ীত বয়সের অর্থাৎ প্রবীণা এবং যুবতীর 
কথোপকথনের যধ্য দিয়ে সমগ্র নারী সমাজের কন্তাসস্তানের প্রতি মনোভাব 
চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন লেখিকা । তিনি শুরুতেই কন্যা সন্তানের প্রতি 
তার অনোতাব ব্যক্ত করেছেন যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে, নিজের কন্তা। 
স্কুষ্গারী বাঙ্গীর উল্লেখ কয়েন, সে তার একান্ত আপনার আদরের ধম। 
সমসাঙয়িকফালীন নবীমপন্থী অর্থাৎ যুবতী এবং প্রাচীন পন্থী বনগক্কা। মারীদের 
বাক্যালাপের মধ্য দিয়েই তিনি সমাজের নারীদের মগোভাব প্রকাশ ধরতে 
প্রস্কামী হয়েছেন । পুকুরের লাদের খাট মহিলাদের বাকালাপের ধোগ্য স্থান, 
এখান্সেই লজ বয়লের মেয়ের! মনের কথাবার্ত। বঙ্গবার স্থধোগ পায়। লেখিকা 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ১১৫ 


তাই পুকুরের একটি স্নান ঘাটকে বেছে দিল্লেছেন। এই শ্রাম খাটে গ্রামের 
মহিলাদের আনাগোনার ফাকে ফাকে ঘে সকল আলাপ-পরিচয়, বাক্‌ বিতগ্া 
চলে, ত1 তুলে ধরেছেন। রচনাটি স্বল্প দৈর্্যের, যূলতঃ তিনজন প্রাচীন পন্থী 
বয়স্কা মহিলা, বথাক্রমে-কে্টদাসী, গৃহিণী এবং হরকাজ্জীর মা, ছু'্জন নবীন যুবতী 
বথাক্রমে হরিদ্বাসী এবং পেরভা। এছাড়া একটি মধ্যপন্থী চরিত্র গয়লা-বৌ, 
এদের মধ্যকার কিছু কথাবার্তার মাধ্যমে লেখিকা মেয়েদের কথ। তুলে ধরেছেন 
যেখানে দেখিয়েছেন মেয়ে সম্তান কতট। অবহেলিত, অবাঞ্ছিত। 

গৃহিনী ঘখন পুকুর ঘাটে কেষ্টদাসীর মুখে শুনতে পেল যে, মেজদিদির 
পুত্রবধূ একটি কন্ত! সন্তান প্রসব করেছে তখন তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 

“-**তিন তিনটে মেয়ে, কায়েতের ঘরে বিয়ে দিতে প্রাণ বেরুবে, অভাগীর 
যেমন অনৃষ্ট, দশমাস গর্তে ধোরে কিন! একটা মাটার ঢেল। হোল” ।৫৯ 

নিজের নয়, পড়শী বধূর কন্তা। সস্তানটিকে মন থেকে গ্রহন করতে পারলেন 
ন। গৃহিণী। অবশ্ট লেখিক। গৃহিণীর কথার প্রতিবাদ করেছেন, যুবতী চতুর্দশ- 
বর্ষায় মেয়ের মুখ দিয়ে, 

“একট] চতুর্দশবর্ষীয়। কন্তা আর থাকিতে পারিল না। মাতৃ সম্বোধনে 
কৃফদাসীকে কহিল--*তা মাসীর মেয়ে হোয়েছে বলে তোমাদের দুঃখ রাখবার 
যেন ঠাই নেই তাই খ্বাটে এসেও সেই কাহিনী হোচ্ছে--তা তুমি হা! বল, আমার 
কিন্ত বাপু ঘোষেদের কালো কালে। ছেলের চেয়ে সাতটি হম্দর মেয়ে ভাল। 
তোমাদের এত কথা, মেয়ে বুঝি কোনে! কাজে লাগে না? তুমি এই যে 
আধাঢ় মাসে এখানে এলেছ ছু"তিন মাস যে কোরে দিদিমার সেবা করছ, মাম! 
তেমন করেম ? দির্দিষাই তো ছঃখ করেন আমার যেয়ে অসময়ে যত করে 
ছেলে আষার তেমন করে না। তার বেল] বুঝি যেয়ে দরকার? এদিকে 
মেয়ে হয়েছে শুনলেই সর্বনাশ বাধে *** ।৬০ 

চতুর্শবর্ষীয়া গ্রভার মুখের কথ। কাবার মত যুক্তি সামনে ন! থাকায় সকলে 
ধখন চুপ তখন প্রাচীনপন্থী গৃছিণীর পক্ষে চুপ করে সহ কর] সম্ভব হোলে! ম!। 
তাই স্বৃহিণীয় মৃখ থেফে সমাজের প্রাচীনপন্থীর মমোতাব ব্যক্ত করেছেন লেখিক|। 

গৃহিনী হাসিয়া! কচিজেন, “গুলে। পেরভ। থাম্‌ খাষ্‌ ধন তোর হবে, তখন 
বুঝবি-এখন ছেলেমানূধ ফি বুধাবি-_ছেলেমাক্ছযের মূখে অত পাকা পাকা কথ! 
তাল শোনায় না।”**৬১ 


১১৬ উ্নিশ শতকের বাম। লেখনী 


প্রভাকে সমর্থন জানিয়েছে তারই সমবয়স্ক। হরিদাসী, «মেয়ে হয়েছে শুনেই 
তোমর] লাফিয়ে ওঠ, কিন বিয়ে দিতে হবে । তা বাপু ছেলের জন্য কি কিছু: 
খরচ নেই 1৬২ 

অর্থাৎ অর্থ নৈতিক অপচয়ের প্রসঙ্গও কন্যাসস্তানের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় । 
তবে নবীনপন্থী যুবতীদের বক্তব্যে এর প্রতিবাদ লেখিকার লেখনীকে দৃঢ় 
করেছে। স্বপ্প দৈথ্বের এই সরোষ রচনাটির সময়কাল উনবিংশ অর্থাৎ একশত 
বৎসরেরও কিছু পূর্বের, তদানীস্তভন সময়ে কন্ঠ সম্তানের প্রতি এই অবহেলা 
নারী-লাঞ্ছনার সাক্ষ্য বহন করে। অথচ এই সময়ের বুকে দাড়িয়ে একজন 
নারীর লেখনীতে এ প্রতিবাদ, গুরুত্ব নিয়ে ভাববারই বিষয় । 

এখানে লেখিকা তদানীন্তন সমাজের কিছু কুসংস্কারকে জিইয়ে রাখবার 
জন্ গ্রবীণ। নারীর জোরালে। সমর্থনের প্রকাশ, এরই পাশাপাশি একে কাটবার 
জন্য নবীণ1। নারীর জোরালে। প্রতিবারের প্রকাশ ঘটিয়েছেন । আহ্কষঙ্গিক 
ভাবে ভাক্তারের অর্থাৎ পুরুষের প্রবেশ ঘটলেও নারী এখানে প্রধান । 

উনবিংশ শতাব্দীর এই লেখিকার লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে নারী বঞ্চনার- 
কথ যার হুচনা জন্মকাল থেকেই । কন্যা সম্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পুত্র 
সন্তানের ঠিক বিপরীত ক্রিয়াকলাপ ঘ' পুত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রকাশ । 

*-**ষেমন বেট। ছেলেটি হয়েছে আহলাদের তেমনি খরচ পত্রও হবে। এই 
ধাইকে নগদ একটাকা একটা ঘড়া কালই দিতে হোল, আবার আসবে 
বিদেয় নিতে । মেয়ে হোলে সেই ঘা নাড়ীকাটা একটা টাক ধরা আছে- 
আর কি।৮৬৩ 

মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, এমনকি দরিদ্র পরিবারে কন্যা সম্ভানকে ঘতট। মর্যাদার 
চোখে দেখ হয় বিত্বশীল বনেদী পরিবারে বোধ হয় ততটা নয়, বরং তাচ্ছিল্যের 
চোখে দেখা হয়। তাই নিম্নবিত্ত ঘরের গয়লাবৌ-এর কন্তাসম্তানের প্রতি 
মধুরভাব পাঠকের চিত্বকে নাড়া দেয়, ভাবতে শেখায় ষে কন্যা সম্ভান মোটেই 
অবজ্ঞার নয়। 

****ত। ম] ছুদিন বাদে শ্বশুর বাড়ি যাবে বলেই তো। আমার প্রাণ কেমন 
করে তাই জন্তেই.তে। আমি মেয়ে ছুস্টাকে ন৷ দেখে থাকতে পারিনে 1”৬৪ 

আদরের না অনাদরের' শিরোনামের এই শ্বক্পদৈধ্যের রচনাটি ভর্দানীন্তন 
সমাজের চিআ্রকে তুলে ধরেছে সেখানে গৃহিণী একটি বনেদ্ী পরিবারের প্রতিভূ, 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ১১৭ 


'ধিনি প্রাচীনপন্থী বহুষুক্তি তর্কের বিনিময়েও মানতে রাজী নন কন্তাসম্তান 
গ্রহণীয়, অনাদরের নয় আদরের। তাই গয়লাবৌ-এর কন্তা সম্তানের প্রত্তি 
সহান্ভূতিসীল দুটি তার ভাল লাগে না। এখানেও তিনি অহেতুক যুক্তি খাড় 
করবার চেষ্ট। করেন, 

“তা বই কি। তোর ঢের গেছে কিনা তাই তোর বেশী মায়! নইলে জগত 
জুড়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের আদর কম। ছেলেটা হয়েছে বলতে দশ হাত 
বুক হয়-_শুনতে কেমন ঘটাটি আমোদ আহ্লাদ হয়। সাত ছেলে হোলেও 
অরুচি নেই। মেয়ে প্রথম হোলে লোকে বলে তা হোক্‌-এইবার ছেলে হুবে। 
প্রথমে য। হয়েছে বেঁচে থাক- জে ক্লাচ বজায় থাকলে তবে তে! মঙ্গল। তবে 
তো ছেলের পিতেশ 1৮৬৫ 

শেষ পর্যায়ে লেখিকার মতামত দেবার পাল1। কিছু সময়ের আলাপ- 
আলোচনা, গল্প-গুজবের পর খন ঘাট শূন্য হয়ে গেল তখন তার মনে প্রশ্ন 
জাগে, মায়ের মেহের কাছেও কি কন্যাসস্তানের কোনো বৈষম্য আছে, সেখানেও 
কি পুত্র সম্তান অধিক স্থান গ্রহণ করে আছে। আত্মজিজ্ঞাসায় তার মন ষে 
উত্তর দিল তা হোলে", মাতৃন্সেহের কাছে কোনে। গ্রভেদ রাখা চলে ন]। 

“*ন্রেহেও পক্ষপাতিতা আছে-_ শুধু ন্সেহে নছে-মাতৃন্মেহেও আছে--মাতাও 
কন্যা অপেক্ষা] পুত্রকে অধিক ন্বেহ যত্ব করিয়া থাকেন। ভাবিতে ভাঁবিতে 
শষ্যার সম্মুখে ফিরিয়া! আসিয়] দেখিলাম, আমার ষে ফুলটা এখনে! ফুটিয়া উঠে 
নাই-__-আমার চুদ্বনের গুর্যালোক এখনো সে ফুল স্পর্শ করে নাই তাই এখনে? 
মে ফোটে নাই-_নিঃশঙ্ক সুযুপ্ত মুখে ষেন লেখ রহিয়াছে পড়িলাম- “অনুগ্রহ 
কোরো এই কোরে, অনুগ্রহ কোর+ না এ জনে ।” 

আমি তাহাকে চুম্বন করিলাম- হাসিয়া আখি মেলিয়া সে আমার মুখের 
পানে চাছিল। আমি বুকে টানিয় লইয়1 জিজ্ঞাস! করিলাম-__ম1 আমার, তুমি 
আর্দরের না অনার্দরের ? 

- আমি আদরের ।”৬৬ 

এখানেই রচনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে অর্থাৎ মাতৃনেহের কাছে সম্তানের 
কোনো পুত্র-কন্যা বিচার নেই। 

শরৎকুমারী চৌধুরাণী দেবীর পরবর্তী রচনা! “কন্যাদায়”, ১৩** বাকের 
“সাধনা? পত্রিকার আঘাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কন্যাকে বিবাহ দেবার 


১১৮ উনিশ শতকের বাম। ব্রেখনী 


ক্ষেত্রে কন্যার মাতা ও পিতাকে ঘে আধিক বোবা গ্রহণ করতে হয় তারই 
প্রকাশ ঘটেছে এখানে । কন্তাদাক্ গ্রস্ত পিতা মাতাকে কন্তার শ্বশুর বাড়ীকে 
সন্ধষ্ট রাখবার জন্ত ধে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়, তার কিছু নমূন। 
উপস্থাপিত হয়েছে । কন্যা সস্ভান আদরের হুলেও কন্যার বিবাছের দায়ে তা। 
পিতামাতার বিশমণী বোঝার শ্বব্ূপ। লেখিক। পত্রাকারে তার এই সাহিত্যটি 
উপস্থিত করেছেন । 

“এদেশে ক্রমশঃ দেঁখিতেছি যে, পুত্রসস্তানের যূল্য হু ছু শবে বাড়িতেছে। 
যেমন ছেলের দাম বাড়িতেছে, তেমনই মেয়ের দাম কমিতেছে'**এক একটি 
কন্তা বিশমণী বোঝার ম্বর্ূপ পিতামাতার জ্ঞান হয়..*৬৭ 

কন্যার বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র অনুযায়ী দাম ঠিক হয়, ঘেমন--পাস কর! 
বরের দর বেশী, তার মধ্যে ধনবান হলে কিন্বা পিত। উপার্জনশীল হলে দরের 
পরিমাণ সাত-আট হাজার পধ্যস্ত । পণ ছাড়াও অলঙ্কারাদি, আসবাব পত্রের 
চাহিদাও কম নয়। এক্ষেত্রে ঘাটতি হলে সগ্য বিবাহিত কন্থাকে, সঙ্গে তার 
পিতামাতাকেও মানসিক ভাবে অত্যাচার সহ করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
অলঙ্কারের ওজনের পরিমাণ কম হওয়ায় বরপক্ষের ব্যবহার মনে করিয়ে দেয় 
নারী নির্যাতনের কথ]। 

“দাসী আলিয়! উপস্থিত, কি সমাচার ? না কর্তা এই গহন। ফেরত দিলেন, 
আর বললেন যে, তার গহনায় কাজ নেই। তার এমন ক্ষমতা আছে যে, 
তিনি তার বৌকে এমন পাচ স্ুট গহন। দ্বিতে পারবেন । তা আপনার। আর 
মেয়ে আনতে যাবেন না--তা হ'লে স্থবিধ! হবে না” । সবে মাত্র বর কন্ত। 
বিদায় করিয়া মাত! কাতর হৃদয়ে ভবিষ্যৎ ভাবিতেছেন, কুটুদ্বিনীরা। ঘর ছুয়ার 
গছাইতে ব্যস্ত, কর্তা গৃহসজ্জা ঝাড় লঞ্ঠন যথাস্থানে পাঠাইবার উদ্যোগ 
করিতেছেন। সন্দেশওয়াল। ফুলশয্যার সন্দেশের ফরমাশ লইতে আসিয়াছে, 
মালিনী ফুলের গহনার বায়নার টাক। চাহিতেছে, এমন সময় এই অলঙ্কার 
সমেত প্রেরিত প্রস্তাবে যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে নিস্তকভাবে রহিল । 
পরে, “কেন, কেন, কি হয়েছে বাছা, আজকের দিনে কি সন্ধ্যাবেল। গহন। 
খুলিতে আছে ।” ইত্যাদি কথ। কোন মুখর। গ্রতিবেশীনীয মৃখ হুইতে বাহির 
হইলে, তবে পিতামাত? অনুনয় বিনয় দ্বারা অবগত হক্সেন। কথাটা এই যে, 
গহন। ওজন করিয়া দেখ। হইয়াছে যে, সোন1 ভরি হিলাবে কম আছে এবং 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ১১৯ 


গহনার অনেক পান বাদ যাইবে । ক্তরাং যদি ভাল চাও, তবে গহনাগুলি 
ফেরত লইয়৷ নগদ টাক। ধরিয়া! দেওয়। হোক ।”৬৮ 

অর্থাং গহনার ওজন কমের অন্য কন্যা সমেত. পিতাষাতার উপর চরম 
হুর্বযবহার, এর জন্ত কন্তার বাপের বাড়ি আস। চিরদিনের মত বন্ধ। নারী 
নির্যাতনের এট। কি একট! চরম নিদর্শন নয়? 

এছাড়। ফুলশয্যার তত্বসামগ্রীর ক্ষেত্রে কোনে। ঘাটতি পরিলক্ষিত হুলে 
কন্ঠার অযত্ব হবে, এই ভেবেও পিতা মাতাকে সে ব্যাপারে সচেতন হতে হয় 
শুধু শ্বশ্তর বাড়ীর পরিজনদেরই নয় স্বয়ং পাত্রকে খুশী করবার দায়িত্বও কন্তার 
পিতামাতার । 

“পাছে জামাতার মনে অনটনের ভাব আঙিয়। মন উচাটন হয়, পাছে তিনি 
প্রশাস্তমনে পত্বীর সহিত প্রথম আলাপ না করিতে পারেন, তাই কন্কার 
পিতামাত। ফুলশষ্যার সমস্ত ভার বহন করেন ৮৬৯ 

এত কাণ্ডের পরও অর্থাৎ বিবাহের পণ অলঙ্কারাদি, আসবাবপত্রাদি দিয়ে 
বিবাহ দ্বিবার পরও কন্তাকে সে সমস্ত সামগ্রী ভোগ কর। থেকে বঞ্চিত কর! 
হয়। শ্বশুর বাড়ীর পরিজনের1 নববধূর সে সমস্ত অলঙ্কারাদির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব 
বহাল রাখে, তাকে তা ব্যবগ্থার কর] থেকে বঞ্চিত করে নিজেদের কাজে 
লাগায় । প্রসজগত উল্লেখ্য, লেখিক' তার ছোটবোনের !ববাছে পিতার দেওয়। 
সমস্ত অলঙ্কারার্দি, আসবাবপত্র, বাসনপত্র, এমনকি ছোট এগারো বছরের 
মেয়ের সাধের খেলন]। পুতুল গুলিকেও তারই সমবয়সী ভান্থরঝির বিবান্ে 
যৌতুক দেবার ঘটানাটি উপস্থাপিত করেছেন । 

এই কারণেই লেখিক। পত্র প্রেরকের মেয়ের বিবাহের লক্বন্ধ করে দেবার 
জন্য যে অনুরোধ পেয়েছেন, সে পত্রের উত্তরে বলেছেন, কন্টা আজকের দিনে 
একটি পণ্য ছাড়া আর কিছুই নয় । তাই কন্যাদায়গ্রস্থ পিতামাতাকে কন্ঠাদায় 
থেকে মুক্ত হতে হলে সর্বোপরি ষে বিষয়টিকে প্রাধান্ত দিতে ছবে তা হোলো 
কন্ত। পছন্দ বড় কখা নয়, কন্যার বিবাহ দেবার ক্ষেত্রে দেনাপাওনাটাই আসল। 
কন্যাদায়গ্রস্থ নকল পিতামাতাকে একট। কথা সর্বদাই ষনে রাখতে হবে, 
অর্থব্যয়ের পরিমাণটা ষথেষ্ট পরিষ্বাণ হলে এক্ষেত্রে আর কোনে। ভাবনা নেই । 

১৩০০ বঙ্গান্বের পর ১৩১৫ বঙ্গাব্জে “ভারতা” পদ্রিকায় লেখিকার থে রচন। 
প্রকাশিত হয়, তার শিরোনাম 'মেয়েবজি? । এখানে তিনি প্রথম থেকেই 


১২৩ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


বেশ সরসগতিতে এক নিমন্ত্রণ বাড়ীতে সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যাস্ত 
সময়ের কার্যকলাপ যেখানে নারী প্রাধান্যই চিত্রিত করেছেন। অর্থাৎ নিশ্স্ত্রিত 
বাড়ীতে মেয়েদেরই সোরগোল । “মেয়েষজ্ বলিলেই বুঝিতে হুইবে বিশৃঙ্খলার 
সমষ্টি । প্রাতঃকাল হইতে ভিয়েনের গন্ধে, দাসীর কলরবে, ছেলের কান্নায়, 
খলের রুনু ঝুন্ুতে, চুড়ির ঝন্‌ ঝন্‌ শবে ঘঁজ্ঞ বাড়ী সরগরম ।*৭* 

সকাল থেকেই নানান বয়সী মহিল1 তরকারী কেটে ঝুড়ি বোঝাই করতে 
ব্যস্ত। তাদের শ্ধু হাত চলছে না, নানান ধরনের-_-ষথা, অমস্থণ, অমধুর ম্বরে 
অথবা! স্থকষ্ঠে উচ্চরবে কথ। চলছে তাদের মধ্যে যা নিমন্ত্রণ বাড়ীকে করে 
তুলেছে সরগরম | বালিকা এবং ছোট ছোট বধৃদেের দায়িত্ব পান সাজবার। 
এখানেও চলছে নানান আলাপ-আলোচনা, তবে তার্দের কস্বর কিছুটা 
নীচু। 

দুপুর ছুটে! বাজতেই ভাত খাবার ভাক পড়ল, এখানেও সরগরম, সবটাই 
বামাক্ঠ। 

"কেহ ভাকিতেছে, ও সেজ বৌ আয় না+--কেহু ভাকে, “ন" দিদি শীগ.গির, 
নে না* ভাই খেয়ে, না হলে ঘে কারও চুল বাধ। হবে না+। কাহারও বা 
ডাকাভাকিতে সাড়া নাই, পাত পড়িয়া আছে । যাহারদ্দের অর্ধেক আহার 
হইয়াছে তাহার! ডাকিল, “ও ঠাকুর আর কি আছে নিয়ে এস না১*** 1৮৭১ 

ছুপুরের আহার শেষ করতে করতে মহিলার? দুপুর গড়িয়ে বিকেল করে 
দিল অর্থাৎ নিমস্ত্রিতদের আসবার সময় হয়ে গেছে! ইতিমধ্যে কয়েকজন 
আনতে শুরু করেছেন। এবার বেশস্ৃষার পালা। এখানেও গোলোযোগ” 
“বাড়ীর মেয়েদের মধ্যান্থের আহার ও বৈকালিক বেশতৃষা সমাপ্ত হইতে 
পাচট। বাজিল।৮৭২ 

বৌভাতের কনে সুসজ্জিত হয়ে বমে আছে, এখানে মহিলাদের আসরে 
নমান্ত্রিত মহিলাদের আনন্দদানের জন্য তিন-চার জন নাচওয়ালীকে আন 
হয়েছে । এরই মধ্যে বাড়ীর মেয়ের। নিমসত্রিতদের অভার্থনায় ব্যন্ত। 

এত হষ্টগোলের মধ্যে লেখিক এক পসলা বুষ্টি এনে 'দয়ে হৈ চৈ এর মাত্র 
আর একটু বাড়িয়ে দিলেন। বুষ্টি হবার ফলে মহিলারাই বেশী মাত্রায় চিস্তিত, 
কেউ বা নিজের বাচ্চ। মেয়ে বা রুগ্ন ছেলের জন্য । কেউ ব। বন্থমূজ্য বস্ত্র 
ভিজবার জন্য । এমনকি নাচওয়ালীরাও এই প্রচণ্ড বুষ্টির মধ্যেও তাদের 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ১২১ 


নাচ-গানের প্রশংসান্বরূপ কিছু দক্ষিণা পাবার আশায় ভাজ! গলায় চিৎকার 
করতে লাগল, সব মেয়ের। যেন তাদের গান শুনবার জন্ত দালানে গিয়ে বসে। 

বৃষ্টি থামল, এবার খাবার পাল1। এখানেও গোলোষোগ, তাই পরিবেশনেও 
বেশ ক্রটি হোলো, কিন্তু যেহেতু খাছ্যসামগ্রীর আয়োজন ছিল নানান ধরনের এবং 
পরিমাণে প্রচুর, তাই পরিবেশনের ত্রুটি সত্বেও সকলেরই ক্ষুধ। নিবৃত্ত হোলে|। 

খাওয়। শেষ, এবার নিমস্ত্রিতদের ফিরবার পালা, এখানেও গোলোযোগ। 
অর্থাৎ কার ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না। কারও মেয়ের গলার হার নেই, বৌমার 
হীরের ধুকধুকি, নাকের নোলোক পাওয়া ঘাচ্ছে না। তাই সমবেত বামাকণ্ঠে 
নিমন্ত্রণবাড়ী সরগরম । এসব গোলোধোগ চলল রাত বারোটা পর্যস্ত। 
নিমস্ত্রিতর? স্ব ত্ব বাড়ী ফিরে গেল। এরপর সব শাস্ত। 

“গিশ্সির বকুনি, কর্তার ক্রোধ শান্ত হইতে রাত ১২-ট। বাজিল ।৮৭৩ 

বামাকণ্ঠের সোরগোলে নিমন্ত্রণ বাড়ীর বিশঙ্খল অবস্থা ষ] বাড়ীর কত্রখুর 
বকুনি এবং কর্তার ক্রোধের ফলেও শৃঙ্খল অবস্থা আনতে পারেনি, তা রাত 
বারোটার পর শান্ত হোলো। শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত ছোট ছোট প্রতিটি 
অবস্থার সঙ্গে মেয়েরাই গুতোপ্রোতভাবে জড়িত। বামাগণের কর্মমুখতার 
সোরগোলই নিমন্ত্রণবাড়ীকে জমজমাট করে রেখেছে, আর সেই কারণেই 
লেখিকা “মেয়েষজ্জি শিরোনামে নারীদের কথ। উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে রচনাটির 
যথাযথ পূর্ণতা এনে দিয়েছেন । 

শরৎকুমারী চৌধুরাণীর বেশ কয়েকটি রচনা আলোচনান্তে এ বিষয়টি সুম্পষ্ 
যে, লেখিকার সাহিত্য স্থষ্টির ধার। মূলতঃ নারীকেন্দ্রিক। লেখিকা তার চোখ 
দিয়ে দেখেছেন তদানীস্তন নারীসমাজকে, তাদের বঞ্চনাকে উপলব্ধি করেছেন 
একাস্ত আপন করে। তাই তার লেখনীতে নারী স্থান করে নিয়েছে বিশেষ- 
ভাবেই। লেখিকার একটি বড় গল্প ব। ছোট মাপের উপন্তান “যৌতুক”। 

'ঘৌতুক? উপন্যাসটি প্রথম থেকে দশম অর্থাৎ দশটি পারিচ্ছেদ। প্রতিটি 
পরিচ্ছেদের উপশিরোনাম ধা উক্ত পরিচ্ছদের অস্তর্গত বিষয়বস্তর সঙ্গে 
সামগ্রস্তপূর্ণ। চরিত্রগুলি ষথাক্রমে-__দেবীপুর গ্রামের জমিদার মহেশ গাঙ্গুলী, 
তার মাতা, তার স্ত্রী, পুত্র নন্দলাল, ভ্রাতন্পুত্র জয়লাল, উক্ত গ্রামের মোক্তার 
হরিশ চাটুষ্যে, তার স্ত্রী, তার কন্যা মনোরম] ও প্রিয়তমা, প্রিয়তষার শ্বশুর 
মৃখুষ্যে মশায়, নাপিত বৌ এবং গ্রামের কয়েকজন গৃহস্থ মহিল1। 


১২২ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


উক্ত চরিজ্রগুলিকে নানান হ্বটনা বিল্যাসের মধ্য দিয়ে লেখিক1 উনবিংশ 
শতাব্দীর সামাজিক ষে প্রথ। অর্থাৎ যৌতুক প্রথার প্রভাব এবং এর ফলে 
মান্ছবজনকে কি প্রকার অবস্থার সম্গুণীন হোতে হয় তারই কিছু চিত্র তুলে 
ধরবার প্রচেষ্টা রেখেছেন। ধনী-দরিদ্র-_মধ্যবিত অবস্থার মানসিকতার প্রকাশ 
ঘটেছে গ্পটিতে, সংক্ষেপে গল্পটি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বিষয় স্পষ্ট হবে। 

প্রথম পরিচ্ছেদে-'সমাজচিত্র'-দেবীপুরের জমিদার মহেশ গাঙ্গুলীর জমিদারী 
প্রতাপের শেষ অবস্থা বর্ণনার পাশাপাশি ত্বার একমাত্র পুত্র নন্দলালের 
বিবাহ ঠিক হয় চাটুষ্যে বনেদী ঘরের মোক্তার হরিশ চাটুষ্যের সুন্দরী কন্যা 
মনোরমার সঙ্গে । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছে্দে-০শু ভকর্মসম্পন্ন*_বিবাহের আসরে কন্তার পিত। বরপণের 
ছু হাজার টাকার মধ্যে আটশ "টাক দিতে ন। পারার জন্য বরকর্ত। পান্রকে 
বিবাহ আসর থেকে তুলে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে কন্যার পিতা যদিও বা কোনো 
মতে এ-অবস্থার সমাধানপূর্বক বিবাহুকার্য সম্পন্ন করবার মত পেলেন কিন্ত 
বরকর্তা ক্রোধবশতঃ বিনা আহারেই বিবাহ আসর ত্যাগ করে এলেন। তার 
মাত বিষয়টি জানবার পর নানান প্রচেষ্টায় ছেলেকে শাস্ত করে তাকে খাবার 
খেতে রাজী করলেন বটে, কিন্তু কর্তা জয়লালকে শুধুহাতেই বরকনে নিয়ে 
আপলবার হুকুম দিলেন । জয়লালের মনঃপুত ন। হওয়ায় সে বরকর্তার মাতার 
স্মরণাপন্ন হলে তারই দেওয় গ্রামভাটি বারওয়ারী শয্যাতোলানী এবং কাঙ্গালী 
বিদায় বাবদ দু'শ টাকা নিয়ে, সঙ্গে নতুন বৌয়ের চন্য গহনার বাকৃস নিয়ে বর 
কনে আনতে চলে গেল। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ --“আলোচনা*নতুন বরের গাভীর্ধ্যভাব এবং মনোরমার 
বড়লোক শ্বশুরের ব্যবহার পুকুর ছবাটেব বমণীদেবর মধ্যে মুখরোচক আলোচনার 
বিষয় হয়ে দাড়াল । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_“মেয়ে বাধা১-হরিশবাবুর এক জ্ঞাঁতি ভাই মহেশ গাঙ্গুলীর 
কাছ থেকে খণ গ্রহণ করে অঙ্গীকার অন্ুযায়ী টাক শোধ দেন নি। দুই 
বেয়ানের মধো এ বিষয়ে কথা হওয়ায় হরিশবাধু সেই ভায়ের পক্ষে কিছু কথা 
বললে মহেশ গাঙ্গুলী একটু অসন্তুষ্টই হন এবং ফলম্বরূপ মেয়েকে বীর রেখে 
হরিশবাঁবুকে তাঁর ভায়ের দেন! শোধ করবার জন্য বলেন। তাই মনোরমার 
বাপের বাড়ী যাওয়া? বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে চললেও মনোরম ভার পিতাকে 


উদ্দিশ শতকের বাম। লেখনী ১২৬ 


উক্ত খণ শোধ করবার জন্ত অনুরোধ করেনি । কিন্তু ছোট বোন প্রিপ্নতমার 
বিবাহ ঠিক হবার পর বিয়েতে যেতে পারবে ন। ভেবে কষ্ট পাচ্ছে। তাই সে 
তার স্বামী নন্দলালকে অনুরোধ করল হেন সে তার নিজের টাকা থেকে তার 
বাবাকে ছু'হাজার টাক। ধার দিয়ে মনোরমার বাবার বাড়ীতে খাবার রাস্ত। 
পরিস্কার করে দেয় অর্থাৎ নন্দলালের দেওয়া টাকা নিয়ে মনোরমার পিতা 
তার বেয়াই মহাশয়ের দেনা শোধ করে মেয়েকে নিয়ে ষেতে পারে । কিন্তু 
এখানে বাধ সাধল নন্দলাল, তার ধারণ। মনোরমার পিতা টাকা ধার নিয়ে 
শোধ দেবে না। একথ) শুনে মনোরম! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় স্বামী-নত্রী 
মধ্যে বাকৃ-বিতগ্ড স্তরু হোলো?, 

“তুমি নিরীহ প্রাণী ন] তুমি পিশাচ” 

“আমি পিশাচ না তুমি পিশাচী ? মায়! নেই দয়! নেই, শুতে এলুম-রাত 
ছুপুরে ঝগড়া কান্নাকাটি-_-ছোটলোকের ঘ্বরের মেয়ে আর কত ভাল 
হবে ।”৭৪ 

অর্থাৎ স্বামীর সহানুভূতি, ভালবাসা থেকেও মনোরম] বঞ্চিত। তাই সে 
রাত্র তার কেঁদে কেদে বিনিভ্রময়নে জানলার পাশে বসেই কাটল। পরদিন 
প্রাতে ঠাকুর ঘরে কাজ করতে গেলে শ্বাশুড়ী শুকনে] মুখ দেখে জিজ্ঞেস করায় 
সবই জানতে পারলেন। কিন্ক তিনি নিরুপায় । 

তদ্দানীস্তন সমাজে এভাবেই শ্বশ্তরের খামখেয়ালীপনা, দূর কবাকষির 
শিকার হতে হয়েছে মনোরমার মতো। অনেক বধৃকেই। এরই পাশাপাশি 
লেখিক! গ্ঠিক বিপরীত চরিত্রের শ্বস্তর চিত্রিত করেছেন প্রিযনতমার ভাবী 
শ্বশুরকে । এখনে৷ বিবাহ হয়নি। প্রিয়র বিবাহের জোগাড় যন্ত্র চলছে। 
এমন সময় প্রিয়র ভাবী শ্বশুর বাড়ী থেকে নাপিতবৌ বাড়ীর গিক্ী মায়ের 
ফরমাশমত এক ফর্দ এনে হাজিন। পাত্রের পিতা এ বিষয়ে অবগত ছিজেন 
না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষয়টি অবগত হতে ছুটে এলেন মুখুষ্যে মহাশয়, 
প্রিয়র পিতার কাছে এসে সে কি বাতিল করে দিয়ে বললেন, 

"তোমার গি্নী আজ নাপিত বৌকে পাঠিয়েছিলেন আমার গিক্ীর কাছে 
এই বলে যে, তোমার্দের কর্তা তে। কিছুই নিতে চান না, তা আমার হল এই 
শেষ কাষ, আমি কি ভোমের চুপড়ি মেয়ে দেব? সোনাদানা না দিয়ে 
কন্ত। দান করলে কি দানের ফস হয়?-_-তা ভাই, শাস্থ ধত তিনি জানেন, 
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আমর] অত জানিনে, আমার গিক্লীটি সেকেলে মানুষ, অতশত বোঝেন না 
ছোট বৌম। একালের মেয়ে, তিনিই ফন্ট দিয়েছেন। 

“দেখ বেয়াই, আমার কথা, শোন ভাই তুমি, যদি দেওয়া থোওয়ার আরম্বর 
কর তবে এই আম চন্ুম, তোমার সঙ্গে কুটুঙ্থিতা করার সুখ আমার অদুষ্টে 
নেইরে ভাই। আমি গরীব ব্রাহ্ধণ, বড় মানুষের সঙজে কুটুদ্বিতা আমার 
পোষাবে না 1৮৭৫ 

বিয়ে বাড়ীর এত সমারোহ কিন্তু মনোরম! থাকবে না একথা ভেবে 
ব্যথিত হরিশবাবুর খুড়ীম] ও স্ত্রী যখন প্রিয়্তমার বিবাহের কিছু খরচ কমিয়ে 
দু'হাজার টাক শোধ দিয়ে মনোরমাকে নিয়ে আসবার জন্য হরিশবাবুকে 
অন্নরোধ করছেন, এই সময়ই মনোরমার চিঠি এলো, 

শ্রীচরণেষু, 

বাবা__প্রিয়র বিয়েতে আমাকে নিয়ে যাবে না? কোন উপায় হয় না ?ক 
বাবা? 

তোমার মনু ।৭৬ 

মেয়ের এই করুণ আতনাদ পিতার হাদয় স্পর্শ করল। তাই খুড়ীমা ও 
স্ত্রীর অন্থরোধ মেনে নিয়েই তিনি মনোরমাকে নিয়ে আসা স্থির করলেন। 
দীর্ঘ দু'বছর বাদে মাকে পেয়ে মনোরমার আনন্দাশ্র আর বাধ মানে না। 
প্রিয়তমার শুভবিবাহ নিব্বিগ্লেই সম্পন্ন হোলে । বিবাহ বাসরের আনন্দ 
মনোরমার আর ভোগ করা হোলে। না। কারণ পিতার আদেশে যদিও 
অনোরমার স্বামী বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছে, কিন্তু সহমত 
ডাকাডাঁকিতেও বেরমিক নন্*লাল বিবাহ বাসরে োগ দ্রিল না। এ ঘটনায় 
সাময়িকভাবে বিবাহ বাসরে বিসম্নতা। নেমে এলেও, নতুন বরের পিতা তা 
পূর্ণ করে দিলেন। 

*..*ব্রের বাপ কনের বাপের গল। ধরিয়া জোর করিয়া বসাইয়া 
রাখিয়াছেন। নবীনার দল বাসরে প্রবেশ করিয়াই এই যুগল মৃত্তি দেখিয়। 
থমকিয়! ঈ্লাড়াইল। একটি ছোট মেয়ে বলিয়! উঠিল, *ওম1, একি 1” বলিয়। 
সে অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। বরের পিত? তাহাকে টানিয়া আনিয়া কোলে 
বাইয়া বলিলেন, “কেন গ। লক্ষ্মী, নূতন কি দেখল গা? এ দেখ, আমাদের 
দু'ভাইয়ের বাব! আর ম। ছুজনে চকচকে বিছানায় বসে আছে-_ আমর] হচ্ছি 
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ক্ষোলের ছেলে, আমাদের কি চক্চকে বিছানায় বসতে সাধ যায় না? মায়ের। 
সব হেসে অজ্ঞান হলি যে-আস্ম মা সব আয়-বন্-সবাই আমার মাকে আর 


বাবাকে দ্বিরে বস্‌, আমি একবার ভাল করে দেখি । 'এমন দিন আর আমার 
হবে না। “বলিয়। তিনি গান ধরিলেন...”৭ ৭। 


এই রঙ্গরসপ্রিয় প্রিয়তমার শ্বশুরের চিত্রের কাছে মনোরমার শ্বশুরের ধন- 
জম্পদের ভারে ভারাক্রান্ত কঠোর মৃত্তি অনেকটাই ম্ান। এখানেই ছু+টি শ্বশুরের 
বিপরীত চিত্র চিত্রিত করে লেখিকার লেখনী হয়েছে সম্বন্ধ এবং পাঠকের 
মনোগ্রাহী। 

দশম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ গল্পের শেষ পর্যায়ে প্রিয়তমার পিতার গৃহ থেকে 
বিদায়ের দৃশ্য ॥ বাসর রাত প্রভাত হোলো, বাসি বিয়ের জোগাড় যন্ত্রের পালা, 
সকলেরই মুখ গ্লান। বিয়ের উৎসাহে এ কদিন সবাই ব্যস্ত ছিল নানান 
কাজে, আজ তাই কনেবরকে বিদায় দেবার চিস্তায় মনোবল হারিয়ে সকলেই 
ক্লান্ত। এরকম অবস্থায় মনোরম] শুনল তার স্বামী নন্দলাল অস্তঃপুরে দেখা 
করতে এসেছে । স্বামীর সঙ্গে দেখা করে মে জানল তার শ্বশুর কনেকে 
যৌতুক দেবার জন্য নন্দলালের হাতে চারটি টাক? পায়ে দিয়েছেন, মনোরমার 
মনোভাব বুঝতে পেরে সঙ্গে আরে চারটি টাকা যোগ করবার প্রস্তাবও রাখল 
নন্দলাল। এছাড়া, মনোরমার বাবার দু'হাজার টাকা প্রয়োজন । ঘর্দি পাছে 
মনোরমার গহনাগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, দেই আশঙ্কায় নন্দলাল তার পিতার 
আদেশ অনুযায়ী গহনার বাক্‌সটা নিতে এদেছে । লেখিকার লেখনীর দৃঢ়তা 
মনোরমাকে স্তম্ভিত করেছে । 

“.*-গহনার বাকৃসট। নিয়ে এসগে যাও, ধর্দি আবার বাধ) ছাদা পড়ে, ফে 
তখন থাঁন। পুলিশ করবে বল ।”৭৮ 

স্বামীর মুখে এ ধরনের কথ। শোমবার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তত ছিল না 
মনোরমাঁ, তাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার মুখে কোন কথা এল না। টাকাটা 
সে নিল বটে, কিন্তু শুধুমাত্র এ যৌতুক লে দেবে ন। এও জানিয়ে দ্িল। 

“আমার একটি বোন, আমি রাজার বৌ, ছু-চার টাক যৌতুক দেওপনা। কি 
আমার ভাল দেখায়? আমি গ্রিয়কে এক ছড়া মুক্তোর মানা আর বরকে 
একটি হীরের আংটি যৌতুক দেব । মাল। ছড়াটি আমার, আর আংটি এখানে 
আসবার সময় ঠাকুরমা .ফৌভুক দেবার জঙ্য দিয়েছেন। ঠাকুরমা! বলে 
দিয়েছেন, ভা গরকম যৌতুক ন! দিলে ঠাকুরের নিদ্দে হবে 1”৭৯ 
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এপ্রন্তাব নন্দলালের মোটেই পছন্দ মত নয়, তাই সে বাধাও দিল, কিন্ত 
মনোরম আপন নিন্ধান্তে অটল। 

“দেখ, আমি জানি ঘেএঁ মালা আর আংটি দিলে এ-জন্সের মত আমার 
বাপের বাড়ীতে আসা, আমার অদৃষ্টে আর টবে না, কিন্ত যখন ঠাকুরমার 
অন্থমতি পেয়েছি তখন আমি এ যৌতুকই দেব ।”৮০ 

গহনার বাজ্স সে ফেরত দিল ন1। স্বামী স্ত্রীর এ বাকৃবিতণ্া বিয়ে বাড়ীর 
কারে। কানেই পৌছিল না। মনোরমার দেওয়! যৌতুক তার শ্বশুরের মান 
মর্যাদা বাড়িয়ে দ্রিল অনেকটাই, কিন্তু প্রিয়তমার শ্বশুরালয়ে যাওয়া চিরবিদায় 
ন1 হলেও মনোরমার বাপের বাড়ী আস] চিরতরে বদ্ধ হয়ে গেল অর্থাৎ তার 
চিরবিদায় হোলে! । 

শরৎকুমারী চৌধুরানী তার প্রতিটি রচনাতেই তদানীস্তন নারী সমাজের 
নানান চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। এ গল্পে ছু'টি চরিত্র উল্লেখের দাবী রাখে 
ধা প্রশংসনীয় মনোরম এবং নন্দলালের ঠাকুরমা, দু'জনেই শ্বশ্থরকুলের মান 
রক্ষার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ। ছেলের কৃপণতা, একগু সেমি ঢাকতে এবং 
শ্বশতরবংশের মর্যাদা অঙ্ষু্ রাখবার জন্য গল্পের প্রথম থেকেই এই বৃদ্ধা রমণীর 
প্রচেষ্টা লক্ষণীয় । ছেলেমাহুষ হলেও মনোরম]র চরিজ্র কর্তব্যবোধ ও আত্ম- 
সম্মানবোধে হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ এক মৃত্তিময়ী নারী চরিত্র ঘা অনেক আঘাতেও 
দলে মুছড়ে যায়নি, পরিবর্তে হয়ে উঠেছে দৃঢ়তায় পরিপূর্ণ । 

শরৎকুমারী দেবী রচিত বড় গল্প বা ছোটমাপের উপন্তাস “সোনার 
বিন্থক “মানদী ও মর্মবাণী পত্রিকা, ১৩২৮ বঙ্গাষের অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, 
পরপর কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পুরোপুরি গারস্থ্য চিত্রের মধ্য দিয়ে 
লেখিক। তার গল্পের শুরু করে শেষ টেনেছেন নানান ঘরোয়। ঘাত প্রতিঘাতের 
চিত্রের পাহায্যে। সংক্ষেপে গল্পটি উপস্থাপিত করা যেতে পারে। গল্পের 
চরিব্রগুলির মধ্যে যূল যহছিল। চরিত্র ঘথাক্রমে--মায়া, মায়ার শাশুড়ী, অন্। 
এছাড়া আছে ঝি দাই, যে চরিজ্রটি গল্পের অনেকট1 সময় জুড়ে না থাকলেও 
চরিত্র হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছে । মায়ার মাসী এবং কয়েকজন পরী স্ত্রীলোককেও 
ঘটন। প্রসঙ্গে আনা হয়েছে । পুরুষ চরিত্র ততট। গুরুত্ব পায়নি, শুধুমাজ 
মায়ার হ্বামী বরদাবাবুকে গল্পের সমস্ত লময়ই বলতে গেলে পাওয়া যাবে, কিন্তু 
তিনি কিছুট। দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন । গল্পটির নামকরণ যে ঘটনা এবং 
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যাদেরকে দ্বিরে তার ছোলে। ছু”টি শিশু চরিত্র অরুণ ও তরুণ ঘথাক্রমে অঙ্গ 
এবং মায়ার পুত্রসন্তান । 

পরিচ্ছেদ অন্যায়ী উপশিরোনামগ্ডলি যথাক্রমে-_কুন্দরবাংলো, আয়োজন, 
সাধভক্ষণ, কল্পনা-জন্লনা, নিরুপায়ের উপায়, রেলের গাড়ী, অরুণ, ছুর্ষোগ, 
তরুণ, বচসা, দুশ্চিন্তা, বিনিময়, অকন্নপ্রাশন, প্রত্যর্পণ । পর্যায়ক্রমে পরিচ্ছেদ 
অনুযায়ী ঘটনার বিবৃতি দিয়ে গল্পের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনের সমতাব্জায়ের ক্ষেত্রে 
কিছুট। অস্থবিধ। সৃষ্টির আশঙ্কাতেই মূল ঘটনার উল্লেখ করাই বিধেয়। 

বরদ্দাপ্রসান্দ, তার মাত) এবং স্ত্রী মায়া আরায় রেল ষ্টেশনের কাছাকাছি 
একখানি স্থন্দর বাংলোতে থাকেন। বরদাবাবু শিক্ষিত এবং স্থচাকুরে। মায়! 
অস্তঃসত্া, তার সাধভক্ষণের আয়োজন মায়ার মাসী এবং পরশী কয়েকজন 
ন্ীলোক-এর সহযোগিতায় ভালভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু কিছুদিনের 
মধ্যেই বরদাবাবুর বদলীর নির্দেশ আসায় তিনি শ্রী ও বৃদ্ধা মাতাকে নিযে 
খুব চিন্তিত হলেন, কারণ এদের এক রেখে বাইরে যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়_- 
স্ত্রী অস্তঃসবা, মাতা! বুদ্ধঃ। এ সময় আত্মীয় সম্পর্কের বোন এন্র চিঠি পান, 
তাঁরা স্বামী ও স্ত্রী একটি শিশু সম্তান নিয়ে বড় অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছে, ষদ্দি 
ববদাবাবু কোনে? উপায় করে দেন। চিঠিটি বরদাবাবুর নিশ্চিন্ত হধার পক্ষে 
সহায়ক হোলে।। তাই তিনি মাতণ এবং স্ত্রীর পরামর্শ অন্থযায়ী বোনকে 
আসবার জন্য লিখে দিলেন । যথাসময়ে অনু শ্বামী ও শিশ্ুপুত্র অরুপকে নিয়ে 
আত্মীয়! পিসিমার (বরদাবাবুর মাতা) আশ্রয়ে এলো। মায়া তাদের 
সাদরেই গ্রহণ করল। নিজের গহন দিয়ে ননদকে সাজাল এবং অরুণকেও 
পু্রবৎ কাছে টেনে নিল । বরদাবাবুও কিছুট। নিশ্চিত হয়ে নতুন কর্মস্থলে 
গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে মায়ার একটি পুত্র সন্তান প্রসব হোলো, পুত্রটির 
কোনে। বিপন্দের আশঙ্কা! না থাকলেও মায়ার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ল, 
ধমে-মাঙ্ষে টানাটানি করে অবশেষে মায়। বেঁচে উঠল । কিন্তু শরীর অত্যন্ত 
ভুর্বল থাকার জন্ত তার শিশু সন্তানকে পালনের দাসত্ব অন্থুই নিল এবং ছুটি 
পুত্রসম্তানকেই সে একসজে পালন করতে লাগল । 

মাযার পুত্রের নাম রাখ! হোলে! তরুণ। অরুণ ও তরুণ একই সঙ্গে সমান 
ভাবেই বড় হতে লাগল ৷ তরুণের মাম1 বাড়ী থেকে অন্তান্ত সামগ্রীর সজে 
এসেছে একটি সোনার বিহ্ুক এবং বাব ঠাকুরের প্রসাদী ফুল ভরা একটি ছোট 
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সোনার মাছুলী | এই মাছুলীটি মায়ার ছিল। এতদ্দিন একে একে মায়ার 
সব ভায়েরা ছেলেবেলায় ছয়মাস বয়স পধ্যস্ত গলায় পড়েছে, এবার মায়ার 
নবজাত সন্তানের জন্ত এটি পাঠানো হয়েছে । 

“এটি বড় জাগ্রত দেবতার ফুল-_বড় মজলমদ্্-_ মায়ার মাতার এ-পর্য্স্ত 
কোনে! সন্তান নষ্ট হয় নাই সকলেই সুস্থ ও সবল--তাই ইহ1 মায়ার সস্তানের 
জন্য প্রেরিত হইয়াছে । নবজাত শিশু তরুণের গলায় তাহার পিতাময়ী হবি 
"্মরণ করিয়া সেই হার পরাইয়। দিলেন ।”৮ ১ 

সোনার ঝিচ্গক দিয়ে তরুণকে দুধ খাওয়ানো হোতেো।। একদিন অকরুণের 
পিতলের বিন্ুকট। খুঁজে না পাওয়ায় শুরুণের সোনার ঝিলুকে মায়া তাকে 
দুধ খাওয়াতে দেখায় ঝি দাই কটাক্ষ্য করে বলল, 

“আরে বাপরে, সোনার বিনুকে ছুধ খাওয়ান ! অঙ্গে সোনা কখনো 
চড়েনি, সোনার বিন্ছকে দুধ খাওয়ায় 1৮২ 

একথা শুনতে অনুর মোটেই ভাল লাগল না, বরদাবাবুর মী অনুর কাছে 
একথা শুনে দাইকেই তিরস্কার করে বললেন, 

“দ্বাই তোমার এতদূর স্পর্ধ। যে অন্ুর কাষে তুমি কথ কও-_তাকে মনিব 
বলে মনে কর না? আমি তোমাকে জবাব দিলাম-অন্থ ষর্দি তোমাকে রাখে 
তবেই তুমি এখানে স্থান পাবে 1৮৮৩ 

দ্াই-এর পক্ষে অনুর দয়। গ্রহণ মোটেই সহন!য় নয়, তাই কাজে ইস্তফ!। 
এ ঘটনার পর থেকে গৃহের সমস্ত কিছুর দেখাশোন। অসুই করে। মায়ার 
শরীর কিছুটা সুস্থ হলেও ছেলেদের দ্েখাস্তনা অন্ুই করত | ছু*জনেই একসঙ্গে 
বড় হতে লাগল, একসঙ্গে অস্্রপ্রাশন হোলো। ছু'জনের একই রকম ব্যবস্থা 
অথচ শিশু ছুজন বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ছু'জনার স্বভাব ভিন্ন দেখা গেল-_-অরুণ 
শান্ত, হাসি-খুশি, কিন্তু তরুণ তার বিপরীত । অরুণ যর্চিও অনুর সন্তান, 
কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তরুণের প্রতিই তার বেশী মনোধোগ, সর্বর্দাই সে 
তরুণের প্রতি ঘত্বব্ন ও সহাহ্ুভৃতিশীল। এদিকে অরুণের শ্বভাব শাস্ত 
হওয়ায় মায়া নিজের সস্তান অপেক্ষা! তাকেই বেশী পছন্দ করে । 

একটু বড় হোলে তাদের ছৃ*্জনকে পাঠশালায় পাঠানো হোলো । এখানেও 
অরুণের শাস্তভাব, পডাশুনায় অধিক মনোষোগ ও সকলের বাধ্যের। কিন্ত 
তরুণ ঠিক তার বিপরীত । বসস্তকালে কচি আমের সময়, ছোটছেলেরা তাই 


উনিশ শতকেব বাম! লেখনী ১২৯ 


গাছের নীচ ছাড়তে চায়না ॥ অনু ছু'জনকেই বারণ করে দিয়েছিল যেন তার? 
আম গাছের নীচে না যায়, কারণ কাল-রোগের (বসন্ত) প্রাছর্ভাব হয়েছে, 
দুরারোগ্য ব্যাধি । কিন্তু তরুণ বারন না শুনে তার ফল পেলো । এই 
ছুরারোগা কালরোগে সে আক্রান্ত হল। মৃত্যুশধ্যায় হাসপাতালে, ভাক্তার 
তাকে জবাব দিয়েছেন । মায়? পুত্রশোকে জর্জর, ক্ষণে ক্ষণে যৃচ্ছণ যাচ্ছে, 
সমস্ত বাড়ীটা শোকে থমথমে । এ সময় অন্ুকে দেখা গেল কঠোর মুখ, 
ডাক্তারের সঙ্গে বাকবিতপ্ডা করছে, তরুণের প্রতি ঠিকমত নজর হচ্ছে ন1। 
মায়ার সন্তানের প্রতি অনুর এতট1 সহান্ুভূতিপরায়ণতা সকলকে নাড়া 
দিয়েছে । 


কিস্ক অন্থু কি সত্যিই নিজের সন্তানের চেয়ে মায়ার সন্তানের প্রতি অধিক 
ন্রেহুশীলা, অন্ুভূতিপরায়ণা । এ প্রশ্বের উত্তর দিয়েছেন লেখিকা গল্পের শেষে 
অর্থাৎ ঘটনাব পরিসমাপ্তি টেনে অন্তর সত্যিকারের পরিচমম তুলে ধরেছেন । 
সকলেব বিম্ময়ের এবং শ্রদ্ধার মৃত্তিময়ী অগ্গর প্ররুত্রূপ ফুটে উঠেছে গল্পের 
শেষে । 

“অণুর চক্ষে জল নাই- দেখিতে দেখিতে তাহার মুনি উন্মাদিনীর মত 
ভীষণ হইয়া! উঠিল, সে বলিতে লাগিল, “শোন তোমরা, সকলে শোন-_বৌ 
তুমি শান্ত হও, কেদ না_কেদ না আমার পাপর ফল আম একাহ' ০হাগ 
কববো । যে আজ চলে যাচ্ছে, এ আমার বত্রিশ নাড়ী ছেঁড়। ধন-_-সেই আমার 
বাছা, “সই আমার অকণ, সে কেবল আমার । তাকে বাচাবার জন্য, তাকে 
দারিদ্রোর ছুঃখ থেকে রক্ষা করবার জন্য আমি ছেলে বদল করেছিলুম ৷ জানতুম 
বাবার ফুল বড় জ্বাগ্রত, বাবা! তাকে রক্ষা করবেন, তা এখন যে ভার সে 
মাছুলী খুলতে দ্দিইনি।” বলিয়া সে আমল তরুণের হাত ধরিয়। টানি" 
আনিয়া! মায়ার কোলে বসাইয়া দিয়া বলিল, “বৌ এই নাও তোমার ছেলে, 
তুমি শান্ত হও, এর গলা থেকে সোনার হার-_মাছুলী খুলে দিয়ে তাকে পড়িয়ে 
দিয়েছিলুম, বড় জাগ্রত প্রসাদী ফুল বলে। সোনার বিশ্ুকে ছুধ খাওয়াতুম । 
হায় হায়, কিছু হল না, রাখতে পারলুম না--পারলুম ন1।” 

প্বলিতে বলিতে অন্গ ছিন্ন লতার মত মাটিতে লুটাইয়1 পড়িল ।”৮৪ 

শরৎকুমারী দেবীর কয়েকটি রম্যরচন! গল্প আলোচনাস্ত্ে এট? স্পষ্টতঃ যে 


৪ 
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লেখিক1 তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে তদানীস্তন সমাজের নারীদের কথ! তুলে 
ধরবার ষে প্রচেষ্টা রেখেছেন ত] অত্ান্ত নিপুণভাবে সম্পন্ন হয়েছে । 

ইন্দির দেবী 

জোড়ার্গাকোর ঠাকুর পরিবারের কন্তা' ইন্দির দেবী ছিলেন উনবিংশ 
শতাবীর শেষের দিকের লেখিকা । তীর প্রবন্ধ রচনার নংখ্া। স্বল্প ॥ “প্রিয়নাথ 
শান্ত্রীর জীবনচরিত '9 প্রধন্ধে কুস্থম গ্রন্থখানি ভাব স্বামী প্রয়নাথ 
শান্ত্রীর জীবনী । এতে তিনি প্রিয়নাথ শান্ধ্ী মহাশয়ের কিছু রচনাও 
প্রকাশ করেছেন। এই রচনাগুলি যথাক্রমে-_ ব্রহ্ধলাভ, সকল প্রশ্নের 
চরম মীমাংসা, ব্রাক্মধর্মের পূর্ণতা, ঈশ্বরের সবব্যাপীত্ব, ব্রাঙ্গধর্মের সারকথা, 
পরলোক প্রভৃতি বদ্ধ, কয়েকটি কবিতা-বন্দনাগীতি, জয়পুর, প্রেমের অল, 
হ্বপ্রবোধ (হন্দরদাস হইতে অনুদ্দিত), এছাড়া পরিশিষ্টে একটি অসমাপ্ত কাব্য। 

গ্রন্থের প্রারভেই লেখিক তার শ্বশুরালয়ের কিছু পরিচয় সংক্ষেপে 
রেখেছেন। এরপর ম্বামীর শৈশবের কার্ধারা সহজ ও সরলভাবে ব্যক্ত 
করেছেন । এবং পর্যায়ক্রমে সম্পুর্ণ জীবনের কর্ধধারার পরিচয় রেখেছেন। 
ঠার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করে গ্রস্থের স্মিকায় শ্রীঅমৃতলাল বিদ্যারত্ব মহাশয় 
লিখেছেন, 

*-..-.*এইবূপ ধর্মবীরের জীবনী প্রকাশ করিয়া, তাহার যোগ্য সহধর্মিণী 
ষে, ব্রাহ্মলমাজের ইতিহাসের একটি প্রয়োজনীক্ন অধ্যায়ের অভাব পরিপূর্ণ 
করিলেন ও সেই সঙ্গে গৃহস্থ সাধকবৃন্দের সম্মুখে যে একটি আদর্শ জীবন 
সমুখাপিত করিয়া দিলেন, ইহা বল? বানুল) বিবেচনা করি ।৮৮৫ 

গ্রন্থের শুরুতে নিতান্ত সহজ সরল ভাষায় লেখিকা তার স্বামীর জন্ম তত্পহ 

শ্বশুরকুলের কিছু পরিচয় রাখেন, 
"বগ্শয় পতি দেবতা, নদীয়া! জেলার মধ্যবত্তণ হৃদয়পুব নামক গ্রামে, ১২৫৪ 
সালে পৌষ মাসে শনিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ৬কুপানাথ 
মুন্দী, মাতার নাম নৃত্যকালী দেবী । আমার শ্বশুর মহাশয় স্পত্তিত ছিলেন 
এবং বিশেষভাবে পারস্াভাষা অনুশীলন করিয়াছিলেন কারণ তখনকারকালে 
পারস্য ভাষাটাই অর্থকরী ছিল । আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীও সুশীল। পতিপরায়ণ। 
ও ধাম্িক! ছিলেন। দুঃখের বিষয় আমি তাহারিগকে দেখি নাই ও তাহাদের 
সেবা করিবার পুণ্য আমার ভাগ্যে ঘটে নাই ।”৮৬ 


উনিশ খতকের বাম। লেখনী ১৩১ 


প্রিক়্নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পাচ বছর বয়সে হাতে খড়ি হবার পর তাদের 
বাইরের বাড়ীর সামনে জগদ্ধাত্রী পুজার যে আটচালা ছিলি তারই সামনে 
উঠোনে ষে পাঠশাল। বনত সেখানে পড়াশুন! শুরু করেন। তিনি জগগ্ধাত্রী 
দেবীর কৃপালাভ করেছিলেন বলে লেখিকণ] উল্লেখ করেন। 

“পাঠশালা ভাঙ্গিয়া সকলে চলিয়। ফাইলে পর তিনি জগদ্ধাত্রী দেবীকে 
প্রণাম করিয়া বলিলেন_-মামি এখন ধাই, তছুত্তরে “যা ৪প্শন্দ শুনিতে পাইলেন 
এবং গৃহে আসিয়া মাকে বলিলেন__মাজ জগদ্ধাত্রী দেবী আমার লহিত কথা 
ক্তিয়াছেন 1৮৮৭ 

কিদ্ত আন্তরিক ইচ্ডা থাকা সত্বেও বেশী দূর পর্যাস্ত শিক্ষাগ্রহণ তার পক্ষে 
সম্ভব হোলে! না, ষোলো বছর বয়সে মতিহারী নামক স্থ'নে তাকে কাজের 
চন্য যেতে হয়। দেখানে শল্পদ্দিন কাজ করবার পর দেশে খাসেন এনং এলাহ- 
ব'দে টেলিগ্রাফকার্ধ শিক্ষা গ্রহণ করে সাহেবগঞ্জের রেল মাপিসে কাজ নেন। 
খোনে কর্মরত থাকাকালীন রেলের অনেক দুনতি পরাদ্ণ, মগ্যপ কর্মচারীকে 
খারাপ কাক্ত থেকে নিবৃত হয়ে ধমীয় কার্যকলাপে যুক্ত হতে সাহায্য করেন। 

এসময় মহধি দেবের সঙ্গে সাক্ষাঞ্থ হয়, শ্রীমহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকরের আস্ম- 
জীবনীর পরিশিষ্ট থেকে লেখিকা শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখ। সংগ্রহ করে এ-গ্রশ্থে 
সটি উদ্ধত করেন, 

“গঙ্গাতীরে বজর। খু'ঁজিতে খু'জিতে নগর ছাড়াইলাম। দেখি যে, জন- 
কোলাহল শুন্তা শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ছায়াময় তীরে বঙ্জরা বাধা রহিয়াছে । 
গিয়া সেখানে দ্াড়াইলাম। বজরার ছাতে উপবিষ্ট একটি ভূতা আমাকে 
দাডাইতে দেখিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিল. তদনস্তর বাহিরে আসিয়া 
আমাকে ডাকিয়। লইয়া গেল । 

“বজরার ভিতরে গিয়া কি দেখিলাম? দেখিলাম দিব্যকাস্তি সমাহিত 
একযোগী সেখানে বসিয়া রহিয়াছেন ।'**মুখে শ্বেত শ্শ্রু, মন্তকে শ্বেত কেশ, 
মখপ্রু শুক্রতারার ন্যায় শুভ্র ও উজ্জল, তাহ] হইতে ক্রক্ষচর্চ ১ নির্গত হইয়! 
সম্মুখের 'মাকাশকে শুভ্র করিতেছে । আমার সন্দেহ হুইল ধে, এই পুরুষ মনুষ্য 
না /লাকাস্তরবাসী দেবতা । তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন, তখন প্রাণ 
ভরিয়া তাহার পদধূলি মন্তকে লঈয়া! বসিলাম।--*সমস্ত বৈকাল তাহার 
বাক্যমবত পান করিয়। সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলায় ।*৮৮ 


১৩২ উনিশ শতকের বায় লেখনী 


মহর্ি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তারই নির্দেশে প্রিরনাথ 
শান্ত্রী মহাশয় চাকুরী ছেড়ে দিয়ে মহধির কাছে ধর্মশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য 
শান্তিনিকেতনে যান। পরিবার প্রতিপালন বাবদ অর্থ মহষিই দিতেন। 
শান্তিনিকেতনে মহধির কাছে ব্রঞ্ধবিষ্যা শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং তিনি তার শিশ্য 
হন। তার বক্তন্যই লেখিকা উদ্ধৃত করেছেন । 

“**তিনি আমাকে দুই বাহত্বারা আলিঙ্গন দিয়] জড়াইয়া ধরিলেন ৪ 
বলিলেন-এসো। গো । তোমাকে আমাদেন আপনার করিয়া লই । 

"পরদিন হইতেই মহধি আমাকে ব্রহ্ষবিদ্া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন । 
*-"মহৰি প্রথমেই আমাকে ত্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের প্রথম প্লোক পাঠ 
করাইলেন কেন? যেহেতু ইহাতে ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ লক্ষ্য অতি স্পন্ট ও সুব্যক্ত 
রহিয়াছে ।”৮৯ 

এই ব্রাক্ষধর্ম শিক্ষ। গ্রহণের পর প্রিয়নাথ শান্সরী মহাশয়- ব্রক্ধলাভ, সকল 
প্রশ্থ্ের চরম মীমাংসা, ব্রাঙ্গধমের পূর্ণ ত1, ঈশ্বরের সব ব্যাপীত্ব, ব্রাহ্ম ধর্ষের 
সারকথা, পরলোক প্রভৃতি শিরোনামে প্রবন্ধগুলি পচন] কণেন ধার মধা দিয়ে 
তিনি ত্রাক্ষপমের বিষয় বিষদ আলোচনা করেন । 

শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করে মহযির সঙ্গে তিনি ফরাসভাঙ্গার গঙ্গাতীবে 
বাস করতে খখকেন এবং তারই ীনর্দেশে তত্বনেশীধনী পত্রিকায় এবন্ধ (িলখন্ে 
থকেন। লোক এ বিষয়ে তার শ্বামার বন্ুব্য উল্লেখ করেছেন, 

*এই স্বানে ছ্িনি আমাকে উপনিষধৎ ও ব্যাকরণ পড়াইয়াছিলেন, এবং 
“শান্ী” এই উপাধি দিয়া ছান্দোগ্য উপনিষৎ অনুবাদ করিয়া! তবুবোঁধিন" 
পাত্রকায় প্রকাশ করিতে অনুমতি করেন ।”৯০ 

এরপর বেশ কিছুদিন মহধির সঙ্গে হিমালয়ের মসৌরী, হরিদ্বার প্রতি 
স্থানে পরব্রদ্মের ধ্যানধারণাত্মক সাধনায় যাপন করে ফিরে আসেন চুচুড়ায়। 
এখানে তার পক্ষী এবং বিবাহ হয় । বিবাহের কিছুদিন পরেই আবার মহধিএ 
সঙ্গে ভারত ভ্রমণে বের হন। জয়পুর, ফোধপুর, দিল্লী, আগ্রা এবং বিকানার 
দশন করে বোম্বাইতে বহুদিন থাকেন। বোম্বাইতে থাকাকালীন ভিনি 
উদগীথা” কাব্য রচনা করেন । 

এই দীথভ্রমণের পর তিনি কিছুদিনের জন্য গাহ্স্থ্য জীবন শুরু করলে 
তার অন্তরঙ্গ বৈরাগা তাকে সংপারে আবদ্ধ করে বাখতে পারল না। জ্তাই 


উনিশ শতকের বাম? লেখনী ১৩৩ 


স্ত্রীকে অর্থাৎ লেখিকার উপর সমস্ত সংসারের ভার দিয়ে নিজের সাধন। ও 
গুরুসেবায় রত হন। গুরুদেব ন্বর্গারোহণের পর থেকে তিনি ব্রাঙ্গধর্ণ প্রচার 
কার্ষে ও রক্ষায় তার জীবন উৎসর্গ করেন। তার দয়ার্জ হয়ের বিষয় উল্লেখ 
করে লেখিক বলেছেন। 

“এক সময় আমার ম্বামী এক ব্যক্তিকে ছয় হাজাব টাকা খণ দেন, তাহার 
পর যথাসময়ে সে তাহ] পরিশোবধ করিতে না পারায়, তাহার বাড়ী ভিক্রী ও 
(ক্রাক করিয়া নিলামে নিজে ডাকিয়া লন। সেই বাড়ীতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 
সপরিবারে বাস করিত। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কান্নী করিলে তিনি সেই বাড়ীটি তাকে 
ঠাঁভিয়া দ্িলেন। বাভীটিব মূল্য ৭৮ হাজার টাকা হবে। *-তাহার 
দয়া পরিচায়ক এইরূপ অনেক ঘটন1 আছে -**৮৯১ 

তিনি সারাদিন নানান কাজের মধো ব্স্ত থাকতেন বলে শরীরের প্রতি 
নক্তর নিতেন না, তাই অন্থুস্থ হয়ে পড়লেন । এমন কি বোগ শধ্যাতেও ভিনি 
বাহ্মদমাজ সম্বন্ধে অনবরত চিস্তা করতেন । অধিক পবিশ্রমের এই রোগশষ্য। 
হল তার অস্তিমশষ্যা। ১৩১৮ বঙ্গাবের ১৮-কাতিক শনিবার বেলা ১-৩০ 
(মিনিটে ৬৪ নংসর বন্বসে মধুপুরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

ইন্দিরাদেবী এন গ্রন্থে তার স্বামী গ্রিরনাথ শাস্সী মহাশয়ের জীবন কথ 
অত্নস্ত সহজ সরল ভাষায়, স্তপাঁরকল্িতভাবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বলিষ্ঠ 
লেখনীর পরিচয় রেখেছেন 1 উনবিংশ শতাপশর এই লেখিকার বচিত তার 
স্বামীর জীবনী গ্রন্থ বধচনা ও তাব প্রকাশ, পরিপরায়ণ। স্ত্রীব পার্থ কর্তব্য 
করলার নিদর্শন বহন করে। 


মালকুমারী বস্তু 

পদ্য গছ, উপন্যাস, কাব্য, প্রবন্ধ, আখ্যায়িকা রচন1 মিলিয়ে মানকুমারী 
বন্থর গ্রন্থের সংখ্যা বারোটি। বর্তমানে আলোচ্য গ্রন্থটি “প্রিয়-প্রসঙ্গ বা 
হারানে। প্রণয়-প্রকাশকাল ১৮৮৪ সাল, ২৪-ডিসেম্বর তৃতীয় সংস্করণ, ১৩২২ 
ব্্গাক, প্রকাশক শ্রীতারাকুমার কবিরত্ব, ১৫নং পটলভাঙ্গ। সীট, কলিকাতা--১। 
সাতটি শুল্প দৈর্ঘ্যের প্রবন্ধের সমষ্টি ঘথাক্রমে_-ছুর্গোৎ্সব, তুমি কোথায়, 
চিত্রপট, মুকুরে মুখ, পিঞ্জরে বিহগী, মরুমে মরাঁচিকা, অরণ্যেরোদন, একাদশী । 
পনেরো! বছব পর তারাকুমার কবিরত্ব এই গ্রন্থের ছিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন, 


১৩৪ উনিশ শতকের বামা লেখনী 


এই সংস্করণে “পাতক্ষীর।য়” নামে একটি কবিতা যুক্ত হয়েছে (১৪-ই আশ্বিন 
১৩০৩ বঙ্গাব )। 

স্বামীর অকাল মৃত্যুর পরই তার এন প্রথম গগ্যপছা রচন। “প্রিয়প্রসঙ্গ ব 
হারানে। প্রণয় ।” এই গ্রস্থের তাই প্রতিটি প্রবন্ধই স্বামীর বিরহে বিরোহিনীর 
এবং একাকিত্তের যন্ত্রণার অভিব্যক্তি । প্রবন্ধগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা 
যেতে পারে। ছুগোধ্সন প্রবন্ধে লেখিকা তার মনোবেদন। দেবী দুর্গাকে 
জানাচ্ছেন, 

“তুমি আমার মনোবাঞ্। পূর্ণ-কারণী, তাই তোমায় অত ভালবাসি । মা! 
তুমি সেই আনন্দময়ী আসিয়া, তবে আমার এ নিরানন্দ কেন? ছুহ চক্ষু 
পুরিয়া জল আসিতেছে কেন? তোমাকে দেখিয়। বুকের ভিতর অমন 
করিতেছে কেন? আমার কি হইয়াছে? আমার কি নাই মা? আমি কি 
হারাইয় কারি মা? একবার বল” ন। মা? বাক্স পোর। গহন। পড়িয়া আছে 
আর গায় দিতে পাইব না, তাই বলিয়। কারি? না, মা, অত ভাল কাস্ড 
পড়িয়া আছে পরিতে পাইব না, তাহতে কাদি ? না, মা, এ জন্ম চুল বাঁধিতে 
পাইব না, আলতা পঁরিতে পাইব না চুড়ী পরিতে পাইধ না, মেই সব ক্ষোভে 
কাদ ? না মা, সেসব ক্ষোভে কাঁদতাম, যর্দ তার চেয়ে শতগুণ বড় 
অসংখ্যগুণ বড় আর এক ছুঃখ না হুইত। কিজানি মা, বলতে গেলে বলতে 
পারি না যে মা, আমার যে সবনাশ হইয়াছে । এ যে সিছুরটুকু আর পরিতে 
পাহব না| সেই বড় ক্ষোভ হইয়াছে । আব মা। অলঙ্কারের ঘে অলঙ্কার, 
বেশ বিন্তাসের যে বেশ বিন্যাস, পি'ছরের সি দুর, ছুর্গোসবের ষে ছৃগৌথ্সব 
তাই যে হারাইয়া ফেলিয়াছি, সেই ষে আমার কপাল পুড়িয়াছে তাতেই 
আমি কাঙ্গালিনী হইয়াছি ।”৯৯ 

লেখিক। তার স্বামীর অবর্তমানে ছুর্গোখ্সবের মত বাঙ্গালীর প্রিয় জাতীয় 
উৎসবকে গ্রহণ করতে পারছেন না। সমস্ত কিছুই তার কাছে বিষাদময়। 
এই বিষাদ মানামিক যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্যই দেবী হুর্গার মৃতির 
সামনে নিজের মনেহ সমস্ত ব্যাথ। জানাচ্ছেন । লেখিকা এই হ্বল্পাতনের প্রবন্ধে 
অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় একটি সদ্য স্বামী হারানো যুবতী বিধবার মনের ব্যথা 
ষেআস্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন ত! দবতোভাবে সাথক। 
পাঠকের সাখনে প্রবন্ধে ভাষা ধেন চিত্রকে প্রস্ফুটিত কবেছে। তাই তিনি 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ১৩৫ 


সার্থক রচনাকার। আপন মনব্যথা প্রকাশের পর অষ্টার্নশী বিধবা! এই যুবতাঁ 
যখন দেবীর কাছ থেকে যন্ত্রণা উপশমের কোনোরূপ আশ্বাস পেলে! না, তখন 
তার মনের ঘষে অভিবাক্তি, লেখিকার কলমে তা জোরালোরূপ পেয়েছে । 

“মা! তোমার কাছে এত করিয়। কীর্দিলাম, তোমার চক্ষে একফোট! 
জল এল না! এতক্ষণ ঘর্দি মায়ের কাছে কাদদিতাম, তাহা হইলে ম 
কত কাদিতেন, এতক্ষণ যদি দাদার কাছে কাদিতাম তিনি কত বুঝাইতেন, 
এতক্ষণ ঘর্দি সব ছুঃখিনীদের কাছে কাদ্িতাম তাহারা আমার সঙ্গে কত 
কাদিত। আর মা, ষদি-যাহার জগ্গে এ কষ্ট) এ যম-মন্ত্রণা পাইতেছি, তিনি 
যদি দেখতেন, তাহা হইলে দেখিতে, এই কাঙ্ালিনীর সোহাগ দেখিতে, প্রণয়ের 
কতদূর ক্ষমতা বুঝিতে, মানুষের ভালবাসা !গরনিমট1 কি জানিতে ।"-. 

মা! তুমি দেবীই হও, ভাঁগযবতীই হও আর ব্রাঙ্ষপ্ডেশ্বরীই হও, তাহ! 
হইলে আমার অদৃষ্টকে ধন্াবাদ না করিয়া আমার পঙ্গে সঙ্গে আনন্দশ্রী বণ 
করিতে । তা কিছুই হ'ল না, তবে আমার ছুংখ তুম বুঝিবে কেন? এ 
কাঙ্গায় তোমার মন ভিজিবে কেন? তুমি অনস্ত -ব্রাঙ্ষগুশ্ী আম অনন্ত 
হুঃখিনী, তবে আমার কান্ায় তোমার মন ভিজিবে কেন ?”৯৩ 

দেবী দুর্গার কাছে নিজেকে উজাড় করে দ্িতে পেরেছে বলেই স্বামীহীন! 
এই যুবতীর এত অভিমান। যুবতীর মনে নানান প্রশ্ন--্বর্গ কি, কয়টী, 
দেবতারা কি রকম, মান্য মরিবার পর স্বপে যায় এবং সেখানে গিয়ে কি 
আপনজনাক তুলে যায়, ইত্যার্দি। এত প্রশ্নের পরও ঘুরে ফিরে স্বামীর কথাই 
তাকে ছিরে রাখে, এ বেদন। তার অন্তরের অন্তস্থলের । তাই মে মাকে 
জানায় তার ব্যাথী। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে মায়ের কাছে জানায় বিদায়, 

“প্রীচরণেধু প্রণাম করিয়া বিদায় হইতেছি, বুক ফাটিয়া মরি তাই ছুটি কথা 
বলিতে আসিকাছিলাম মাত্র । ছুর্গোৎসব দেখিতে আসি নাই, ঘে দিন হইতে 
আমার দুর্গোৎসব সাঙ্গ হইয়াছে সেই দিন হইতে সকল উত্সবে ইতি দিয়াছি। 
এবার এই পর্য্যস্ত। যদি এ দুর্ভর দেহ আগামী বৎসর বহন করিতে হয়, 
আবার তোমাকে বিরক্ত করিব। আর ঘদ্দি তোমার আশীর্বাদে এই শেষ হয় 
তবে এই শেষ 1”৯৪ 

পরবর্তী প্রবন্ধ 'তুমি কোথায়। এ প্রবন্ধে লেখিকার কলমে প্রকাশ 
পেয়েছে মৃত স্বামীকে খুজে বেড়াবার ব্যকুলতা। সমস্ত নারীর কাছে ভার 


১৩৬ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


স্বামী প্রিয়তম, তাই তো শ্বামী যেরকমই হোক না কেন, তার অদর্শনে স্ত্রী 
ব্যাথা পায়, 

*কিস্ত সকলেইত গুণবান হয় না, তবে পোড়া স্ত্রীলোকে অত কষ্ট পায় 
কেন? হিরর স্বামীরত কত দোষ ছিল, তার জন্তে হির কাদ্দিয়া মরে কেন? 
তবে কিনা, ভালবাসার চক্ষে দোষ ও গুণ বলিয়? ভ্রম হয়। সেইজন্যেই হির, 
পতিত ভালবাস]1 ভাবিয় চির বিরহ-কষ্টে কাদে ! আচ্ছা, নিস্তারিণীর স্বামী বুদ্ধ 
ছিল, প্ররুত প্রণয় দূরে থাকুক নামে মাত্র বিবাহ হইয়াছিল, সেই নিম্তারিণী 
অত কাদে কেন”৯৫ 

স্বামী বিয়োগ ব্যথা! যুবতাকে অধীর করে তুলেছে, তাকে ব্যাকুল করেছে, 
“তুমি কোথায়? আমার সম্পর্দের সৌভাগ্য ! সৌভাগ্যের সম্পদ! বিপদের 
বন্ধু! তুমি কোথায়? আমার জীবনের ভরস।! রোগের ওষধ! যন্ত্রণার 
শাস্তি! তুমি কোথায়? আমার সর্বের-সর্বন্ব ! সংসারের বন্ধন। মুমুধখর অমৃত ! 
তুমি কোথায়? প্রিয়তম ! তুমি কোথায় ?”৯৬ 

স্বামীর চিত্রপঠ চোখের সামনে রেখে যুবতী তার মনের বাথ প্রকাশ 
করেছেন “চিত্রপটঃ প্রবন্ধে। স্বামীর অকালে মৃত্যু হবে, হায় এ কথা কি জানত 
যুবতী? গিজের জীবনের এই পারণতিকে তাই বলবার চেষ্টা করেছেন যুবতী । 

“যে দিন আমার "শুভবিবাহ” হইয়াছিল সেদিন কেহ জানিত না ষে 
সেই পরিণয় পরিণাখে এই অশ্রধারায় পরিণত হইবে । আবার ষেদ্দিন আমার 
নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিলেন, সেদিন আমি স্বপ্নে ভাবি নাই যে এই 
দেখা শেষ দেখ।**"1৮৯1 

নের ব্যাথ! উপশমের জন্য যুবতী কান্নার মধ্য দিয়ে মন হালক। করতে 
চাইছেন, 

“কাঙ্সার মর্্জ অনেকে বোঝে না, আমিও পূর্বে বুঝিতাম না, এখনই 
বুঝিয়াছি, রোদনজনিত শাস্তি এখনই চিনিয়াছি, পূর্বে চিনিতাম ন11”৯৮ 

একাস্তে সকলের অলক্ষ্যে তাই যুবতী চিত্রপটের সামনে তার মনব্যথা 
প্রকাশ করে কিছুট। শাস্তি পাবার চেষ্টা করছেন এবং দ্িবাবসানে চিত্রপটকে 
কিছু সময়ের জন্য বিদায় জানায়, এখানেই এ প্রবন্ধের শেষ করেছেন লেখিকা, 

“দিনমণি অস্তে চলিলে? এ ছুঃখিনীর দুঃখ আর দেখিলে না! প্রিয় 
চিত্রস্ট। দ্বত্বের ধন। মন--মরুতৃমের বিশ্রাম শ্বান। আইস আজিকার 


উনিশ শতকের বামা লেখনী ১৩৭ 


মত তোমায় তূলিয়া রাখি । তুমি যাহার প্রতিরূপ, তাহার কাছে এ কষ্ট্রের 
কথা৷ বলিতে পারিলাম না, তোমার কাছেই বলিব । রামচন্দ্র সীত। দেবীকে 
বিসর্জন করিয় ন্বর্সীতা বাম পারে স্বাপন করিয়াছিলেন, আমি তাহাকে 
হারাইয়া তোমাব কাছেই কাদিব।”৯৯ 

শ্বামীহীন] যুবতী আয়নায় মুখ দেখে স্বামীর ব্তমানে এবং অবর্তমানে 
তার মুখের বাহিক যে পরিবর্তন ঘটে, সচ্গে যুবতীর মনের অবিবাক্তি প্রকাশ 
করেছেন লেখিকা তার “মুকুবে মুখ” প্রবন্ধে । একজন সধবা নারী এবং একজন 
“বধবা নারীর মধ্যে বহিরাগত সাজসঙ্জার পারবত্তন দ্বটে, বাহিরের এই 
পরিবর্তিত সাজসজ্জ। যেন তার অস্তরেরই প্রকাশ। 

স্বামী বতমানে ষে নারী ছিল উজ্জল, সর্বরূপাঙ্গ সুন্দরী, শ্বামীর প্রয়াণ সেই 
নারীকেই মলিন, নিষ্পভ, অলঙ্ক।র হীনা, ব্যথাপূর্ণহদয়া কোরে তোলে । তাই 
আয়নায় শ্বামীহীন! যুবতাঁ তার প্রতিবিস্বকে সহা করতে পারছে না। তার 
মনবেদন? হয়েছে ছিগুণ। পূর্বের সৌভাগ্যপূর্ণ মুখম গুলে পড়েছে ছুতাগ্োর 
স্বায়া। কিন্তু এ অবস্থাতেও লেখিক! এই শোক যুবতীর যন্ত্রণার উপশমের 
জন্, মনের সাখয়িক পারবন ঘটিয়ে কিছুট। প্রলেপ দেখার চেষ্টা করেছেন । 
জগতে শুধুমাত্র শ্বমীহীনাই অনুখী নয়, অবিবাহিতা নারাও মন্গখী, আবার 
বিবাহ হয়েও স্ত্ীপুরুষের এক হ্বদয় না হ'লে ছু*টি অস্তথী জীবনের সষ্টি হয়, তাই 
তার বক্তব্য, প্রকৃত স্ব শুধু প্রণয়ে, 

“সখ যে এমন ছুলভ বস্ত, সে স্থুখের মূল কোথায় ? শুথের যূল প্রণয়ে । প্রণয় 
জগতে প্রত্যক্ষ জাগ্রৎ দেবতা । এই অসীম বশ্বরাজা প্রণয়ের হস্তমুষ্টি মধ্যে 
অবশ্থিতি করিতেছে | জ্ঞানী, ধান্মিক, মূর্খ, প!পী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ কেহই প্রণয়কে 
জয় করতে সক্ষম নহেন 1৮১০০ 

তাই প্রণয়ের মধ্য দিয়েই যুবতী তার স্বামাকে অস্তরে ধরে পাখবার এবং 
হঃখ শোক মুক্ত হবার চেষ্টা করেছেন, 

“এই তে আমার “দশম দশা” উপস্থিত হইয়াছে, তবু লোকে যখন 
'তোমার স্বামী, তোমার স্বামী” করিয়া তাহার সেই অসীম দয়ার অসীম গুণের 
৪ অসীম মহত্বের কথা বলে তথন ধেন প্রাণের ভিতর কেমন একটু আনন্দ পাই 

- যখন সেই পবিত্র দেব মৃ্ি “আমারই” বলিয়া ভাবিতে পাই, তখনই থেন 
প্রাণের ভিতর আনন্দ পাই” ।১০১ 


১৩৮ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


সংসারের মান্ধষের মন বিচিত্র, তাই তার ভাবন।-চিস্তা, ধ্যান-ধারণাও 
বিচিন্র । মানুষ নিজেকে নিয়ে বড় ব্যস্ত, অপরের ব্যথা উপলব্ধি করবার ক্ষমত1 
এবং ইচ্ছাও তাই পরিসীমিত। একথা বিবেচন1 করে যুবতী তার মনবেদন' 
বিহগীর কাছে বাক্ত করে শোকাক্রাস্ত অবস্থা থেকে নিজেকে কিছুট। মৃক্ত 
করবার চেষ্টা করছেন, মানুষ অপেক্ষা বিহ্গীকে বেশী আস্থাশীল মনে হয়েছে 
লেখিকার । তাই যুবতীর এ ব্যথা লেখিক! তার “পিঞ্জরে বিহণী” প্রবন্ধে 
মান্থষের পরিবূত্ত বিহগীর কাছে জানিয়েছেন । অত্যন্ত সাধারণ একজন 
নারীর মনবেদন। লেখিক। অত্যন্ত সহজ ও আস্তরিকভাবে তুলে ধরেছেন, 


“ভাই বিহগি ! তুমি একসময়ে খেমন কাহারও প্রিয়তম ছিলে, আমিও 
সেইরূপ একজন প্র[ণসর্শ স্রেহের পাত্রী ছিলাম। আমি হাটিয়! গেলে তিনি 
গায়ে ব্যথ! পাইতেন। আমার কর্দক্ষরপূর্ণ পত্জরবলি পরধ্যস্ত তাহার কত 
ভালবাসার কত আদরের জিনিষ ছিল। সেইসব পত্র তিনি সবুজ ফিতায় 
বাধিয়া আয়নার বাক্সের ভিতর পুরিয়া রাখিতেন, আমি তাহ দেখিয়া! মনে 
মনে কত হামিতাম। সেই সকল পত্র-তীহার প্রিয় পত্তিক। সকল লোকে নাকি 
আগুন জালিয়। পোড়াইয়৷ ফেলিয়াছে *১০২ 

প্রসঙ্গক্রমে লেখিকা যুবতীর মুখ দিয়ে সতীদাহপ্রথ। নিবারণের বাপারে 
পতিব্রত। নারীর মনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, 


"সকল মহাত্সারা সহমর্ণপ্রথ1 নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহার! ভারি মহত 
বড পুণ্য কম করিয়া গিয়াছেন, অক্ষয় কীতি জাগরূক খাকিকে, শ্বর্গের সর্বোচ্চ 
শ্রেণীতে অধিকার পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই, একদিন দগ্ধ আর চিরদিন দগ্ধ। 
সতীদাহ-নিবারকদিগের দয়ার শত ধন্যবাদ । অবল। বলিয়া ঘিনি যা করেন, 
সবই শোভা পায় । আমার্দের কপাল” ।৯০৩ 


অর্থাৎ স্বামী অবর্তমানে চিরদিন দগ্ধ হবার চেয়ে একদিনে দগ্ধ হয়ে পুড়ে 
মরা ভাল। এখানে বিধব। যুবতীর সংসারে অসহায় অবস্থার ব্যথাই প্রকাশ 
পেয়েছে । নিতাস্ত সহায় সম্বলহীনা সমাজের বিধব' নারী, সংসারে তাকে 
পহা করতে হয় নানান ধরনের মানদিক ও শারিরিক কুসংস্কারের শিকার হবার 
যন্ত্রণা । তাই পুড়ে মরে এই সামাজিক কুদংস্কারের শিকার হয়ে যন্ত্রণা ভোগের 
হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার কথা বল হয়েছে অর্থাৎ যুবতীর মত সতীদাহর 


উনিশ শতকের বামা লেখনী ১৩৯ 


পক্ষেই। স্বামীহীন! যুবতী ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পন করার ক্ষেত্রেও প্রশ্থ্ের 
সম্থীন হয়েছেন, 

“ঈশ্বরের বস্ত আবার ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আমার দুঃখ কি? 
ধিনি দিয়াছিলেন তিনি লইয়াছেন, আমি কে? আমার কি? কিন্ত তবু 
ঈশ্বর দায়া, আমার যেদিন বিবাহ হইয়াছিল, সেদিনকার কথা তো ঈশ্বর 
জানেন। সেই সকল পাঠ্য মন্ত্র সেই সকল প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর জানেন। আমার 
জীবনের স্থ স্বচ্ছন্দতা ভরণ পোষণ প্রভৃতি সমস্ত ভার ধাহার হস্তে সমর্প- 
হইল, তাহাকে, কি বুঝিয়। ঈশ্বর অপহরণ করিলেন ? আমি জীবিতা থাকিতে 
ঈশ্বর কেমন করিয়] তাহাকে অপহরণ করিলেন? তিনি ঈশ্বরকে অত ভক্তি 
করিতেন,- ৮১০৪ 

তাই নিজের স্বামীকে ভূলে ঈশ্বরকে একান্ত মাপনার জন ভাবা তার পক্ষে 
সম্ভব হয়। সংসারের কর্ণবন্ধন স্বামীহীনার কাছে মোটেই £খের নয়। বিহগীকে 
সে তার মনের কথ। বলবার একমাত্র সঙ্গ! যনে করে, 

“আজি হইতে তুমি আমার “লই” হইলে । যখন এ-প্রথাহিনা প্রথলবেগে 
প্রবাহিত হুইবে তখনই তোমার নিকটে আসিব, অমনি মধুর স্বরে আখায় 
জুড়াইও। এত ভালবাসাবামি হইল, দুজনে নৃতন সম্বন্ধ পাতাইলাম***।৯০% 

স্বামীহীন। যুবতীর বিনিভ্র রজনী কিভাবে কাটে, 

“এই ষে রাত্র ছুই্ট! বাতিল । জগ্ নাএণ। কল জীব জন্তই ন্রেহময়া- 
নিদ্রাজননীর অঙ্কে হৃষুণ্ডি লাভ করিয়াছে । - আমাকে হতভাগ্য দেেখিয়? 
নিত্রাদেবীও পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাই এ গবাক্ষে বলিয়া কাদিতও 
হইতেছে, ১,১০৬ 

সমস্ত জগৎ যখন নীরব প্রাণীকুল নিদ্রামগ্প, এসময় স্বামাহীন] যুবতী বিনিন্্র 
রাত্রি কাটায় কোনে। দৈববাণী শোন।র প্রতিক্ষায়, তার অন্তরের বানাই 
তাকে জানায় যদি দৈববাণী তাকে জানিয়ে দিত, ভার স্বামী তারই জন্য 
পরলোকে অপেক্ষা করছেন, তাকে আব কাদতে হবে না। বিনিদ্র রাত্র 
জাগরণে যুবতীর মনে হচ্ছে, কোনে? অপরূপ! স্থন্দরী দেবী তাকে তার স্বামীর 
কাছে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে সাম্ত্বন। দিচ্ছে, যুবতী সেই সুন্দরী দেবীর পথ অনুসরণ 
করে এগিয়ে চলেছে । এ অবস্থায় যুবতীর মনের ভেতরে ঘে কথাগুলি 
আন্দোলিত হচ্ছে লেখিকা ১1 বর্ণন করেছেন-_- 


১৪ উনিশ শতকের বাম! লেখনী 


“..তথাপি আজ আমাকে কেহই গৃহে আনিতে পারিবে না। আমি 
যাইতেছি, কি অবস্থায় ধাইতেছি? উপম। নাই । এমন ভাগ্য কোন পুরুষের 
কি রমণীর হয় নাই__ আমিই প্রথম, আমারই নৃতন। যেদিন নির্বাসিত সীতা 
রামচন্দ্রেরে সভায় ধাইতেছিলেন, যেদিন ব্রজাঙ্গনা প্রভাস যজ্ঞ নিমস্ত্রিত। 
হইয়াছিলেন, যেদিন বিষুপ্রিয়া অদ্বৈতচাধ্যের গৃহে পতি-সন্দর্শনে ধাইতেছিলেন, 
সেদিন তাহাদের মনের ষে রূপ অবস্তা, আজি আমার মনেরও সেই অবস্থ। 1৮১০৭ 

যার বিচ্ছেদ্দে যুবতীর কপাল পুড়েছে তাঁকে পাবার জন্থক আজ সে মনের 
গানন্দে এগিয়ে চলছে সুন্দরী মধুর ভ[ষনী দেবীকে অনুসরণ করে। কোথাত়্ 
চলেছে তার তা জানা নেই, নির্ভয়ে এগিয়ে চলেছে সে। চলার গতির থে 
বর্ণনা লেখিকা এ কেছেন, যদিও বাস্তব নয়। তবুও তার সহজ ভাষার গাথুনী 
০ বর্ণনায় দৃঢ়তা এনেছে । 


“ -.স্থহাসিনী সহাণ্য মুখে কহিলেন, “এই যে দি ড়ী দেখিতেছ ইহ? পাঁচশত। 
এই সি'ড়ী ছাড়াইলে ধে মন্দির দেখিবে, তিনি সেইখানেই আছেন: 1৮১০৮ 


স্বামীর সঙ্গে প্রথম দর্শনে কি কথা হবে, এতদিনে তার কি কিছু পরিবর্তন 
হয়েছে, তিনি 'তাকে গ্রহণ করবেন কিনা, এ সমস্ত নানান চিন্তা করতে করতে 
মুবতী এগিয়ে চলেছে । এভাবে চলতে চলতে একট। সময় এল যখন তার 
অধনিদ্র! শ্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, তার কাছে এসে দাভাল বাস্তব অর্থাৎ এতক্ষণ যুবতী 
যা দেখেছে তা সবই ফ।কি। তাই সে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন ঈশ্বরকে জানালো 
তর মনবেদনা, 

“ব্যাকুলভ।বে উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম, “মা পৃথিবী ! অধম সম্তানের জন্য আজি 
একবার বিদীণ হও মা? আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি, এ মরুভৃমে 
যরীচিকার ছলনা, আর সয়ন। প্হায়রে । পৃথিবীও আমার কথা শুনিল না_ 
সেকালের পৃথিবী এখন নাই--আমার কপালে মৃত্যু হয় ন1”১০৯ 


দ্বামীহীন। যুবতী মনবাথ। জানিয়েছেন অরণ্যকে । তার জীবনের সমস্ত 
স্খ শাস্তি পতি বিচ্ছেদ্দের অনলে জলছে, জীবনের সমস্ত সাধ আজ ভেঙে 
গিয়েছে । তবুও অরণ্যের সামনে এসে তার মনে হচ্ছে হারানে। দিনগুলি যদি 
সে আবার ফিরে পেতো তবে তার বেদণ। দূর হয়ে ধেত। কিন্তু ক্ষণিকের 
ঘোর কেটে গিয়ে বাস্তব তাকে আত্মক্জ্ঞাস। করছে, লাহষ্য করে এতো। 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ১৪১ 


কখনই সব নয়। তাই তার মনব্যথ! আরে প্রবল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে 
অরণ্যের কাছে-- 
“নুধাহীন সুধানিপি 
বিধির কেমন বিধি 
জীবন-লহরী মম স্থুধু মরুময়-_ 
আর তো সহে না প্রাণে 
অরণ্যে রোদন গানে 
বহিল যে আখি ধারা কে মুছাঁবে হায়।৮১১০ 
মানকুমারী বস্থুর পপ্রিয় প্রসঙ্গ না হারানো প্রণয়” গ্রস্থখানির সবশেষ 
প্রবন্ধ “একাদশী” । একাদশী অর্থাৎ হিন! 'বিধব। নারীর উপর সামাজিক এক 
স্কার যেনে চলবার বিধি । এই বিধিকে লেখিকা যুবতীর বয়ানে পো" 
একাদশী বলে উল্লেখ করছেন। পোড1 একাদশী বলছেন এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে । 
“বাস্তবিকও আজ পোড়। একার্দশী। যোঁদদন বঙ্গ-জননীর বিধবা কন্তাগণ 
শ্ুধায় তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হহয়া জননী অঙ্কে পতিত হন, ম্মাজ সেই পোড়। 
একাদশী । প্রাচীন] বিধধাগণ আজি কঙ কষ্ট পাইবেন । ক নববিধবা] আজ 
এই কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইবেন, ষে কুস্ুম-স্থকুমারী আতপ-্তাপে মলিন 
হইয়া? পড়িয়াছেন, তিনিও প্রাণাস্তে আজ, জলবিন্“ পান করিতে পাহবেন ন।- 
কেন না আজ পোড়া একাদশী” ।৯৯১ 
কিন্ত একাদশীকেই আবার স্বাগত জানিয়েছেন “লেখিকা এক যুবতীর বয়ানে, 
“এই একাদশীর ব্রত আমাদের পণম ব্রত, কে নাহলিবে? এই বৈধব্য 
বেশই আমাদেব শ্বগায় প্রেমের অভিজ্ঞান ও এন ব্রহ্ষচরধ্যভ আমাদের পির 
প্রতি কতজ্ঞত। ও পরতিপু€11৮১৯২ 
যেহেতু এই একাদশীর মধ্যদিয়েই বিনব] ররমণীগ- তাঁদের স্বামীর অস্তদের 
কাছাকাছি আসে বলে ষুবতা মনে করেন, তাই তাব বিশ্বাস বঙ্গ রমণী কখনও 
বিধবা] হয় না, কারণ মননে ভারা হ্বামীর কাছাকাছি, যুবতীর বয়ানে লেখিকার 
ধারণ] যে, মৃত্যু মানছষকে কখনও দূরে সরিয়ে নিতে যেতে পারে না। 
"...আমরা মবণশীল, মৃত্যুই নিত্য সম্পন্তি-ঘে অজ্ঞান সেই মৃত্যুকে পর 
মনে করে,*-1৮১ ১৩ 
আর এই কারণেই যুবতী মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যাঁছে করে সে মৃত্যুর 


১৪২ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


পর শ্বর্গে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে পারবে । পর্বেই উল্লেখিত হয়েছে ঘে 
লেখিক1 তার হ্বামীর অকাল মৃত্যুর পর কয়েকটি প্রবন্ধ সম্থলিত এ গ্রন্থটি প্রকাশ 
করেন এবং স্বামীহারাবার পর তার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে তার 
রচনায় । তার প্রতিটি প্রবন্ধে নিজের মনব্যথ। নানা-জনে প্রকাশ করে আত্ম- 
সাস্তনার বাণীর খোজে তিনি চঞ্চল হয়েছেন । কিন্তু এ বাণী" মুহুর্তের 
মধ্যেই রাত্রির অন্ধকারের মতে! কালো হয়ে ষায়। তার বাথীত হৃদয় হতাশ 
হয়ে পড়ে । 


“মাতক্ষীর।য়* (৮৩-৯০ ) আট পষ্ঠায় বারোটি স্তবকের দীর্ঘ কবিত। দিয়ে 
গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখিকা । এই সাতক্ষীরা স্থানে গ্রন্থকত্রার পতিদ্বেবতা। 
পরলোকগমন করেন। লেখিক। স্বামীর মৃত্যুর ত্রয়োদশবর্ষে উক্ত স্বানে যান 
এবং তার মনের যে অভিব্যক্তি তা কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে । তিনি উক্ত 
কবিতাটি ১৪-ই আশ্বিন_-১৩০৩ বঙ্গাঝে রচন] করেন, বিষয়বস্ত বলবার অবকাশ 
রাখে না। এখানে লেখিকার মনের বেদনাস্চক জিজ্ঞাসা, 


তুমি যে এসেছ চলি 

“ত্বরায় আমিব” বলি 

£য়ো”শ বধে ফিরে গেলে না তোর আর! 
হায় দেবত। আমার ১৯৪ 


সাতক্ষীরায় যথন গ্রন্থকত্রণ যান, তখন তার সঙ্গে একমাত্র কন্তাটিও ছিল। 
এই কন্তাকে স্বামীকে দেখাবার জন্য তিনি আকুল হয়ে বলেছেন-_- 


দেখ দেবতা আমার । 
তোমার মেহের মেয়ে 
সাগ্রহে রয়েছে চেয়ে 
সে ধেন দেখিতে পাবে শ্রীচরণ কারু ।১১৫ 


গরন্থকত্রর স্বামী যেহেতু এই সাতক্ষীরায় পরলোকগমন করেন, সেইহেতু 
এই স্থান তার কাছে মহাতীর্থ, শ্রীক্ষেত্র, গয়া, কাশী, হরিদ্বার সবই এই স্থালে, 
এখানেই তিনি তার প্রম দেবতা ঈশ্বরের সঙ্গে পতি দেবতার উপস্থিতি 
অন্ভব করেন 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ১৪৩ 


এই সেই সাতক্ষীর। দেবতা আমার । 
মানসে যা পূজি নিত্য, 
এ যে সেই মহাতীর্থ, 


তবু তুমি সাতক্ষীরে। 
নীরবে নীরবে ধীরে-_ 
কহিলে আমার কাছে কত কথা তার 1১১৬ 


মানকুমরী বস্থ তার এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে নারীর অস্তরের কথা 
তুলে ধরবার ঘে প্রচেষ্টা। রেখেছেন তা সার্থক রূপ পেয়েছে বলে বিশ্বাস। 


রাঁজলন্পমী দেব্য। 

শ্রীযুক্ত রাজলম্্মী দেব্যার 'ব্রাঙ্মদমাজের আদিচিত্র ও পরলোকতত্ব*, ১৫ 
কান্তিক ১৩৪৪ বঙাব, প্রকাশক-স্থধারুষ বাগচি। গ্রস্থটিকে লেখিকা যূলাতঃ 
ধমায় আলোচনা করেছেন 'এবং নিজেকে সমেত কয়েকজন ব্যক্তিত্বের 
জীবন যাত্রার কিছু ঘটনা আলোচন। করেছেন । গ্রস্থটিতে ঘে সমস্ত রচন। 
স্থান পেয়েছে পর্যায়ক্রয়ে সেগুলি হোলো--প্রতৃ যীশু, রাজ! রামমোহন 
রায় ও ব্রাঙ্মপমাজ, বাঘ আচড়। ও প্রাণনাথ মল্লিক, ৬কৈলাসচন্জ্র বাগচীর 
ইংরাজী ভায়েরী, শ্রীযুক্ত ভাক্তার কৈলাসচন্জ্র বাগচী মহাশয়ের বাংলা 
ডায়েবী, অলৌকিক ঘটনা, শ্রীহট্রের কথা, মোহিতরুষণ ও মুকুন্দরুষ্ণের ভায়েরীর 
কয়েকটি লেখা, আমার খাতা কিন্বা! ছেঁড়া খাতার ক “পাত” সাধু মহাত্মাগণের 
কথা, ইত্যাদি । 

রাজলক্ষ্মী দেবীই সর্ব প্রথম ব্রাহ্ম মহিলা, যিনি শ্রীহট ব্রাহ্মপমাজে গিয়েছিলেন, 
সময়টা ছিল ১২৮১৯ বঙ্গাব। ব্রাঙ্ধমাজে কাজ করতে গিয়ে ঘষে নানান 
ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসেন, লেখিকা তীর্দের কথার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার 
কিছু ঘটন। তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে । শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্্র বাগচী ছিলেন রাজলম্ত্বী- 
দেব্যার ম্বামী। তিনিও ব্রাক্ষলমাজের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাই 
তার ভায়েকীর কিছু অংশ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তার স্বামীর ষনোভাব প্রকাশ 
করবার প্রচেষ্টা রেখেছেন। প্রায় একশত পৃষ্ঠার গ্রস্থটিকে লেখিক। প্রথমেই 


১৪৪ উনিশ শতকের বাষ। লেখনী 


প্রভু যীশুর কথা বলেছেন। কিন্তু পরবর্তী রচন। গুলিতে ব্রাক্ষধর্মের কথা 
কোনো ব্যক্তি বা কার্ধকলাপের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন । 

উনবিংশ শতাব্বীর বলতে গেলে খেষের দিকের এই লেখিকার পুর্শথজ্ঞান 
বিশেষ ছিল ন।| কিস্ক ধর্মীয় কারণে নানান ব্যক্তির সাহচর্য তার লেখনী 
যা মুদ্রিত অবস্থায় পাঠকের কাছে পৌছেছে__বিষয়টি তদানীস্তন সমাজের 
নারী প্রগতির ইঙ্গিত বহন কবে। গ্রশ্থটির বিষয়বস্ত ততট] জোভালো? নয়, 
কিস্ লেখিক। মাত্মজীবনী লিখতে বসে তা শুধুমাত্র নিজের যধ্যেই আবদ্ধ না. 
রেখে ছড়িয়ে দিয়েছেন তার পারিপাশ্বিক জনের মধ্যে, সমানভাবে গুরুত্ব 
দিয়েছেন তার সবচেয়ে কাছের মানুষ ন্বামী এবং আরও কয়েকজন প্রিয়জনকে | 

ঠাকুরবাড়ীর মহিলাদের লেখায় যে দঢ় বীধুনী আছে, বিষয়বস্ততে ষে 
জোভালো অন্তত আছে যা সাহিতা জগতে তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছে সে 
ধরনের বিষয়বপ্তর জোড কিন্বা দু বাধুনী হয়ত বর্তমান আলোচ্য লেখায় কিছুট। 
অনুপস্থিত তবে একেবারেই নেই তা নয়। ধমীয় আলোচনার প্রসঙ্গে পুরুষের 
বক্তব্যের পাশাপর্নি নারীর অর্থাৎ স্থন্দরী মোহন বাবুর ম্্ হেমলতা দেবী, 
চন্দ্রকুমারের ন্্ী, পুর্ভূত নার'ব কথা উকি মেরেছে, একঠ সঙ্গে নিজের মুখ দিয়ে 
এবং স্বামীর সুখ দিয়েও বাঁলয়েছেন তিনি) মামাব খাত) কিনব; ছে 
খাতার ক পাতা, শিরোনামে নিজের দৈনন্দিন কপ, ভারিখ অন্যায় ভায়ের 
উপস্বাঁপনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি স্বরচিত কবিতা-জোত্ন্নাপ শেষ রাজের শোভ। 


2৯ 


দশনে? (২৬, অগ্রহাষ” ১৩০১), গভীর নিশীথে? (২০ মাঘ, ১৩০১): সংসারা- 
স্ভিন, “শেষের সময়? মরণ কাল”, (এ তিনটি কবিতা রচনার সময় ২৭ 
অগ্রহায়ণ ১৩০১, শ্রুহট ১) “অকুণোদয়ে আ্র্যাদর্শন” (১মাঘ, ১৩০২), প্রভৃতি 
স্বান পেয়েছে । কবিত্গ্ুির বিষয়নস্তর সবাই ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ । 


হেমলতা সরকার 


হেমলতা দেশী ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা । তার 
রচিত গ্রন্থার্দির উল্লেখ তার সংক্ষিপ জীবনীত্কে কর! হয়েছে । ভারতের 
ইতিহাস+ গ্রহটি বতমান আলোচা বিষয় হলেও উক্ত গ্রন্থটি সংগ্রহ কব"! সম্ভব 
হয়নি । কিন্তু ১৩১৫ নক্ষারব্ষেব “প্রবাসী” পত্রিকার কান্তিক- চেত্র সংখ্যায় 
প্রকাশিত তার ভারতবধ স্গ্বম্বীয় 'একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ১৪৫ 


প্রবন্ধটির শিরোনাম “ভারতের সারকথা। এ প্রবন্ধের বিষস্ববস্ত থেকে 
লেখিকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিব্যক্তির কিছু পরিচয় পাওয়া ষাবে। 

এ প্রবন্ধে লেখিক1 বলতে চেয়েছেন, ভারতবাসীর মনের দৃঢবিশ্বাম এই ষে, 
আত্মাব্যতীত জগতে আর কিছুই সত্য নয়। ধনী, দরিদ্র উচ্চ, নীচ সবই 
বাইরের প্রকাশ, ধর্মীয় ঘিভেদ ত আছে তা সবই বাইরের প্রকাশ । এই 
বহিঃপ্রকাশের উপর ভিত্তি করে যদি এগোনে। ধায় তবে ভারতের মঙ্গল কখনই 
সম্ভবপর নয় । তাই ভারতের মঙ্গল, ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য এই বাইরের 
বিভেদ ছুড়ে ফেলে দিয়ে আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন ঘটাতে হবে । 

“জগত্বাসী মনুষ্যমাত্রেই জানেন, ভারতবর্ষ আত্মাব্যতীত আব কিছুকে 
কখনও সত্য বলে স্বীকার করে নাই। এই এক সত্য বা আত্মাই ভারতবধের 
মর্ম, এই এক সত্য বা আত্মাকে নিষ্ঠাই ভারতবর্ষের কর্ম । আত্মার পূজা 
ব্যতীত, আত্মাকে ম্বীকার করা ব্যতীত, আত্মাকে প্রত্যক্ষ কর! ব্যতীত 
ষৌগেশ্বধ্যের লীলাতৃমি, অদ্বিতীয় সত্যের প্রকাশ ক্ষেত্র, আত্মার প্রতিষ্ঠা স্থান, 
পুণ্যতূমি ভারতবর্ষ উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই । যে মুহূর্তে সমস্ত ভারত- 
বাসী একত্র সমবেত হয়ে, জ্ঞানী,অজ্ঞানী, ধনী, দরিত্, কুপন, সুস্থ, বালক, বৃদ্ধ, 
স্ত্রী, পুরুষ, রাজা? প্রজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শৃত্র, হিন্দু, মুসলমান, শ্রীষ্টান, 
শ্রেষ্ঠটকর্ম, নিরুষ্টকর্মী সকলের অস্তরে বাহিরের প্রত্যয় প্রকাশমান এই চৈতন্য 
আত্মাকে অন্তরে বাতিরে স্বীকার করিবে সেই মুহূর্তে ভারতবর্ষ বা ভারতবাসী 
অস্তরে বাহিরে মুক্তিলাভের দ্বার। জ্ঞানে ধন্, ভাবে ধন্য,কন্মে ধন্য হ'য়ে আপনাকে 
বা মন্ুষ্যক্তাতিকে বা জগতকে পরম কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত করিবে 1*১১৭ 

উক্ত প্রবন্ধ উপস্থাপনায় লেখিকার চিন্তা শক্তির এবং লেখনীর দুটি বাধুনা 
স্পষ্টতঃ | উনবিংশ শতাবীর বলতে গেলে মধ্যদ্শক থেকে নারীশিক্ষার হাতে 
খড়ি। এমতাবস্থায় একজন লেখিকার কলমের বিষয়বন্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয়বপ্ত প্রমাণ করে ষে, একজন নারীর কলমও যথেষ্ট 
জোরালো হওয়া সম্ভব । 


শিরীজ্জ মোহিনী দাসী 


গিরীন্দ্র মোহিনী দেবী সাহিভ্য জগতে কবি হিসাবেই স্বপরিচিতা। তার 
রচিত বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ তদানীস্তন সময়ে যথেষ্ট সমাত হয়েছিল 


১৪৬ উ্দশ শতকের বাম। লেখনী 


কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়া লেখিক 'জনৈক হিন্দু মছিলার পত্রাবলী” গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খুষ্টান্বের ১১ ফেব্রুয়ারী । গ্রস্থটিতে 
রচয়িত্রীর নামোল্লেখ নেই । এতে পছ্যপত্যে লেখা পাচখানি পত্র আছে। 
তক্মধ্যে প্রথম চারখানি তার ম্বামীকে লেখ।। ১৮৭১ খুষ্টাকে ভাঃ মহ্েন্দ্রলাল 
সরকার মহাশয়কে গঞ্ভে-পছ্যে লেখা লেখিকার একখানি পত্র ১৩৩২ বঙ্গাবের 
কার্তিক সংখা] *“মানসী- মর্মবাণী' পাত্রকায় (২৪২--২৪৮ পর্ঠা) প্রকাশিত 
হয়েছে । এই পত্রখানি 'জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী” গ্রন্থের পঞ্চম বা শেষ 
পত্র হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উক্ত পঞ্চম পত্রথানি সংগ্রহ করা সম্ভব 
হয়েছে । কিন্তু বাকী পত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি । বস্থমতী” পত্রিকা 
প্রকাশন কার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত গগিরীন্দ্রমোহিনীর গ্রস্থাবলীতে জনৈক 
হিন্দু মহিলার পত্রাবলী* গ্রস্থটি স্থান পায়নি অর্থাৎ প্রকাশিত হয়নি। উক্ত 
কারণে উক্ত চারটিপত্র সংগ্রহ কর] সম্ভব হয়নি। 

“মানসী ও মমনবাণী” পত্রিক। উক্ত পঞ্চম পত্রথানি প্রকাশ করবার মুখবন্ধে 
সম্পাদক পত্রটি রচনার ইতিহাস এবং পৰ্রটি তার্দের পত্রিকায় প্রকাশের কারণ 
উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উক্ত কয়টি লাইন উপস্থাপিত হোলো, 

«এ দেশে পত্রাি সুরক্ষিত হয় না, এবং এই জন্য অধিকাংশ পত্রই বিনষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । 

আমর যে বাঁলারচনাটি প্রকাশিত করিতেছি উহ প্রাতংম্মরণীয় ভাক্তার 
মহেন্্লাঙদ মরকার মহোদয়কে গছ্যে পদ্যে লিখিত একখানি পন্দ্রিকামান্র। 
পত্রখানি ১৮৭১ থুষ্টান্দে লিখিত--তথনা [গরীন্দ্রমোহিনীর বয়স চৌদ্দ বৎসর 
মান্তর। এই পত্র রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে দুই একটি কথ এস্বলে বলা 
আবশ্যক । 

১৮৭১ খৃষ্টাব্ষে চৌদ্দ বৎসর বয়সে, অন্তর্বত্বী অবস্থায় গিরীন্দ্রমোহিনী একদিন 
হঠাৎ পড়িয়া যান। ইহার পর, গর্ভধারণের অষ্টম মাসে, ব্হুকষ্টে মৃতপ্রায় 
সস্তান প্রসব করিয়া তিনি সংকটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হুন। এদেশে 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপ্রণালী প্রচলনে অগ্রণী বহুবাজার দত্ত বংশোস্তব 
রাজেন্জ্র দত্তের (রাজাবাবুর ) নিকট হইতে মহেম্ত্রসাল তখন হোমিওপ্যাথ 
চিকিৎসাশান্ত্রে দীক্ষালাভ করিক্মাছিলেন.। মহেম্রসাল নিরতিশয় পরিশ্রম ও 
ত্রুসহকারে দত্ত বধূ গিরীন্্রমোছিনীকে সুস্থ করেন। যখন সরুজেই প্রস্থতির 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ১৪৭ 


জীবনরক্ষ। করিতে ব্যস্ত এবং নবজাত শিশুটিকৈ মৃত ভাবিদ্বা একপার্খে ফেলিয়া 
রাখিয়াছিল, তখন হঠাৎ মহেত্্রলালের দৃষ্টি শিশুটির প্রতি পতিত হয় এখং 
তাহাতে জীবনের স্পন্দন লক্ষা করিয়া তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়1 অদ্ভূত 
চিকিৎসা কৌশলে তাহার জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দ্রেন। এই শিশুটিই 
গিবীন্দ্র মোহিনীর প্রথম সন্তান প্রকাশচন্দ্র। নিয়োদূত পত্রে গিরীন্রমোহিনী 
মহেজ্রলালের প্রতি তাঁর কৃতজ্্রত1 প্রকাশ করিয়াছেন । মহেন্দ্লাল প্রায়ই 
লিতেন, “ছেলেটি আমার, তোমর! তো! ছেলেকে ফেলিয়া দিয়াছিলে। 
গিরীন্দমমোহিনী সরকার মহাশয়ের এই মেহের অধিকার অস্বীকার করিতেন ন। 
এবং উদ্ধাতপত্রে তাহার উল্লেখ আছে ৮১১৯৮ 

পত্রধানির পরিধি দীর্থ নহে, কিন্তু গগ্-পঞ্ভে বণিত বিষয়বস্ত লেখিকার চৌ্দ 
বংসর বয়সের রচনার পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসনীয় তা বলবার অবকাশ রাখে না। 
পত্রটির শুরুতেই তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করে সম্বোধন করেছেন। 

“ময়িমহত্ণ রঞ্জন নক্ষমতা। 

কিমুত্বং প্রশংসাৎ্ হাহারতা 

দোষান্‌ পরিহায় দষ্টবুধা 

প্রভাকরশ্য মন্কুজ প্রকাশতাং, 

প্রেথ প্রফুল্লতেচ্ছয়া৷ সরোজ সন্গিধানে 
ভ্রমস্তং তত্রপং ময়েচ্ছা্‌।”১৯৯ 

পত্রখানির বিষয়বন্ত পত্রিকা সম্পাদকের বক্তব্য থেকে স্পষ্টতঃ। ভাঃ 
মহেঞ্জলাল সরস্কারকে লেখিক। পত্রখানিতে ফেভাবে কৃতজ্ঞত' প্রকাশ করেছেন 
সেখানেও যথেষ্ট বিনয় ও সংযম প্রকাশ পেয়েছে। 

*.-.আপনি যদ্রপ উপকার করিয়াছেন তাহার শতাংশের একাংশ এ 
সামান্য নারী পরিশোধ করিতে পারিবে না। যদি সমুদ্র মস্তাধার, মন্দার 
মেরু লেখনী ও চতুম্বথ লেখক হইতেন "তাহা হইলে মহাশয় যে কতদূর স্সেহ ও 
উপকার করেন তাহ। বর্ণন হইত কিনা সন্দেহ এবং ভবদীয়োপকারোপযোগ্য 
এম কোন দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হইল না! ঘে মহাশয়কে অর্পণ করিয়। কৃতজ্ঞতার 
চিহ্ন প্রকাশ ও আপনাকে কতার্থজ্ঞান করি***1৮১২* 

শিশুটির উপর ভাং মহেন্দ্রলাল মহাশয়ের অধিকার মাত গিরীন্্রমোহিনী 
দেবী সানন্দেই স্বীকার করে নিয়েছেন । 


১৪৮ উনিশ শতকের বাম লেখনী 


*.*শিশুটীকে আপনাকেই সমর্পণ কর] হুইক্সাছে, মহাশয় উহাকে যেরূপ 
ম্সেহ করেন, ভরসা করি তাহা। কখনই বিচলিত হইবে না।৮”১২১ 
পত্রথানি পগ্যে শেষ করেছেন লেখিকা । এখানে পদ্য "রচনার দক্ষতা 
লক্ষণীয়-_ 
ধরাতে কে হিতকর মিত্রের মতন 
তুল্য তার মিল। ভার অযূল্য রতন 
বিপদে ষে হিতকর তারি নাম মিত্র 
সম্পদ কালের বন্ধু সে নয় বিচিত্র 


শুধিতে তোমার ধার না পারিব কু আর 
পরিশোধ নহে দিলে প্রাণ 


পরহিতে রত মন কত ধন বিতরণ 
নিজে সদ। সামান্থের প্রায়৯২২ 


চৌদ্দ বছর বয়সের কিশোরী লেখিকার এই পত্রখানির বিষয়বস্ত ঘাই হোক 
না কেন তার লেখনী সত্যই প্রশংসনীয় । পরবর্তীকালে লেখিকার যে কবি 
হিসাবে শ্বীকৃতিলাভ তা তার কৈশরের রচন। থেকেই শুরু । শুধু পছা নয়, গছ 
রচন।র ক্ষেত্রেও তার লেখনী প্রশংসনীয় । 


সুত্র নির্দেশ 

১, হিন্দু অবলাকুলের বি্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি'_ শ্রীমতী 
কৈলাসবাসিনী দেবী কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, শক ১৭৮৭, 
__মুখবন্ধ 

পষ্ঠা--১ 

পৃষ্ঠা-_-২ 

পৃষ্টা__৩ 

পৃষ্টা-_৭ 

পষ্ঠান-১ 

পৃষ্ঠা--১, 

পটা_-১১---১২ 


রঙ ্ি 
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'দীপনিধাণ" ব্ব্ণকুমারী দেবী প্রণীত (দ্থিতীয় সংস্করণ ১৮*: শক) 
গ্রন্থের পরিশিষ্ট থেকে সংগৃহীত-স্পৃষ্ঠা-_₹১৪-১৫ 


এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট থেকে*সংগৃহীত 

পৃষ্ঠা---১৬ ১৮ 
এ পৃষ্ঠা-_২৪-২৫ 
এঁ পষ্ঠা_-২৫ 
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এ পষ্টা--৪৩ 
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“ভারতী+ পপ্প্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাব, কান্ডিক, পৃষ্ঠাঁ-৩৩৩ 

“ভারতী” পত্রিকা, ১২৮৮ বঙ্গাক কাত্তিক, পৃ্ঠা_৩৩৭ 

'ভারভী ও বালক”, ১২৯৮ বঙ্গ, আযাঢ়, “শাশুড়ী ও বৌ» 
শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ট।--১১৮-১১৯ 

ভারতী ও বালক; ১২৯৮ বঙ্গাঝ, আধা, শরৎকুমারী চৌধুরানী 
রচনাবলী, পৃষ্ঠা-_-১১৫ 

“ভারতী ও বালক+, ১২৯৮ বঙ্গাক, আষাঢ়, শরৎকুমারী চৌধুরানী 
রচনাবলী, পৃষ্ঠা--১১* 


৫৭, 


€ ৮ 


৫৯৪ 


৬১, 


৬, 


৬৪, 


৬৫, 


৬৬, 


৬৭, 


৬৮ ঙ 


জি, 


শি ও 


উনিশ শতকের বাম! লেখনী ১২১ 


ভারতী ও বালক* ১২৯৮ বঙ্গাব, আধা, শরতকুষারী চৌধুরানী 
রচনাবলী, পৃষ্টা-_-১১৯ 

“ভারতী ও বালক* ১২৯৮ বঙ্গাক, আধা, শরৎকুমারী চৌধুরানী 
রচনাবলী, পৃষ্ঠা-_-১২* 

“সাধনা” ১২৯৮ বঙ্গাক, মাঘ, 'আদরের না অনাদরের” শরৎকুমারী 
চৌধুরানী রচনাবলা, পৃষ্ঠা__ ১৩৬ 

সাধনা, ১২৯৮ বঙ্গাক যান, “আদরের না অনাদরের”, শরৎকুমারী 
চৌধুরানী রচনাবলী”, পষ্ট1- ১৩৯ 

'সাধন1” ১২৯৮ বঙ্গাব মাঘ, “আদরের না অনাদরের, শরৎ্কুমারী 
চৌধুরানী রচনাবলী, পষ্ঠা-_-১৪০ 

“সাধনা” ১২৯৮ বঙ্গাব মাঘ, আদরের না অনাদরের+ শরৎকুষারা 
চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা-_-১৪১ 

“সাধনা, ১২৯৮ বঙ্গাঝ, মাধ) “আদরের না অনাদদরে', শরৎকুমারী 
চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা_-১৪৩ 

সাধনা”, ১২৯৮ বঙ্গাব, মাঘ, আদরের না অনাদরের+, শরত্কুমারা 
চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠাঁ_-১৪৬ 

“পাবনা, ১২৯৮ বঙ্গাব, মাঘ, 'আদরের না অনার্দরের”, শরৎকুমারী 
চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা-_১৪৬ 

'সাধনী”, ১২৯৮ বঙ্গাব মাঘ, আদরের না অনাদদরের” শরৎ্কুমারী 
চৌধুরানী, রচনাবলী, পৃষ্ঠা_-১৪৭ 

সাধনা”, ১৩০০ বঙ্গাব, আষাঢ়, কন্যাদায়”। শরৎকুমারী চৌধুর্বানী 
রচনাবলা, পৃষ্ঠা--১৫৮-১৫৯ 

“সাধনা+, ১৩০০ বঙ্গাব, আষাঢ়, “কন্তাপায়”, শরৎ্কুমারী চৌধুরানী 
রচনাবলী, পৃষ্ঠা--১৬৪-১৬৫ 

“সাধনা, ১৩০০ বঙ্গ, আবাঢ় “কন্যাদায়”। শরদ্কুমারী দেবীর 
রচমাবলী, পৃষ্ঠা-_-১৬৪ 

“মেয়েষজি। শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, বন্থমতী সাহিত্য 
মন্দির, প্রকাশকাল, শ্রাবণ ১৩৫৭ বঙ্গাক, পষ্ঠা-২১৭ (ভারতী 
পত্রিকা, ১৩১৫ বঙ্গাব, ভান) | 


শখ, 


৭৩, 


৭৪৬ 


শি, 


৪০ 


৭৭, 


৭০০ 


শি ৪১, 


পে 


৮৭৪ 


১৮৩ 


৮৪, 


লগ, 


উনিশ শতকের বামা লেখনী 


'মেয়েষজ্ি, শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী । পৃষ্ঠা_-২১১ (ভারতী 
পত্তিকা, ১৩১৫ বব্াাব্ ভাত্র। ) 

মেয়েষজি, শরৎকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী । পৃষ্ঠা_-২১২ 
( “ভারতী” পত্রিকা, ১৩১৫ বঙ্গাব, ভান্দ্র )। 

মেয়েষজ্তি, শরৎ্কুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, পৃষ্ঠা--২১৪ (ভারতী 
পত্রিকা ১৩১৫ খজাব, ভান্্র )। 

“মানসী ও মর্মবাণী” পত্রিকা, ১৩২৪ বঙ্গাবঝা, অগ্রহায়ণ (৯-ম বর্ষ ২য় 
খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা, যৌতুক, পৃষ্ঠা-_-৩৯৭ ) 

“মানসী ও মঞবাণী' পত্রিকা, ১৩২৪ বঙ্গাব, পৌষ (৯ম বর্ষ-২য় খণ্ড 
€ম সংখ্যা যৌতুক, বষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-_-৪৭৯ ) 

মানসী ও মর্মবাণী” পত্রিকা, ১৩২৪ বঙ্গাব, পৌষ (৯ম বধ, ৫ম 
সংখ্যা ), “যৌতুক” সপ্তম পরিচ্ছেদ পৃষ্টা--৪৮০ 

মানসী ও মর্মবাণী” ১৩২৪ বঙ্গাব, পৌষ (€ম সংখ্যা) “যৌতুক, 
(নবন পরিচ্ছেদ ), পৃষ্ঠা_-৪৮৩-৪৮৪ 

মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৪ বঙ্গাব, পৌষ (€ম সংখ্য।) “যৌতুক' 
(দশম পরিচ্ছেদ ), পৃ্1-_-৪৮৪ 

'মানসী ও মর্রবাণী” ১৩২৪ বঙ্গা, পৌষ (৫ সংখ্যা) “যৌতুক 
( দশম পরিচ্ছেদ ), পৃষ্ঠা ৪৮? 

“মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৪ বাব, পৌষ (£ সংখ্যা) “যৌতুক" 
(দশম পরিচ্ছেদ ), পৃষ্ঠা-_-১৮৫ 

“মানসী ও মরনবাণী, ১৩২৮ বঙ্গাবা, পৌষ (১ম বধ-২য় থণ্ড€ম 
সংখ্য।) “সোনার 'বন্থক" ( নবম পারচ্ছেদ, পৃষ্টা--৩৯৩ । 

“মানসী ও মন্নবাণী” ১৩২৮ বকাব, পৌষ € ১৩ বর্ষ, ২য় খণ্ড ৫ম 
সংখ্য1 ), সোনার ঝিনুক" (দশম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-৩৯৫ ) 

“মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৮ বঙ্গার্ধ, পৌষ সোনার ঝিচ্ষক+ ( দশম 

পরিচ্ছেদ ) পষ্ঠা-_-৩৯৬ | 

“মানসী ও মর্শবাণী”, ১৩২৮ বঙ্গাক, মাঘ, “সোনার বিন্ৃক” ( চতুদশ 
পরিচ্ছেদ ) পৃষ্ঠা-__-€₹*১। 

প্রিয়নাথ মহাশয়ের জীবনচরিত ও প্রবন্ধকুহ্থম* “ইন্দিরাদেবী (প্রকাশ 
১১ মাঘ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ ) ভূমিকা হইতে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা 1/* (পাচ)। 
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৪৫০ 


৯৩, 


৪০ 
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৪৪১, 


১৬৩৪ 
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১৬৭০ 


উনিশ শতকের বাম! লেখনী ১৫৩ 


“প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিত ও গ্রবন্ধকুহুম*_ইন্দিরাদেবী, 
পৃষ্ঠা ১--২। 

এপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিত ও প্রবন্ধকুন্থম” _ইন্দিরাদেবী, 
পৃষ্ঠা ৩-_৪ । 

“প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিত ও প্রবন্ধকুস্থম'_ইন্দিরাদেবী, 
পৃষ্টা ১৪-_-১৫ | 

পপ্রিয়নাথ শাস্ত্র মহাশয়ের জীবনচরিত ও প্রবন্ধকুস্থম'_ ইন্দিরারদেবী, 
পৃষ্ঠা ২১--২৩। 

“প্রিয়নাথ শাক্সী মহাশয়ের জীবনচরিত ও প্রবন্ধকুস্থম”__ইন্দিরাদেবী, 
পৃষ্ঠা ২৩। 

“প্রয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিত ও প্রবন্ধকুহ্থম'__ইন্দিরাদেবী, 
পৃষ্ঠা ২৬-__২৮। 

প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানে। প্রণয়”-_-মানকুমারী বন, গ্রন্থের “দুর্গোত্সব? 
শিরোণামে, পৃষ্টা ২ | 

ণপ্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানে। প্রণয়” মানকুমারী বস্থ, গ্রন্থের “ছুর্গোৎসব 
শিরোনামে, পৃষ্ঠা ৪--€৫। 

“প্রিয়প্রসঙ্গ ব! হারানে। প্রণয়”, মানকুমারা বস্থ, গ্রন্থের ছুর্গোত্সব 
শিরোনামে, পৃষ্টা _-১১। 

“প্রিয়গুসঙ্গ বা হারানে। প্রণয়” মানকুমারী ৰন্থ, গ্রস্থের তুমি 
কোথায়” শিরোনামে, পৃষ্ঠা ১৭ । 

“প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানে। প্রণয়” মানকুমারী বন্ধু, গ্রস্থের তুমি কোথা; 
শিরোনামে, পৃষ্ঠা ২১ । 

“প্রয়গ্রসঙ্গ ব1 হারানে। প্রণয়” মানকুমারী বসু গ্রন্থের, শিরোনাম- 
চিত্রপট* পৃষ্ঠা ২৪- ২৫ । 

“চিত্রপট”-_ পৃষ্ঠা ২৯ “প্রিয়প্রসঙ্গ ব। হারানে। প্রণয়” মানকুমারী বন্থ। 
“চিত্রপট” _ পৃষ্ঠা ৩৫ | | 
'মুকুরে মূখ পৃষ্ঠা ৪৩। | 
“মুকুরে মুখ” পৃষ্ঠা ৪৬ । | 
“পিঞ্করে বিহগী”-_পৃষ্ঠা €১। 


হি ত/2/ হি 


১১৩, 


১১৪, 


১১৫, 


১১৬, 


১১৭, 
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১১৯, 


১৭৩৯ 


১২১, 


১২৭, 


উমিশ শতকের বাম লেখনী 


“পিঞ্জরে ধিহগী-- পৃষ্ঠা €১। 
“পিঞ্জার বিহুগী'-_ পৃষ্টা ৫২। 
পপিষ্জার বিহগী'-_পৃষ্ট। ৫৬ । 


“মরভূমি মরীচিকা”-_পৃষ্ঠা ৫৯। 

“মরুতূমে মরীচিকা- পৃষ্ঠা ৬১--৬২। 

“মরুভূমে মরীচিকা১ পৃষ্ঠা ৬৩। 

“মরুতূমে মরীচিকা”_ পৃষ্ঠা ৬৭। 

“অরণ্যে রোদন” (একাদশ স্তবক )-পৃষ্ঠা *১-৭২ । 


“এএকাধশী” পৃষ্ঠা ৭৮ 
“একাদশী”_-পষ্ঠা +৯। 
একাদশী” -পৃষ্ঠা ৮*। 


“সাতক্ষীরায়” (প্রথম স্তবক )-_পষ্ঠা ৮৩। 
“সাতক্ষীরায়? ( ষষ্ঠ স্তবক )--পৃষ্ঠা ৮৫ । 
“সাতক্ষীরায়” ( ছাদশ ভ্তবক )-- পৃষ্ঠা ৮৯। 
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“ভারতের সারকথা” হেমলতা সরকার, ১৩১৫ বঙ্গাব, প্রবাসী”, 


কার্তিক চৈত্র সংখ্য।। 
“মানসী মর্মবাণী, ১৩৩২ 
বাল্যরচনা, পৃষ্ঠা ২৪৩। 
“মানসী ও মর্জবাণী' ১৩৩২ 
বাল্যরচনা_পষ্ঠা ২৪৩ । 
মানসী ও মর্জবাণী” ১৩৩২ 
বালারচনা”- পৃষ্ঠা ২৪৭ । 
“মানসী ও মর্মবাণী”, ১৩৩২ 
বালারচনী+,_ পৃষ্ঠা ২৪৮। 
“মানসী ও মর্মবাণী” ১৩৩২ 
বালারচনা»__পষ্ঠা ২৪৮। 


বঙগাধ, কাতিক", 'গিরীন্মোহিনী 
বাব, কািক, "গিরীন্ত্র মোহিনার 
বঙ্গাক, কাত্তিক, "গিরীন্র মোহিনীর 
বাক, কাতিক, “গিরীন্দ্রমোছিনীর 


বঙ্গাব, কার্তিক “গিরীন্দ্রমোছিনীর 


চতৃ্থ অধ্যায় 


রসসাহিত্যের ধারা 

কথা ও কাহিনী | 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যদশকের পর থেকেই. নাবী শিক্ষার সঙ্গে সর্প 
শদানীস্তন কিছু পত্রিকায় যে নারীর চিত প্রবন্ধ, উপক্যাস, গল্প, কবিতা। প্রকাশিত 
হয়, তদানীস্তন পত্র-পত্রিকার পাতা উন্টালেই 1 স্পষ্ট 5: | পুববর্তা অধ্যায়ে 
উনবিংশ এতাব্দীর উল্লেখ্য দশজন মাত্র লেখিকার, কয়েকটি প্রবন্ধ, এম্যব্চন। 
আলোচন! করা হয়েছে । উক্ত লেখিকাদের পরিচয় শুধুমাত্র প্রবন্ধক[র 
হিসেবেই নয়, তাদের মধ্যে বেশ কক্কেকজন আছেন ষ্র্দের রচিত গল্প, উপন্থাস, 
কবিত।, তদ্দানীস্তন পত্র-পত্রিকায় অত্যন্ত মর্ধাদার সঙ্গেই স্থান পেয়েছে । 

এদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্ঞানদানপ্পিনী দ্বেণা, শরৎকুমারী চৌধুরানী, 
প্রসন্নধয়ী দেবী, মানকুমারী বন্ধ, প্রমুখ লেখিকার কয়েকটি গণ. উপন্যাস, 
বর্তমান অধ্যায়ে মালোচনার মাধ্যমে তাদের লেখনী কতটা আত্ম প্রতিষ্ঠালাতে 
সক্ষম হয়েছে তা বোঝা ধাবে। 

উক্ত লেখিকাগণ ছাভাও এ অধ্যায়ের কথা ও কাহিনী শিরোনামে অন্ত যে 
সণ লেখিকার গল্প কিছ। উপন্যাস মালোচন] কবার প্রয়াস রাখা হয়েছে তার। 
হলেন, খথাক্রমে বিনোদিনী৷ দাসী, ফদুজুস্্রেপা চৌধুরানী, মিসেস হান। ক্যাথেরীন 
মালেম্স, হেমালিনী দেবা, এবং সরোজকুমারা ৪11 

শ্ঞানদানন্দিনী দেবী 

শুকতেই হার রচিত গল্প মামাদের আলোচনার শ্বান পাপে ভিনি হলেন 
ঠাকুর পরিবারের অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম, সচ্যেন্্রনাধ ঠাকুরের সহধর্িণী 
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী । ইনি “ভারতী” পান্্রকার নিয়মিত লেখিক| ছিলেন । 
“ভারতী ও বালক" পত্রিকার সম্পাদন! দায়িতর্ভীরও শ্রিনি সানন্দে গ্রহণ কবে 
স্বকার্ধ নিষ্ঠার সঙ্গে পালনে সক্ষম হয়েছিলেন । বর্তমান 'মালোচ্য গন্পটি তারই 
সম্পার্দিত বালক" পত্রিকায় (বৈশাখ চৈত্র, ১২৯২ পঙ্গান্ধী) একটিমাত্র সংকলনেই 
কয়েকটি ভাগে অর্থাৎ প্রথম ভাগে ৪৫ পৃষ্ঠ! থেকে ৪৯ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় ভাগে ৯৩ 


১৫৬ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


পৃষ্ঠ থেকে ১০* পৃষ্ঠা, এবং তৃতীয় ভাগে ১১৮ পৃষ্ঠা থেকে ১২৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 
হয়, গল্পটির শিরোনাম “আশ্চর্য্য পলায়ন” ছোটদের জন্ত দীর্ঘ আয়তনের গল্প । 

লেখিক] গল্পটির স্থান ঠিক করেছেন রুষিয়া। রুষিয়ায় রাজা-প্রজার 
বিবাদ লেগেই থাকে । রাজার প্রতি প্রজারা অনেকেই ক্রুদ্ধ, কারণ প্রজাপীড়ন, 
এই কারণেই প্রজাদের মধ্যে কয়েকজন দল বেঁধেছেন, উদ্দেশ্ট, রাজার অত্যাচার 
বন্ধ কর1। এর দলভূক্ত কোনে! ব্যক্তির বাড়িতে কিন্বা কোন নির্জন স্থানে 
অতি গোপনে ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতেন। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা 
সিদ্ধিলাভের কিছু্ষিন পূর্বেই রাজকর্চারীর হাতে তারা ধর! পড়েন। এর! 
কিয়েতের কারাগারে বন্দী । এদের সংখ্য। সর্বসমেত চৌদ্মজন, আটজন পুরুষ 
এবং ছয়জন স্ত্রীলোক, এর বিস্্রোহ্ছিতা, গগ্তনৈতিক সভার সভ্য শ্রেনীতূক্ত 
হওদ্ধা, পুলিসকে বাধ! দ্নেওয়া, এ সমস্ত দোষে দোষী সাব্যস্ত হন। চার দিন ধরে 
বিচারের পর তিনজনের ফাসির এবং অবশিষ্টের কারাবাসের আদেশ হোলে । 
কারাব1স অর্থাৎ ভীব্র শীতের দেশ সাইবেরিয়ায় নির্বাসন । 

এই নির্বাসিতর্দের ষধ্যে ভেবাগোরিও মোগ্রিয়েভিচ, একজন সন্তরাস্ত 
নির্বামিত ব্যক্তি। তার সাইবেরিয়ায় নির্বাসন ও সেখান থেকে পলায়নের 
বিবরণের মধ) দিয়েই লেখিকা তার গল্পের ইতি টেনেছেন। দ্বারুণ প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যে এ ব্যক্তি পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন, তাব বন্ধুর কাছে। 
খটনাটি ষেমন রো'মহধক তেমনি উপভোগ্য । লেখিক। তাই গল্পটির নামকরণ 
করেছেন “আশ্চর্য্য পলায়ন” । গল্পের উল্ত নির্বাসিত ব্যক্তির পলায়নের ঘটন। 
বুত্তান্তের সঙ্গে নামকরণের যথেষ্ট সামঞ্জস্য ঘটেছে । গল্পটি শিশুদের পাত্রকার 
জনা একটি উৎকৃষ্ট রচন। এবং উত্কৃষ্টত1 সাধনে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়ক, এ দাবী 
'অযৌক্তিক নয়। পলায়নের ঘটনাটি সংক্ষেপে-_ 

বন্দীব পোম্বাকে মোগ্রিয়েভিচ্‌ অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে সাইবেরিয়ায় যাত্রা 
করলেন, 

“আমাদের মত কয়জন উচ্চবংশজাত লোককে কেবলমাত্র বন্দীর কাপড় 
পরাইয়। দিল, অন্থর্দের মস্তক মুণগ্ডন, পায়ে বেড়ি পর্যন্ত হইল। ধাহাদের 
কেরলমাজ নির্বাসন, তাহাদের কাপড়ে একটা করিয়া! হলদে রংয়ের চিহ, 
যাহাদের কঠিন পরিশ্রমের দহিত নির্ধাসন তাহাদের কাপড়ে এন্বপ দুইট! 
চিহু। আমাদের মধ্যে একক্ষন জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় য/ইতে হইবে 


উনিশ শতকের বাম! লেখনী ১৫৭ 


তাহা কি জানিতে পাইৰ না? জেনারেল শ্ুরার্পে উত্তর দিলেন পূর্ব 
সাইবিরিয়ায় -**চৌদ্দ বসর কঠিন পরিশ্রম ।৮১ 

ট্রেনে নিজ নি নভগরদ, জলপে গর্ম পর্যস্ত ঘাবার পর ত্কারা একখানা 
ছোট তিন চাকার ঘোড়ার গাড় করে যেতে লাগলেন। এ পথেই 
মোগ্রিয়েভিচ্‌ একবার পালাবার চেষ্টা করলে তা বার্থ হোলে, সাইবেরিয়ার 
বন্দীরা নিজেদের মধ্যে বদলাবদ্লি করে থাকে । ছ্িনি তাই ইরকুটন্কে 
পৌছাবার চৌদ্দদিন বাকি থাকতে একাজ্ুটা সেরে নিলেন, কিছু অর্থের 
বিনিময়ে । 

“পাভ্‌লড, ধিনি আমার স্থানভূত্ত হইলেন তাহার চাষার ঘরে জন্ম, 
ডাকাতি ব্যবস1, তিনি বার টাকা, এক জোড়া বুট, একটা ফ্লানেলের কাপড় 
লইয়া বদলি হইতে স্বীকার পাইলেন ।-*.আড্ঢায় পৌছিয়া মিনিট কত্কের 
মধ্যে আমর] বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া লইলাম ।*--পাভলভ. মুখে রুমাল বাঁধিয়া 
একট] বেঞ্চে পিয়া বহিল। যখন পুরাতন রক্ষকেবা! বিদায় লইল তখন 
অনেকট। নিশ্চিন্ত হইলাম । কিকারয়া এমন সহজে রক্ষকদিগের চক্ষে ধূল। 
দিতে পারিলাম এখন ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয় 1৮২ 

পাভলভ, প্রথমোক্ত প্রকার বন্দী অর্থাৎ 'মনেকট1 স্বাধীন। তাই 
পাভ্‌লভ: বেশধারী মোগ্রিয়েভিচ, এই স্বাধীনতাট্ুকুকে কাজে লাগিয়ে সঙ্গের 
কিছু পশমের কাপড় বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে নিজেন পালাবার প্রস্তুতি 
হিসাবে । পরদিন বেল। দশটার সময় প্রচণ্ড শীত থাক। সত্বেও রওন1 হলেন। 
প্রচণ্ড শীত এবং ক্ষধার যাতনাকে উপেক্ষা করে দিনের বেলায় পথ চলা এবং 
রাত্রে কোনে। না কোনো কৃষকের কুটীরে রাত্রি ষাপন। এভাবে চলছে। 
একদিন বিকালে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তিনি চাকচিক্যশৃন্ত একটি কুটীরে 
প্রবেশ করলেন এবং ব্ুসিয়ার রীতি অনুসারে সেণ্টের ছবির সামনে গিয়ে 
ক্রসের চিহ্ন করলেন । দীর্ঘ শ্বেত শশ্রুধারী একটি লোক সে গৃহে ছিল । তার 
কাছ থেকে একটি রুটি কিনে তিনি রাত্রিটুকুর জন্য ন্লানের ঘরে আশ্রয় নিলেন, 
এখান থেকে পোশাকের কিছুটা পরিবর্তন করে পরদিন ভোরে রওন! হয়ে গ্রাম 
থেকে পচাতর করোশ দরে বন্ধুর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরিবত্তিত 
চেহারার বর্ণন1 দিয়েছেন লেখিকা 

“কৃষকের স্ানের ঘরে ধূম নির্গমণের পথ প্রায় থাকে না, এইজন্য ধু'য়াতে 


১৫৮ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


সমস্ত বর কৃষ্ণবর্ণ হইয়। থাকে । আমার ঝুলি হইতে একটি বাতি বাহির কারয়া 
জ্ঞালাইলাম । আমি বড়ই অবসম্গ হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু ঘুমাইবার 
আগে বাতির চবি এবং দেওয়াল হইতে ঝুল লইয়া আমার কাপড়ের হলদে 
রং পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ না হউক রংগের 
এতটা পরিবর্তন হইল ষে খুব নিরীক্ষণ করিয়। ন। দেখিলে আসল ব্যাপার সহসা 
কেহ টের পাইবে না।৮৩ 

বন্ধুর বাড়ীতে এসে বন্ধুরই সহযোগিতায় একবৎসর সাইবেরিয়ায় কাটিয়ে 
যখন তিনি দেখলেন পুলিশ কর্মচারার। তাকে খোজা বন্ধ করে দিয়েছে তখন 
সেলীভানফ. নামে এক মৃত ব্যক্তির নামগ্রহণ করে তার পাশপোর্টের সাহায্যে 
জেনেভায় পৌছোলেন ! এখানে, এসেই নির্বামিত মোগ্রিয়েভিচ নিজেকে 
সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করলেন, 

“জেনেভায় পৌছিয়া আমার মনে হইল ষে, যথার্থই আবার আমি 
স্বাধীন হইলাম ।৮8 

সতেরো-আঠারে। পৃষ্ঠার ছোটদের জন্ত লেখ গল্পটিতে ভাষা এবং সংলাপের 
বাধুনী যথেষ্ট মজবুত । গল্পের বিষয়বস্ত নির্বাচনের ক্ষেত্রেও উনবিংশ শতাবীর 
লেখিকার চিস্তাশক্কির প্রশংসা না করে পর যায় না। ঠাকুর পরিবারের 
বধূ হয়েও স্বামীর সহযোগিতায় বেশ কিছুট] স্বাধীনতা ভোগ করেছিলেন 
বলেই হয়ত তিনি প্রবন্ধ কিম্বা গল্পের ব্ষিয়বস্ত নির্বাচনের ক্ষেত্রে এতট। 
সাফল্যলাতে সক্ষম হয়েছিলেন। “বালক” পত্তিকায় গরকাশিত এই গল্পটির 
বিষয়বস্তরতে রাজ অত্যাচারের প্রতিবাদ করা, রাজদ্রোহী দোষে ঢুষ্ট হয়ে বন্দী 
অবস্থায় স্থকৌশলে পলায়নের প্রচেষ্টা এবং তাকে কার্ধকরী কর! প্রভৃতি গল্পের 
চেহারাকে সমৃদ্ধ করেছে । 

ভবর্ণকুমারী দেবী 

মহধি দেবেশ্রনাখ ঠাকুরের চতুর্থ কন্ শ্বর্ণকুমারী দেবী বাঙ্গল। সাহিত্য 
রচনার শুরুতে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর অর্ধশতকের পরবর্তী সময়ে সুলেখিক? 
হিসাবে পরিচিতিলাভে সক্ষম হয়েছেন। দীর্ঘকাল ধরে অর্থাৎ যথাক্রমে 
১২৯১ থেকে ১৩৭১ বঙ্গাব্দ এবং ১৩১৫ থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দ সময়ের জন্ত তিনি 
“ভারতী, পক্জিক] সম্পাদনার কার্যে নিযুক্ত থাকেন । এই সময়কালে 'ভারতীর, 
পাতায় তার রচিত বেশ কিছু প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্তাক্স প্রকাশ 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ১৫৯ 


লাভ করে। তবে উপন্যাল, গল্প রচনাতেই তার রুতিত্ব সর্বাধিক পরিস্ফুট | 
বঙ্গমহ্হিল! লেখিকাগণের মধ্যে তিনিই বোধহয় প্রথম উপন্যাস রচন। করেন। 
প্রথম উপন্যাস “"দীপনির্বাণ” প্রকাশকাল ১২৮৩ বঙ্গাব, ১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৬ 
থৃষ্টাব | 

বর্তমান অধ্যায়ে তার রচিত ষে উপন্যাসগুলি নিয়ে আলোচিত হবে সেগুলি 
হোলো, ষথাক্রমে-দীপনির্বাণ” “ছিন্নমুকুল” “স্সেহলতা”, বদ্রোহ” “ফুলের মালা», 
এবং "কাহাকে”। উক্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে “বিসক্রোহ" এঁতিহাসিক উপন্যাস । 
'দীপনির্বাণ' এর বিষয় পৃথিরাজ সংযুক্তার কাহিনী, তবে ঘটনা এবং চরিত্রের 
কিছুটা অতিরগ্রন পরিলক্ষিত হয় । “ছিন্নমুকুল” রোমামন্দের একঅদ্ভূত উপস্থাপন।॥ 
“কাহাকে” একটি রোমার্টিক প্রেমের কাহিনী । “ফুলের মালা উপন্যাসটিতে 
ব্যর্থ প্রেমিকার আত্মত্যাগের নজীর বতমান হলেও এটি প্রতিহাসিক উপন্যাল। 
তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস “ক্লেহলতা”__-শিক্ষিত সমাঙ্ছে আধুনিকতার সমস্ত নিয়ে 
লেখা । 

“ীপনির্বাণ, উপন্যাসটি লেখিকার প্রথম উপন্যাস । উপন্যাসের কাহিনীর 
স্তর শক ১০১৪ । উপন্যাসে বেশ কয়েকটি পুরুষ চরিত্র যথাক্রমে মমরসিংহ, 
মঙ্গলাচার্য্য, কিরণসিংহ, জয়সিংহ, অমরসিংহ, পৃথীরাজ প্রমুখ এবং নারীচরিজ্ঞ 
কমলাদেবী, লক্ষ্মীদেবী, পাগলিনী, প্রমুখ । সমরসিংহের পুত্র কিরণসিংহ। 
মাতৃহীন কিরণসিংহকে লক্ষ্ীদেবী মানষ করেন, এই কিরণসিংহই পরবর্তী 
সময়ে কল্যাণসিংহ নামে উপন্যাসের শেষের দিকে দেখা দেয়। কিরণনিংহের 
তিন বৎসর বয়ণ পর্বস্ত মৃত্যু ফাড়া আছে। কুলপুরোছিত মঙ্গলাচার্য্যের 
নির্দেশে তাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখা হোতে।। কিন্কু উপন্যাসে পাগলিনী নামে 
ঘে নারী চরিত্রটিকে দেখ! ঘায় তার হস্তক্ষেপের ফলেই কিরণসিংহের জীবনে 
বিপর্যয় নেমে আমে। পাগলিনী কুমারকে তার হারানে! ছেলে মনে করে 
একদিন স্থযোগ করে তাকে নিয়ে প্রাসাদের বাইরে বেড়িয়ে আসে এবং পালিয়ে 
যাবার সমক্জ নৌকাডুবি হয়ে মারা যায়। শিশু সম্ভানটির মৃতদেহ বহু 
খোজার পরেও পাওয়া ঘায় না, কিন্ত পাগলিনীর মৃতদেহ নদির পাড়ে পাওয়। 
গেলে সকলে ধরে নিল কিরণদিংহ মারা গ্রেছে | এই ছুঃধে সমরসিংহ 
চিতোরাধিষ্ঠান্্রী চতুভূর্জাদেবীর মন্দিরে দেবীর পদতলে মুকুট পরিত্যাগ করেন 
এবং ফেোগীল্ নামে রাজকার্য চালাতে থাকেন। 


১৬০ উনিশ শতকের বামা লেখনী 


উপন্তাসটির কাহিনী সম্পূর্ণভাবে ট্রতিহাসিক, তবে লেখিকা কিছু কিছু 
জায়গায় চরিত্রের নাম পরিবর্তন এবং ঘটনার পার্থক্য রেখেছেন । মূল ঘটনার 
সঙ্গে তাই কিছু বিসদৃশ থেকে গিয়েছে । এ্রতিহাসিক ঘটনায়_-অনঙ্গপালের 
মৃত্যু হলে তার দৌহিত্র আজমীরাধিপতি সোমেশ্বরের পুত্র পৃথথীরাজ দিল্লীর 
সিংহাপনারঢ় হন। তার সময়ে যদিও সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাগণ পরাক্রাস্ত ছিলেন, 
তথাপি গৃহবিচ্ছেদ্দে তাদের একতা অনেকটা শিখিল হয়ে আসে। সেহ 
গৃহ বিচ্ছেদই পরবর্তী সময়ে সব অনর্থের মুল হয়ে দাড়ায়। কান্কুদ্্যাধিপতি 
জয়চন্দ্রই গৃহবিচ্ছেদ্ের যূল কারণ। যখন নাগোর দেঁশের বহুকালপ্রোথিত 
৭০ লক্ষ ন্বরণমুক্রার সন্ধান পেয়ে পূ্থীরাজ চিতোরাধিপতি সমরসিংহের সাহায্যে 
তা হস্তগত করতে সচেষ্ট হন, তখন জয়চজ্জ ও পত্রনরাজ তার দর্পণ করবার 
জন্য উভয়ে একসঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে মহস্ম্দ ঘোরীকে দিল্লী আক্রমণ করতে 
আহ্বান করেন। ১১১৩ শকাকে অর্থাৎ ১১৯১ থুষ্টাকে মহম্মদ ঘোর 
আর্যাবর্তে উপস্থিত হন। স্থানেশ্বরে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঘোরতর 
সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে পৃর্থীরাজ ও সমরসিংহ শুধুমাত্র ঘবনদের পরাস্ত করে 
ক্ষান্ত ছিলেন না, মহম্মদ ঘোরী এবং অন্যান্য অনেক সন্রাস্ত ষখনকে বন্দী করে 
আনেন! শেষ পর্য্যন্ত পর্থীরাজ আপন সৌজন্য ও উন্নত স্বভাবের গুণে তাদের 
মৃক্ত করে দেশে প্রত্যাবর্তন করবার অনুমতি প্রদান করেন। 

স্বানেশ্বরের প্রথম যুদ্ধ বৃত্বাস্তের সঙ্গে লেখিকার এই উপন্যাসের কোন 
সম্পর্ক নেই বলে জয়চন্দ্রকে উপন্তাসতূক্ত কর। হয়নি এবং তার বিশ্বাসঘাতক- 
তারও উল্লেখ করা হয়নি, স্থলবিশেষে তার নামমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এ 
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্ববেশ প্রত্যাবর্তনের প্রায় দুখ বৎসর পর ১১১ 
শকাবে পুনরায় দিল্লী আক্রমণার্থ আগমন করে। এবারেও স্থানেশ্বরে যুদ্ধ হয়, 
তিনদিন ঘোরতর সংগ্রামের পর যবনদের ধূর্ততায় ও বিশ্বাসঘাততায়, সঙ্গে 
বিজয় সিংএর সহায়তায় পৃর্থীরাজ পরাজিত হন। এ লময় থেকেই হিন্দু 
রাজ্যের অবলোপ স্তর হয়। 

চিতোরাধিপতি সমরসিংহ পূর্থীরাজের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন-_উপন্যাসে 
লেখিক! সমরসিংহ প্রসঙ্গে ইতিহাসের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন । বথ।__উপন্তাসে 
সমরসিংহের বয়ঃক্রম ইতিহাসাপেক্ষা চার বৎসর অধিক কর। হয়েছে। 
উপন্তাসটির প্রধান চরিক্রগুলি ইতিহাসমূলক এবং তাদের স্বভাব ও জীবনের যুল 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ১৬১ 


ঘটনাবলীর এঁতিহাপিক ভিত্তি রক্ষা করবার ঢেষ্টা করা হলেও কিছুটা পরিবতিত 
হয়েছে । চাদকবি প্রকৃতই একজন প্রসিদ্ধ রাজপুত মহাকবি ছিলেন। তিনি 
পৃর্থীরাজের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন । উপন্যাসে তিনি কবিচন্দ্র নামে অভিহিত 
হয়েছেন। পাগলিনীর ব্যাপার একটী প্রক্তত ঘটনার আভাষ থেকে 
কক্পিত। কাঞ্চেন ডে” রাজস্থান পাঠে জান যায় যে, আশাপূর্ণা নামে দেবা 
ষথার্থর দিল্লীর কুলর্দেবত1 ছিলেন এবং সকল রাজপুতরাই কোন কমে প্রবৃত্ত 
হবার পূর্বে আশা পূর্ণ দেপীমুর্তির পূজা করতেন। উপন্যাসে চতুতূ্জ দেবা 
মন্দিরের ষে উল্লেখ আছে বোধ হয় উক্ত দেবীর নামের পরিবহ্তিত রূপ । 
উপন্তাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে যুদ্ধের মপ্য দিয়ে । যুদ্ধে পূর্থীরাজ, সমরসিংহ, 
কল্যাণসিংহ মার! ধান। পূর্থীরাজ এর কন্যা উষাবতীও কল্যার্সিংহের মৃতু 
২বাদ পেয়ে মার! যান। পূর্থীরাজের রাজমহিষীও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন । 

এঁতিহাসিক ছ্বটনাকে সঙ্গে নিয়ে কম বেশী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লেখিকা 
উপন্যাসটি লিখেছেন । তরানীস্তন পত্র-পঞজিকায় যেভাবে প্রশংসনীয় যন্তবা 
প্রকাশিত হয়েছিল, তার পরিপেক্ষিতে বল! ষেতে পারে উনবিংশ শতাব্ীর 
সাহিতা-জগতে তার আসন স্থপ্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন পত্রিকায় মন্তবা, উপস্থাপি-: 
হোলে 

"্দীপ-নির্বাণ* নামে একখানি অভিনব নভেল আমরা সমালোচনার জনক 
পাইয়াছি | শুনিয়াছি এখানি কোন সন্্রাক্ত বংশীয়া মহিলার লেখা । আহলাদের 
কথা, স্নীলোকের এক্ূপ পড়াশ্খন1, এক্ধপ রচনা, একূপ সঙদয়তা এরূপ লেখার 
ভঙ্গ; বঙ্গদেশে বলিয়। নয়, অপর সভ্যতর দেশেও অল্প দেখিতে পায়? ঘায়। 
( “সাধারণী? )৫ 
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“ছিন্নমূকুল* উপন্যাসের প্রকাশকাল ৪ নভেম্বর ১৮৭৯ সাল (তৃতীয় সংস্করণ 
১৯০০ সাল ১। উপন্যাসটি দীশর্থ ২৩৮ পঠ্ঠার, কাহিনী বিয়োগান্তক। ভ্রাতা 
ভগিনীর ন্রেহেব মধ্যে লাধারণ প্রণয় কাহিনী স্থান নিযে উপন্যাসটি রোমান্মেব 
নতুনত্ব এনে দিয়েছে । 

১১ 
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ক্বণীল। স্বামী পরিত্যক্তা, পিতার গৃহে অবস্থান করেন । দিছি চারুশীল1র 
পতি বিয়োগের পর দিদির অসুস্থতার খবর পেয়ে চলে আসেন। স্ৃত্যু 
শধ্যাগত চাকুশীল1 ভগিনীর হাতে দশম বর্ষীয় পুত্রসস্তান প্রমোদ এবং সপ্তম 
বর্ষায় কন্তাসস্তান কনককে অর্পণ করে মারা যান। আট-দশ বছর পরের কথা 
প্রমোদ ও কনক ছৃ*জনেই পূর্ণ যৌব্নপ্রাপ্ত হয়েছে । প্রমোদ কলকাতায় থেকে 
কলেজে পড়ে, পূজোর ছুটিতে প্রমোদ তার বন্ধু যামিনীনাথের সঙ্গে কানপুরে 
বেড়াতে এসে একদিন শিকার করতে গিয়ে বনমধ্য পথ হারিয়ে ষাক্স। সেখানেই 
সন্ন্যাসী কন্ত। নীরজার সাহাষ্যে সঠিক পথ পায় এবং সে রাত্রি সন্গ্যাপীর কুটারেই 
মাশ্রয় পায়। নীরজার প্রতি ছুই বন্ধুর আকর্ষণ পড়লেও নীরজার প্রমোদকে 
বিশেষভাবে পছন্দ, পরিণামে উভয়েই প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু প্রমোদ 
৪ নীরজার ভালবাসাকে ষামিনীনাথ মোটেই সহজে মেনে নিতে পারল না। 
তাই সে নানান কায়দা করে নিজের লোক দিয়ে নীরজাকে অপহরণ করে নিয়ে 
গিয়ে আবার নিজেই নীরজাকে উদ্ধার করে নিজের কাছে নিয়ে এসে বাহবা 
নেবার এবং নীরজার কাছে প্রেমের স্বীকৃতি পাবার চেষ্টা করে। এই ঘটনার 
সময় সন্ন্যাসী বনযধ্যে নিজের কুটারে ছিলেন না, তাই নীরজার অপহরণের 
বিষয়ে তিনি কিছুই জানতে পারলেন না। কিন্তু ধখন জানতে পারলেন 
যামিনীনাথের সাহাষ্যে নীরজ। উদ্ধার হয়েছে, তখন রুতজ্ঞতাবশতঃ যাযিনী- 
মাথের সঙ্গে নীরজার বিবাহদানে সম্মত হন। পরে হিরণকুমারের সাহাষো 
প্রত তথ্য জান। গেল ঘষে যামিনীনাথ মূল দোষী এবং প্রমোদ নির্দোষ । তাই 
নীরজার সঙ্গে প্রমোদদের বিবাহ হয়। 

এদ্দিকে কনকের প্রতি চিরণ্কুমারের দুবলতা। ক্রমশঃ প্রণয়ে রূপ নেয়, কিন্ত 
শৈশবের একটি ঘটনার রেশ সমেত যৌবনে যামিনীনাথের দুষ্টবুদ্ধির শিকার 
হওয়ায় প্রমোদ হিরণকৃমারকে কখনই পছন্দ করত ন1। তাই উভয়ের মিলনের 
ক্ষেত্রেও বাদ হোলো প্রমোদ । 

স্বশীলার কাছেই মানুষ হয় গ্রমোদ ও কনক। এই স্থশীলার বিবাহের পর 
তার স্বামী দয়ানন্দের আচরণ স্থশীলার পিতার পছন্দ ছিল না। একদিন 
দয়ানন্দ মছাপ অবস্থায় স্থশীলাকে প্রহার করলে শ্বশুরের হবার! £তরম্কত হয়ে 
স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যান এবং পুনরায় বিবাহ করেন। তার দ্বিতীয় পত্বী 
একটি কন্যা সম্তান প্রসব করে কয়েক বছরের মধ্যেই যারা গেলেন । এই 
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দয়ানন্দ হলেন সন্ন্যাসী ও তার কন্ত। নীরা! । বেল্ট থাকতে আর স্থশীলার 
সাথে সঙ্গ্যাসীর চাক্ষুষ মিলন হয় নি। 

উপন্তাসের যূল চরিত্রগুলি বিশিষ্ট । ভগিনী কনকের প্রতি শ্েহান্ধ প্রযোদ 
যখন জানতে পারল তারই শক্ত হিরণকুমারের সঙ্গে কনকের প্রণয়ের সংবাদ, 
'হখন সে হযে উঠল ভীষণ এবং এরই ফলে ভগিনী কনকের প্রতি তার কঠোর 
ব্যবহার উপন্যাসের পরিসমাপ্তির সঙ্গে বিয়োগাস্ত অবস্থার সষ্টি করল। কনক 
এবং হিরণকুমারের প্রণয়ের পরিসমাপ্তি মিলনে নগ্ন মরণে। প্রমোদ ছিরণ- 
কুমারের ভূল বুঝে প্রেমিক-প্রেমিকাব মিলনে বাধ সাল, ফলত: মিলন হোলো! 
না এবং তার ভগনীকে ৪ চিরজীবনের জন্য হারাল, তারই ভুলের জন্য ছু*টি 
নিষ্পাপ প্রাণ অকালে শেষ হয়ে গেল । 

উপন্যাসের খল চরিজ ধামিনীনাথ বন্ধু প্রমোদের “প্রমিকা নীরজাকে 
প;বার জন্ত নানান ছল্নার আশ্রয় এমন কি বন্ধু €'ম'দকে পর্য্যস্ত হত্যা 
করবার ষড়ঘন্ত্র করে। অবশ্য তার সমস্ত চেষ্টাই বিফণ হয় এবং লেখিকা এই 
চরিত্রকে সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত করে সমাজের চোখে শিক্ষামূলক দৃষটাস্ত 
“কাশ করতে চেয়েছেন ঘে, খল চরিত্র কখনই সফলতালাভে সক্ষম হয় ন1। 
হাই প্রমোদ ও নীরজার মিলন হোলে। ম্বাভাবিক নিয়মেই । কিন্তু উপন্যাসের 
যল নারীচরিত্র কনকলতা শৈশব থেকে যে ন্রেহবঞ্চিতা সেই ফুলের মত নালিকার 
জীবন অকালে ঝরে গেল শ্তধুমাত্র তার ভাতার কারণে । এই বাঁলিক৷ 
চরিত্রটিকে লেখিকা অদ্ভুতভাবে শাস্ত, সহনশীল, কর্তব্যর তা, ত্রাতার প্রতি 
অত্রান্ত অন্রুগতা করে “দেখিয়েছেন, যার ফলে তার ফুলের মত জীবনটা 
ছি্নমুকুলের ন্যায় ঝরে গেল । 

উপন্যাসে আরে। কয়েকটি পার্খ চরিত্র আছে যা উপন্যাসের ধারাবাহিকতা 
বজায় রাখতে এবং পূর্ণতা দিতে সাহায্য করেছে, সেগুলি হোলে! চারুশীলণ, 
সন্গ্যাসী, ভূত্য প্রভৃতি । উপন্যাসের শেষ পায়ে বিজয়! শিরোনামে এক 
চত্বারিংশ পরিস্ছর্দে কনকলতার জীবন প্রদীপ নিডে যাবার ক্ষেত্রে তার 
প্রেমিকের অভিব্ক্তির প্রকাশ-_ 

“হিরণকুমার পাগলের মত প্রমোদকে বলিলেন, চুপ ! চুপ! কনকের ঘুম 
আসিতেছে, তুমি ঘুম ভাঙাই ৪ না» 

চিরণ ন্মস্তে আস্তে কাছে বপিয়া শিশুর ন্যায় তাহাকে ঘৃম পাড়াইতে 
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লাগিলেন ।---প্রমোদ বুঝিয়া উচ্চদ্বরে কাদিয়া উঠিলেন, হিরপকুমার আবার 
বালকের মত বাললেন, “কার্দিও না, কনকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে ।” কনকের 
ঘুম আর কখনই ভাঙ্গিল না, কুস্থম কলিক। ছিন্ন হইল ।৮৭ 

উপন্যাসের যে মূল বিয়োগাস্ত দিক ত। হে।লে। হিরণকুমারের সঙ্গে কনকের 
প্রণয়ে প্রমোদের বাধাপ্রর্ধানে উভয়ের মিলন হোলে? না। উপরন্ধ প্রমোদ ও 
নীরজার কাছ থেকে ক্রমশঃ অবছেপা কমক্কে অত্যন্ত মমনাহত করে দিল। 
এমনকি ঘখন কনককে বিবাহ করবার প্রস্তাব দিয়ে হিরণকুমার প্রমোদ্কে পত্র 
লেখে তখন প্রমোদ সে প্রস্তাব অগ্রান্থ করে । এরপর কনকের প্রতি অবহেল 
চরমে পৌছিল, প্রমো কনককে একা রেখে নীরজাকে নিয়ে কানপুরে রওন! 
হোলো । এ-ছুঃখ কনককে অত্যন্ত ব্যথিত করে এবং ঝড়ের রাত্রে কনক 
উন্মার্দনীর মতে। গৃহত্যাগ করে চলে যায়। উন্মত্ত অবস্থায় সে গঙ্গাতী-স্থ 
ষে বাড়ীতে প্রবেশ করল সেখানে হিরণকুমারের সঙ্গে তার দেখা হোলো, 
হিরণ বুঝতে পাম়লো।, 

“হরণ দেঁখিলেন, কনক উন্মাদদনী। তাহার কথা শুনিয়া তাহার সেই 
মোহময় আলুথালু বেশ দ্নেখিয়া হিরণের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। 
বলিলেন, “কনক আমার, আমি যে তোমার হিরণকুমার, আমাকে চানতে 
পারিতেছ না” ?” 

উন্মাঞ্ধনা বাললেন, “হিরণকুমার। কৈ তোমার মুখ--***" ঠা 

এঁধকে প্রমোদ ও নীরজ। ঝড়ের উপত্রম দ্রেখে বাড়ী ফিরে আসতে গিয়ে 
ঝডের মুখে পড়লেন এবং ঘটনাচক্রে বাঁমিমীনাঁথের পুরাতন ভৃত্য রামধনের কাছ 
থেকে প্রমাণ সমেত জানতে পারল যে, নীরজার অপহরণ, প্রমোদকে এবং 
সন্গ্যাসীকে হত্যার প্রচেষ্টা সবকিছুর পিছনেই যামিনীনাথের হাত আছে । 
প্রমোদের তখন হিরণকুমারের প্রর্তি বিছ্বেষভাব দূর হালো। এ ভৃত্যের 
সাহায্যে যখন কনকের খোজ পাওয়া গেল তখন বড বেশী দেরী হয়ে গিয়েছে 
অথাৎ কনকের শেষ অবস্থা । 

“.-.অক্ফুটন্বরে বলিল, “হরণকুমাপ, এ জনমে আর হৃদয়ের সাথ পুরিল না- 
কিন্তু ঈশ্বর-_উপাসনার যাঁদ ফল থাকে, |বশুদ্ধ প্রেমের যাঁদ পুরস্কার থাকে, তত 
হলে মরণে আমার দুঃখ নেই, তা হলে প্রলোকে আষাদের মিলন হবেই । 
অতিকঞ্টে এ কথাপ্াঁল কাহয়াহই কনক থামল । কনকের কথার মম যেন 


শখ 
& 
ঠী 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ১৬৫ 


হিরণকুমার কিছুই বুঝিতে পাঁরিলেন না, যাতনা-ব্যঞ্জক শৃন্ত-দৃ্টিতে কেবল তাহার 
মুখ পানে চাহিয়া! রহিলেন মাত্র ।--*--কনক আবার কথা কহিবার ইচ্ছায় মুখ 
খুলিল, অতি ধীরে ধীরে, অতি কষ্টে বলিল-_*হিরণকুমার, আর ফে দ্বেখতেও 
পাচ্ছিনে, একটিবার কাছে সরে এস, শেষবার ভাল করে-_” 

এইটুকু বলিয়া কনক আবার ঢুলিয়! পড়িল,-*.কনকের আবার চক্ষু মুিয়? 
আসিল ভ্রাতার হস্তে মস্তক রাখিয়া কনক অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল, ন] 
ফুটিতেই মুকুল ঝড়িয়া পড়িল, দ্বীপ জলিয়াই নির্বাণ হইল,..কুস্থমকলিকা! 
ছিন্ন হইল ।”৯ 

এভাবেই একটি বালিকার জীননের পরিসমাপ্তি ঘটল । উপসংহারে 
লেখিকা প্রেমিকাবিহীন হিরণকুমারের জীবনের অর্থহীনতা প্রমাণ করবার জন্যই 
বোধ হয় এই বিয়োগাস্ত উপন্যাসটির পরিসমাঞ্চি ঘটালেন, «...দেখিলেন 
হিরণকুমার মুমূর্য। প্রমোদ নিকটে আসিয়া তাহাকে পোপান হইতে উঠাইতে 
চেষ্টা কৰিলেন, তাহার অশ্রময়নেত্র প্রমোদের চক্ষতে সংলগ্ন করিয়া অস্তিম- 
কালের ধাতনা কম্পিত স্বরে বলিলেন, আমায় উঠাইও নাঁ-আমি এইখানেই 
মরিব, এইখানেই শুনিয়াছিলাম, কনক আমায় ভালবাসে”১০**, 

উপন্যাসখানি 'বিয়োগাস্ত হলেও তৎকালীন পাঠক সমাজে আলোড়ন তুলছে 
এবং ঘথেষ্ট সমাদর লাভে সক্ষম হয়েছে। ্তদানীস্তন কিছু পত্র-পত্রিকায় 
উপন্যালটির বিষয়ে কিছু মস্তব্যও প্রকাশ পায়- - 
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্বর্ণকুমারী দ্বেবীর পরবর্তী আলোচ্য উপন্যাস 'স্েহলত1” ১ম খণ্ড, ১১ মাঘ 
১২৯৬ (২৩ জানুয়ারী ১৮৯০; ২য় খণ্ড, ফাল্গুন ১২৯৯, ১৫ মার্চ, ১৮৯৩) 
উপন্তাস্টির শ্রে্টত1র বিষষে পূর্েই উল্লেখ করা হয়েছে । স্ত্রীশিক্ষা স্ত্ী- 
স্বাধীনতার পক্ষে লেখিকার কিছু প্রবন্ধ “ভারতী” পত্রিকায় বিভিনন সময় 
গ্রকািত হয়েছে। কিন্তু বিষয়বস্ধকে বিতিম্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে গ্রকাশ 
করব।র কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয় এই উপন্তাসে ৷ ন্রেহুলত্বা এ উপস্ভামের যুল 
চরিত্র, বিবাহের অব্যবহিত পরে পে বিধব। হয়। আগত্রাবু তাকে ল্সেহ 


উমিশ শতকের বাম। লেখনী ১৭ 


করতেন অত্যস্তই, তারই সাহায্যে সে নামান বিষয়ে শিক্ষা গ্রছণ করেছে । 
জগংবাবুর পুত্র চ'ক্ষ তার শৈশবের সাথী। বর্তমানে €ঘীবনপ্রাপ্ত ন্মেহলতার 
প্রতি সে আসক্ত হয়। আর সেই কারণেই চারু বিধব1 বিবাহের পক্ষে যুক্তি 
খাড়া করতে বাস্ত। 

“ লে পিতার নিকট আলিয়া ন্সেহের কষ্টে বাল-বিধবার্দিগের ছুঃখময় 
জীবনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল এবং মনের আবেগে, মন্মোখিত সহাহুতৃতির 
বলে বিধধা-বিবাহের পোষক ফুর্তি সকল স্থসঙ্গতূপে ব্যাখ্যা করিতে 
লাগিল ।১১২ 

জগত্বাবু ষদ্দিও স্ত্রীশিক্ষ!, বিধব।-বিবাহের পক্ষে, কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি ফেল 
কেমন সংস্কার মুক্ত হতে পারছেন না! তাই ছেলের কথায় সায় দিতে 
পারছেন ন।। এক্ষেত্রে চাক আরো যেন মরিয়া হয়ে পিতাকে বোষাবার 
চেষ্টা করল! 

“**এই দেখুন না বালিকা-বিষ্যালয় অনেক হয়েছে সত্য, কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে আমাদের অন্তঃপুরে কতজন রমণী যথার্থ সুশিক্ষিত । বিধবা-বিবাহ 
ধর্ম ও ন্যায় সঙ্গত, এ জ্ানটা আমাদের অনেকেরই হয়েছে সত্য, কিন্তু আমাদের 
মধ্যে ক'জন বিধব-বিবাহ দিতে সাহসী? সমাজে কেই ব1 বিধবা-বিবাহ 
দিয়ে জাত্চ্যুত হয়নি? আর বালা-বিবাহের বিরুদ্ধে ও এত বক্তৃতা, এত 
আপত্তি চলেছে, তবু এখনও বাল্যবিবাহ £।হত হল না 1১৭ 

উনবিংশ শতাকার একজন লেখিকার লেখনীতে ক্ত্রীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, 
বালা-বিবাহরোধ ) এ সমস্ত সমাজ সংস্কারফের কথাগুলি ধেড়িয়ে এসেছে 
যথাযথ চরিত্রের মুখ থেকে । বিধবা হবার পর ন্েহপতার নামান বিষয়ে 
শিক্ষাগ্রহণের কথ] তদানীস্তন সময়ে প্রশংসার দাবী রাখে । নারীর আত্ম" 
মর্যাদা রক্ষার পক্ষে তিনি সোচ্চার হয়েছেন তাই-তে। তিনি সার্থক 
লেখিকা। 

্ব্কূমারী দেবীর সার্থক এ্রতিহাসিক উপন্তাস 'বিজ্ঞোহ”, প্রকাশিত হয় 
১৫-প্রাব্থ ১২১৭ বঙ্গাব (৯-আগষ্ট ১৮৯০ )। লেখিকার এঁতিহাসিক উপন্যাস 
“মেবাররাক্তঃ এই গ্রস্থথানির পূর্বন্থরী | তদানীস্তন সময়ে লেখকরা টভের 
রাজস্থান” থেকে গ্রতিহাসিক উপন্যাসের মালমমল1 আহরণ করতেন। লেখিকাও 
সেইকারণে প্রতিহামিক উপন্যাস রচনায় আগ্রহী হুন। সাহিত্য সম্গাজেচক 


১৬৯৮ উনিশ শতকের বামা লেখনী 


শ্রীকমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এক্ষেত্রে ( “বিদ্রোহ” উপন্যাসে ) তিনি বঙ্কিম- 
চন্দ্রের অপেক্ষ। রমেশচন্দ্রের দ্বার। বেশী অনুপ্রাণিত হন। শ্রীকুমারের মতে-_ 
“সত্যনিষ্ঠা ও তথ্যান্ছবর্তনে তিনি রমেশচন্দ্রের সহিতই অধিক তুলনীয় । তাহার 
সবোত্কুষ্ট উপন্যাসে ভাষা, মন্তব্যের সারবত্তা ও বিশ্লেষণ__নৈপুণ্যের দিক দয়া 
বরং সময় সময় রমেশচন্দ্র অপেক্ষা তাহার শ্রেষ্টত্বেরই পরিচয় পাওয়া 
যায়।”*৪ 

রাজপুত ইতিহাস এ উপন্যাসের বিষয়বস্ত। ভীলদ্ের রাজপুত রাজত্বের 
বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসস্তভোষ, গোপন বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র, সংঘর্ষ ইত্যাদি এই 
উপন্যাসের উপজীব্য । ভীলদের অসন্তোষ সত্বেও রাজপুতের প্রতি বন্ধু 
মান্গত্যু, বিশেষত ভীলপুত্র জুমিয়ার মহৎ সরল বিশ্বস্ততা রাজার মনকে 
মাকর্ষণ করে। জুমিয়ার এই বিশ্বস্ততাকে পিত। জঙ্গু রাজা নাগার্দিত্যের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উদ্কানি দিয়েও টলাতে পারেনি । 

মেবারের আদি রাজ গুহার প্রপৌত্র আশার্দিত্য। তার পৌত্র 
নাগাদিত্যের মশ্ডভগ্রহ খগ্ুনার্থে গ্রহা্িত্য নাম রাখা হয়। তিনি চঞ্চলমতি, 
"জী 'কন্ত রাজোচিত গুণসম্পন্ন। তিনি আবার বন্ধু জুমিয়ার পালিত কন্তা 
স্কন্দরা শ্রেষ্ঠ। স্ুহারের প্রতি অন্রক্ত । ফলে স্হারের পাণিপ্রার্থি ভীল যুবক 
ক্ষতিয়। রাজার শত্রু ও বিদ্রোহের একজন প্রধান হোতা। 

পরাধীন ভীলদের পৃবপুরুষ একসময় রাঙ্পুতকে কথার মরা] রাখার গন্থ 
রাজার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে রাজত্ব দিয়েছিলেন কস্ত আজ তারা রাজার 
অধীন । নিজেদের চাষবাস, পশুপালন, শিকার ইত্যার্দ কনে আবদ্ধ। নিজদ্ব 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন জগতের সামায় আত্মপ্রীতভীলদের মানসে তাই মাঝে মাঝে 
স্থাধানতার আকাঙ্ষা জাগে। তখনই বিদ্রোহের অনল প্রজ্জলিত হয়। শেষ 
পর্ষাস্ত রাজ। নাগাদ্দিত্য বা গ্রহার্দিত্যের সঙ্গে স্থহারের বিবাহ সভায় এই আগুন 
জলে ওঠে। স্ুহার ক্ষত্রিয় কন্যা, জুমিয়া তাকে লালন-পালন করেছে। 
যেহেতু সে ক্ষত্রিয় কন্য। সেহেতু রাজার সঙ্গে তার বিবাহে কোনে! বাধা নেই। 
কিন্তু সেই বিবাহ সভাতেই প্রমাণিত হোলো। স্বৃহার! ব্রাহ্মণ কন্তা। মুর্খ, সরল 
ভীল জুমিয়া রাজপুরোহিত হরিতাচার্যেব কথায় ঘোষিত এই অশাস্ত্ীয় 
বিবাহরোধে ক্ষণিকের ক্রোধে রাজাকে বর্শা বিদ্ধ করল সঙ্গে সঙ্গে ভীলে?। 
বাজপুরী আক্রমণ করল । 


উনিশ শতকের বামা লেখনী ১৬৯ 


“বিদ্রোহ আরগু হইল ।১৯৪ 

জুমিয়! ঘখন তার ক্ষণিকের ভুল বুঝতে পারল তখন বিদ্রোহ শুরু হয়ে 
গিয়েছে । তাই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজবাড়ী ও ক্ষত্রিয়দের রক্ষায়; এখানে 
জুমিয়াকে প্রাণ দিতে হোলো । নাগাদিত্যের শিল্তপুত্র বাগ্নারাও হরিতাচার্ধ্য 
এবং স্থহারের চেষ্টায় রক্ষা! পেল । এইখানেই উপন্যাসের মোটামুটি পরিসমাঞ্ডি। 

এই এঁতিহাসিক উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রে লেখিকাকে উদ্দীপনা জাগিয়ে 
ছিল রমেশচন্দ্র দত্তের "রাজপুত জীবনসন্ধ্যা”, “মহারাষ্ট জীবন প্রভাত প্রভৃতি 
প্রতিহাসিক গ্রন্থ । আবার বস্কিমচন্জের উপন্যাসগুলির অন্থুরণন প্রকটতাবে 
ঘটেছে বলে মনে হয়। কারণ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অবার্থ গণনা, গ্রহচার্ষ, 
কুলপুরোহিত প্রমুখ নানাবিধ উপাদান লেখিকা বুল পরিমাণে ব্যবহার 
করেছেন, য। বাঙ্কামের উপন্যাসে প্রায়ই উপস্থিত । 

ভীলদ্দের সংস্কার, জীবনযাত্রা, ভাষা ও নানান আহ্বৃষঙ্িকের বিস্ময়নজনক 
অভিজ্ঞত1 লেখিক। তার এই উপন্যাসে এনেছেন । জুমিয়া চরিত্রের সহজ 
নীতিবোধ, সারল্য, বিশ্বস্ততা এক অপুধ মানসিক বিকাশ । বন্ধুর প্রতি 
তালবাস। সঙ্গে পিতার আদেশ, এই দোটানার মধো পড়েও জুমিয়ার চরিত্র 
মহত্ব হারায় নি। কিশোর ছেজন্বী রাজ! চরিত্রের দত খর্ব হয়নি । রাণী 
সেমস্তির সঙ্গে রাজার ভূলবোঝাবুঝি ও মান-অভিমান নিপুণ দক্ষতায় 
বিচিত্রিত। রাজসভা, অস্তঃপুর, উদ্যান, সংব্রই লেখিকার বর্ণনার্ক্ত প্রকাশ 
পেয়েছে । অরণ্যের বর্ণনা ভীলদের বর্ণনায় যে নিপুণত প্রকাশ পেয়েছে তা 
লেখিকার কল্পন? ও পর্যবেক্ষণের মিলনে” ফলেই সম্ভব হয়েছে । 

হ্ৃত গৌরব জঙ্গুর অরপ্যদেবতার কাছে কার ক্রন্দন মনকে গভীরভাবে 
স্পর্শ করে। 

পাখির। অন্ধকারেই গাঁন গাহিয়া উঠিয়াছে। বন্ুলের সথগন্ধ অন্ধকারের 
মধ্যেই চারিদিকে খেলিয়। বেড়াইতেছে । একাকী জঙ্কু এই সময়ে অরণ্যতলে 
একটি শালবৃক্ষকে প্রণাম করিতে করিতে বলিলে-_“দেবতা, এখন তুইভার 
এমনি কারখানণ, মূইদ্দের ছাড়িয়া তুইভা তানাদের হইলি, তানাদের বড 
করিলি? মৃইদের ধন তানাদের দিলি? তুইকে সোনায় মড়াইবু, তুইডার 
তলায় হাজার ছাগ বলি পিবৃ, মুদের পানে ফিরে চাহ'-_মুদের ছুধ ভাড়উ 
দ্বেবত11,১৬ 


১ ৩ উনিশ শতকের রাম। লেখনী 


ক্ষণিকের ভূলে বিদ্রোহ ঘোষণার ফলে অসহায় সরল ভীঙগেক্স প্রার্থনা 
কোনে একপ্রকারে অবশেষে লফল হয়েছিল, কিন্তু সেখানে আনন্দের চেয়ে 
প্রথর বেদনাদায়ক ছিল জঙ্গুর পুত্র হারাবার ব্যথা। হ্বর্ণক্ুমারী দ্বেবীর কল্পনা- 
সমক্ধ ও কবিত্বময় এ এতিহাসিক উপন্যাস “বিদ্রোহ” এর লেখনী প্রশংসার 
দাবী রাখে। 

লেখিকার পরবতর্খ আলোচা এ্রতিহানিক উপন্তাঁদ “ফুলের মাল1 1” 
প্রকাশকাল ১২ মার্চ ১৮৯৫ খুষ্টাব। উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু হোলো), 
বঙ্গেশ্বর আলিয়াস সাহেবের পুত্র স্বলতান সেকেন্দর সাহের পুত্র স্থবর্ণগ্রামের 
শাসনকর্তা নবাবশাহু গায়”দ্দীন পিতার বিরুদ্ধে অস্্ধারণ করলেন সিংহাসন 
অধিকারের জন্য । গায়ন্দ্দীন অতান্ত প্রবল হয়ে বন সৈন্যসহ রাজধান" 
অভিমুখে অগ্রসর হওয়ায় বাদশাহের সাতপুত্র তাকে গতিক্লোধে অসমর্থ হয় 
এবং তার সপ্রত্রাত তারই হস্তে প্রাণ দেয় । বাদশাহ স্থসতান শাহ নিজেই 
উপায়স্তর না দেখে পুজ্র গায়ন্দ্দীনের গতিরোধে অগ্রসর হন । পিতাপুজ্ে যুদ্ধ 
বাঁধল, এ যুদ্ধের পরিণাম, 

"এ যুদ্ধের পরিপাম কাহারও অবিদিত নাই। ইতিহাস বহুদিন পৃৰ 
হইতে ভাত] োষণ] করিয়াছে-_তৃতীয় দিনের যুদ্ধে ছুর্ভাগ্য বাদশাহের মৃত 
হইল । .. পুত্র গায়ন্থদ্দীন তার সিংহাসন অধিকার করলেন ।”১৭ 

এই এতিহাসিক ঘটনাকে সঙ্গে নিয়েই এক বালা প্রণয়ের প্রতিহিংসা” 
কাহিনী রচন! করেছেন লেখিক1 তার এই উপন্যাসে । দিনাজপুরের চতুর্দশ 
বৎসরের রাক্ককুমার গণেশদেব খেলাবধ সাথী ন বছরের বালিকা শক্তিকে খেলার 
ছলে ফুলের মালা পড়িয়ে দিয়ে রাণী করে। আট বছরের নিরুপযা৷ শক্তির 
খেলার সাথী, গণেশদেবের এ কার্ষে সে মনে অত্যান্ত ব্যথা পায়, কারণ, তাষ 
ইচ্ছ' ছিল রাণী হবার। পরিণত বয়সে নিরুপমার সঙ্গে রাজকুমারের অর্থাৎ 
গণেশদেবের বিবাহ হয় । এ বিবাহ সংঘটিত হবার সমস শক্তি উপস্থিত ছিল 
না, সে তার পিতার সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে ছিল । দীর্ঘ কয়েকবছর পর বালিক। 
শক্তি ষখন যুবতী হয়ে দিনাজপুরে ফিরে এসে এ বিবাহের কথ! জানতে পারল্স, 
তখন সে রাজকুমারের কাছে শৈশব সম্বন্ধের অধিকার চাইল ! কি্ধ খন সে 
জানতে পারল এখন তার পুরান! সন্বদ্ধ রাজকুমার স্বীকার করতে পারৰে ন' 
অর্থাৎ সে রাণী হতে পারবে না, তখন তার মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জে 


উন্নিশ শতকের বাম লেখনন ১৭১ 


উঠল। প্রতিশোধ নেবার কারণে হিন্দু কন্যা হয়েও মুধলমান গারহুন্দীনকে 
সে বিবাহ করল। 

গণেশদেব্রে সঙ্গে বাদশাহ সেকেন্দরসাহের যে বিজ্রোহ চলছিল, বাদশাছের 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার পরিসমাপ্চি ঘটল এবং নতুন রাজার সঙ্গে বিরোধ রইল 
না। কিন্ত এ অবস্থা বেশীর্দিন চলল ন1। নতুন বাদশাহ গায়ন্দ্দীন তার 
ভাইপো বালক সাহেবুদ্ধীনকে এখনও মারতে পারেনি, তাই মে পলায়নরত 
সাহেবুদ্দীনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কারণ এই বালক তার ভবিষ্যতের জন্য পথের 
কাটা। সাহেবুদ্দীন রাজ? গণেশদেবের চরণে শরণ নিলে তিনি আশ্রয় দেন। 
গোপনীয় হোলেও একথণ গায়হন্দীনের কানে উঠল। তাই বালক সাহেবুদ্দীন 
সহ গণেশদেব বাদশাহের মন্ত্রীপুত্র কুতবের হাতে বন্দী হলেন । একথ! জানতে 
পেয়ে শক্তি স্বামীর কাছে বালক নাহেবুদ্দীনকে হত্যা না করবার প্রার্থন? 
জানালে ত। প্রত্যাখ্যাত হোলো । 

গায়ন্থদ্দীন প্রথমে গণেশপ্দেবকে ভবিষ্ততে তার বিপক্ষে না যাবার শতে 
ছেড়ে দিতে রাজী হুলেও যখন তিনি ফুতবের মাধ্যমে জানলেন শক্তি গোপনে 
কুতবের সাহায্যেই গণেশদেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে, তখন তিনি 
গণেশদেবের ছিন্মুণ্ড আনবার আদেশ দিলেন । এদিকে শক্তি গোপনে গণেশ- 
দ্বেবকে কারামুক্ত করবার চেষ্টা করে ধখন বার্থ ছোলো, অর্থাৎ গণেশপ্নেবকে এ 
কার্ষে রাজী করাতে প!রল না তন সে সঃাসিনীর সাহাযে এ রাত্রেই গণেশ- 
দেবকে মুক্ত করল । গণেশনদ্দেব একথা জানতেও পারলেন ন1। সন্গ্যাসিনীর কথা 
মত স্ত্রীবেশ ধারণ করে শক্তির গায়ের শালে মুখ ঢেকে কারাদ্বার থেকে বাইরে 
এলেন, সেই মুহূর্তেই অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা শক্তি লৌহুকবাটে রুদ্ধ হোলে]। 
এতদিনে শক্তি তার প্রেমিক গণেশদেবের জীবন রক্ষা করে নিজের জাবন বলি 
দেবার ষে ত্যাগের আনন্দ অনুভব করে প্রতিশোধ কাধ সমাধ1 করবার উদ্গেস্তে 
গণেশদেবের জায়গায় নিজে ছিন্ন মলিন বন্ত্রে আবৃত হয়ে শুয়ে পড়ল। প্রভাতের 
পূর্বেই স্থলতানের আদেশ বলে ছিন্নমুণ্ড হত্যাকারী কুতবকে এনে দেন, স্থলতান 
কুতবের হাত থেকে সে ছিন্নমৃণ্ড নিয়ে যশালেব আলোতে দেখে চীৎকার করে 
উঠলেন, এ ছিন্নমূণ্ড তার স্ত্রী শক্তির । উন্নত হয়ে গেজেন বাদশাহ । তারই 
আদেশে রুত্র, সাহেবুদ্দীন এবং কারাপ্ুরের প্রহরীদের প্রাণদণ্ড হোলে] । 
একসঙ্গে এতগুলি প্রাপদণ্ডের আদেশ কার্মকরী হুল। উন্মত্ত গাম্বস্থ্দ্দীনের এ 


১৭২ উনিশ শতকের বাম লেখনী 


আচরণে অনেকেই গোপনে, কেহ বা প্রকাশ্যে গণেশদেবের পক্ষালম্বন করল, 
গণেশদেব পুনরায় শক্তি সঞ্চার করে গায়স্থদ্দীনকে আক্রমণ করলেন । যুদ্ধে 
স্বলতান গায়ন্থদ্দীন পরাজিত, নিহত হলেন। বঙ্গরাজোে আবার হিন্দুরাজ! 
গণেশদেব অধিষ্িত হলেন। 

শক্তির সঙ্গে নিরুপমার অধৃষ্টের অবিচ্ছেচ্য সম্বন্ধ । শক্তির ধনেই নিরুপমা 
চিরদিন ধনী,. তাই সে আজ বদেশ্বরী। একদিন নিক্ষপমণ যখন উগ্ভানে 
গণেশদেবের সঙ্গে বসেছিল তখন তার পুত্র রাজকুমার যাদবদেব একটি বালিকার 
হাত ধরে নিয়ে এসে বলল, 

“মা, মা! শাহাজাদীকে আমি বিয়ে করব ৮৯৮ 

এই শাহাজ্জাদী শক্তির কন্যা গুলবাহার । নিরুপমী, মুসলমান কন্যা বলে 
এ বিষয়ে আপত্তি জানালেও সন্নাসিনী এবং গণেশদেবের কাছ থেকে আপত্তির 
পরিবতে সম্মতিস্চক উত্তর পেয়ে আর কিছুই বলতে পারল না। যাদব 
ইতিমধ্যে একগাছি ফুলের মাল। সংগ্রহ করে গুলবাহারকে পরিয়ে দিয়ে বলল, 

“শাহাজাদি, তুমি আমার রাণী, তোমাকে আমি বিয়ে করুব ।”১৯ 

নিরুপমার শক্তির অআভশাপের কথা মনে পড়ল । গণেশদেবের মাত! যখন 
বনোয়ারীলালের কুলকলঙ্কিনী ভাগনীর জন্য তার কন্যা শক্তিকে স-পুত্রের সঙ্গে 
বিবাহ দিতে অস্বীকার করেন, তখন শক্তি ক্রোদে জ্বলে উঠল, 

“সে বলিল, “মহারাণি, আপনার মহদ্বংশের উপযুক্ত কথাই আপনি 
বালয়াছেন। কিন্তু ভগবান ধনী দরিদ্রের পক্ষে শ্বতন্ত্র নিয়ম করেন নাই । 
যর্দ ভগবান থাকেন, যর্দ আমি আপনার পুত্রকে সত্যই একমনে ভালবাপিয়। 
থাকি, তবে একাদন ইহার বিচার হইবে । আজ যাহাকে ত্বণ! করিয়া অকৃল 
সাগরে ভাসাইলেন, আপনার শ্রেষ্ঠ বংশ সেই হীন বনোয়ারিলালের পদানত 
হঠরাউ সমান আনন্দ অনুভব করিবে । তাহা যদ ন) হয়, তবে জানিব 
ভগবান নাই ।৮২ * 

বালক ঘাদবই ঘৌবনে মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে গুলবাহারের পানিগ্রহণ করে, 
এই যাদবদ্দেবই ভবিস্াতের বঙ্গরাজ জেলালুন্দীন নামে খ্যাত। | 

লেখিক1 তার কল্পনা এবং কবিত্বশক্তির সাহায্যে ইতিহাসাশ্রিত এই 
উপন্যাসটিকে পূর্ণতার্দানে সক্ষম হয়েছেন একথা স্বীকার্ধ, কিন্তু এঁতিহাঁসিক 
উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের অন্থরণন করেছেন, 
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যোগিনী, মন্দির, সঙ্গ্যাসিনীর মাধ্যমে তিনি উদ্ধার কার্ধগুলি সম্পন্ন করিয়েছেন 
গণঠাকুরের মুখ দিয়ে ভবিষ্যত বাণী করিয়ে শক্তির আত্মসত্বাকে জাগিয়ে তুলে 
প্রতিশোধ নেবার বামন। চরিতার্থ করিয়ে কাহিনীর গতিধারা অব্যাহত 
রেখেছেন । গণঠাকুরের ভবিষ্যতবাণী, 

“তিনি অস্বীকার করিয়া বলিলেন, “ম1 তুমি রাজবাজেশ্বরী হইবে, তোমার 
কাছে কিছু নেব না1”২১ 

স্ব্ণকুমারী দেবার রচিত বর্তমান আলোচা সর্বশেষ উপন্যাস “কাহাকে”, 
প্রকাশকাল, জুলাই ১৮৯৮ খুষ্টাব্, একটি রোমান্টিক এবং প্রেমকাহিনী । এই 
উপন্যাসের লেখিকার স্বীয় জগতের ছায়াখেরা উপন্যাস । এখানে লেখিকা সমস্ত 
মনপ্রাণ দিয়ে নারীমনের অন্তশীন ভাবসভ্তার অতি অনায়াসে উন্মোচন 
করেছেন । উপন্যাসটি সুমধুর বৈধ রোমান্সপুর্ণ গর সমাক্তেব আচার আচরণ 
ও পূর্বরাগের চিত্র । 

প্রতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ₹তিত্বলাতে সক্ষম হয়েছেন বলে, 
সামাঞ্জিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও “লখিকার সেই ভারাক্রান্ত ভক্তি দেখা 
যায়। কিন্তু “কাহাকে' উপন্যাসটি এইরূপ দোধমুক্ত । নারীমনের অস্তরঙ্গ 
বিশ্লেষণ যেখানে সেখানেও তন্বালো৮ন। বা উপর্দেশের গান্তীর্য নেই, বরং সম্পূর্ণ 
নারীদৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত একটি নারার নিজস্ব জগতের নিপুণ চিঞ্জ গুকাশ পেয়েছে। 
উনবিংশ শতকের সাহিতা সংস্কৃতি সমুদ্র মালে জোডাস্সাকোর ঠাকুর 
পরিবারে এসে পড়েছিল এবং ঠাকুর পরিবারকে আলোব ছটায় উজ্জ্বল কার 
তুলেছিল । তার শিক্ষার সম্পূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে রচনাগুলিতে । তার বিস্তৃত 
পড়াশুনা এবং ইংরাজী ভাষায় জ্ঞানের পরিচয় এ-উপন্যাস বহন করছে। 
এমনকি কবিত্বশক্তরও প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসে । 

'কাহাকে উপন্যাসেব নায়িকা বাল্যকালে পাঠশালার সর্দার পোড়ে 
ছোটুকে ফুল দত, উভয়েই খেলার সাথী-__একাশ্বা একপ্রাণ। তারপর 
স্বমভাবিক কারণেই ছোটুর সঙ্গে তাত বিচ্ছেদ ঘটে । কিন্তু তাদের উভয়ের 
মধ্যে ষে মানসিক বন্ধন গড়ে উঠেছিল, শারিরিক বিচ্ছেদ তাকে মুছে ফেলতে 
পারেনি, তাই যুনতাী হয়েও নায়িকা শুধু একটা গান, একটা স্থুর খুঁজে বেড়াত, 

হায়! মিলন হোলো, 
যখন নিভিল চাদ নসস্ত গেলো । 
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হাতে ক'রে মালাগাছি, সারাবেল] বসে আছি 
কখন ফুটিবে ফুল, আকাশে আলো 1” 

এ গানটি সে ছেলেবেলায় ছোটুর মুখে কয়েকবারে শুনেছে । কিন্তু যৌবনে 
এ গান সে আবার শোনে দিদির বাড়িতে ভগ্নিপতির বন্ধু রমানাথের মুখে। 
এহ একই গান শুনে অভিভূত হয়ে পড়ে সে। অবচেতন মনে যে গান তাকে 
নাড়া! দেয় জাগরণে রমানাথের কণ্ঠে সে গান শুনে সে রমানাথের প্রাত নিজের 
অজান্তেই আরুষ্ট হয়ে পড়ে। অবশেষে, রমানাথের সঙ্গে বাগদান। ঠিক 
তখনই রঙ্গমঞ্জে আবির্ভাব ঘটে ভাক্তার বিনয়কুমারের | 

পিতার মতের বিরুদ্ধে রমানাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠত1 এবং বাগদান, তাই নানান 
প্রতিকূল 2 এসে সামনে দাড়ায় তাদের বিবাহের ক্ষেত্রে। অবশেষে নানান 
ঘ/ত-প্রাতঘাতের মধ্য দিয়ে রমানাথ নায়িকার জীবন থেকে সরে দাড়ায় অর্থাৎ 
ভাদের বিবাহ ভেজে যায়। 

এই অবকাশে ভাক্তার বিনয় নায়িকার হ্বদয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়, 
নায়কার সঙ্গে ভাক্তারের প্রণয় গা়র্ূপ নেয় । এগ্দিকে পিতাণ কাছ থেকে এ 
ব্যাপারে সম্মতি ন৷ পাওয়ায় বিষম সংকটের মধ্যে পড়লেও এএও অবসান ঘটে 
একদিন। পিতৃগৃছে প্রত্যাবর্তনের পর একদিন যখন নিজেকে গানের মধ্যে 
ডুবিয়ে দেবার চেষ্টায় পিয়ানোয় গাইতে থাকে তার সেই প্রিয় গানটি, 'হায় 
মিলন হোলো, 

এ সময়ই পেছন থেকে অপর একটি কণ্ঠস্বরে একহ গান শুনে নায়িকা 
অবাক হয়ে দেখে ডাক্তার বিনয়কুমার তার গানের কলিটি সম্পূর্ণ করে দিল। 
এই সময়ই সে জানতে পারল বিনয় ভাক্তারই তার পিতার নির্বাচিত পাত্র এবং 
বালাবন্ধু ছোটু । সমস্ত সংকটের অবসান এখানেই এবং মিলনের মধ্য দিয়ে 
উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে । 

উপন]াসের কাহিনী শুরু থেকে শেষ পর্স্তই নাপ্পিকার নারীমনের উাল- 
পাথাল করা একটিই প্রশ্নর-সে কাহাকে ভালবাসে, ধার উত্তর সে পায় 
কাহিনীর শেষ পর্যায়ে। এ দিক থেকে উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা 
পরিলক্ষিত হয়। 

'হায়! মিলন হালে", শৈশবশ্রুত গানটির সম্মোছন শক্তির মতো 
সবন্ত্র ব্যবহার কাহিনীকে জোড়ালে। করতে এবং গন্তিলার] বজায় রাখতে 
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সাহায্য করেছে। লেখিকার গীতিকাব্যের অপরিসীম মাধূর্য্ের সাক্ষ্যবহন 
করে গানটি য। উপন্যাসের পশরা। চিরদিন বিশ্বের যত রোমান্স, যত ভালবাসা 
যা পাঠককে বিমুগ্ধ করে, এ গান ষেন তারই বাণী বহন করছে । 

দ্বর্ণকুমারী দেবী তৎকালান সময়ের স্থলেখিকার দাবী অর্জন করেন । তাই 
যখনি তার লেখায় নিজের দেখা ও চারপাশের জগতের উপাদান আরোপ 
করেছেন, তখনি তা? রচিত সাহিত্য তৎকালীন সমাজ দলিল রূপে স্বীকৃত 
হয়েছে ॥। এউপন্যাসে তরুণ প্রেমের সৌন্দর্য্য প্রন্ফুটিত, তাই শত বছর পূর্বে 
[চিক “কাহাকে+ উপন্যাসটি এ-যুগের পাঠককেও আকর্ষণ করে। 

প্রসন্মময়ী দেবী 

প্রসন্নময়ী দেবীর স্থৃদীর্থ ব্রাশি বছ্ছরে জীবনে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা 
নখানি, কাব্য চারখানি এবং গগ্য পাচখানি। পাঁচখানি গন্যের মধ্যে মাত্র 
একখানিই উপন্যাস, “মশোকা”- প্রকাশকাল ১২১৯৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৯০ 
ৃষ্টা । বারোটি পরিচ্ছেদ। প্রতিটি পরিচ্ছেদ উপ-শিরোনামে ঘটনা: 
পূর্বসংকেত, যথাক্রমে মাতাকন্তা, বালক-বালিকা, জ্ীবারাম গোস্বামী, পিতা- 
পুত্র, রাখিবন্ধনঃ পীড়া ও দুর্দিন, তাঁরাদেবীর জীবন কাহিনী, চিকিৎমক সমাগম 
ও তারাদেবীর মৃত্যু, প্রস্তাব ও পরিচয়, বিবাহ ও স্থানাস্তর, বিপ্রব, আক্রমণ ও 
জীবনরক্ষ]। 

উপন্তাসের সংক্ষিপ্ত কাহনী-মথুরার বলরামঘাটের অনতিদূরে একটি 
ষত্রকুটারে তাবাদেবী তার বালিকা কন্যা অশেোকাকে নিয়ে বাস করতেন। 
ভারাদেবীর মাম! জীবরাম গোশ্বামী সন্্যাসী মান্ষ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 
ধাকেন তিনি বিভিন্ন সময়, মাঝে মাঝে মা-মেয়ের খবরাখবর করেন । অশোকার 
শৈশবের সাথী অরণ্যকমল । ধীরে ধীরে তারা বড় হ'তে থাকে । অশোক 
তথন ত্রয়োদশ বর্ষীষ্ণা। বালিকা, অরণ্যকমল শোর বয়স্ক যুবক, উভয়ের মধ্যে 
প্রণয় জন্সিল। অরণ্যকমলের পিত1 তাদের বিবাহে বাধ] দিলেন, কারণ তার! 
রাজপুত, অশোক ব্রাঙ্গণ কন্যা । 

“আমি থাকিতে তুমি রাজপুত কন্যা ভিন্ন বিবাহ করিতে কখনও পারিবে 
না। ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিলে আমার জাতিনাশ হইবে, আমি এই বৃদ্ধকালে 
সমাজ, জাতি ও জ্ঞাতি-বন্ধৃহীন হইয়া থাকিতে পারিব ন11-.*কিন্ত তুমি ভিন্ন 
জ্রাতিতে বিবাহ করিবে না, তাহা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতে হুইবে ।*২২ 
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অরণ্যকমল বুদ্ধ পিতার দিকে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেও সঙ্গে এও ঠিক 
করল কোনোদিন বিবাহ করবে না। অশোকাকে সে তাহ রাখ পুণিমার, 
দিন সমস্ত ঘটন। বুঁঝয়ে 'রাখি” বন্ধনের মধ্য দিয়ে বোন সম্পর্ক পাতালে]। 
একান্ত অনিচ্ছায় তাদের এ সম্পক্ণ তৈর1 হোলো কিন্তু তার মনের অবস্থা 
লেখিকার লেখনীতে ভাষ। পেয়েছে 

*.. বালিকার প্রাণে ব্যখ। অরণ্যকমল ভিন্ন কে লক্ষ্য করিল--আর? 
এ সংসারে নৈরাশ্তটের নিশীখ অশ্রকণ। ও হদ্য়ের গভীর নিস্তব্ধ ক্রন্দনধ্বনি কে 
কবে সমবেদনার সহিত সাত্বনা করিয়া থাকে? স্থজন পরিবেষ্টিত একছরে 
পৃথকশয্যায় শয়ন কারয়। যখন অন্ধকারে যন্ত্রণার নয়নাসারে উপাধান অভিসিক্ত 
কর। যায় তখন কে তাহ লক্ষ্য করে ।”২৩ 

জীবারাম গোস্বামী মাঝে মাঝেই তারাদেবীদের খবর নিতেন এবং আথিক 
সাহায্যও করতেন । কিন্ত দীর্ঘদিন জীবারাম গোম্বাশার খবর না পাওয়ায় 
তারার্দেবা কন্যা এবং পরিচারিকা যশোদাকে নিয়ে দারুণ অর্থকষ্টরের মধ্যে 
পড়লেন। মানসিক উদ্বেগ ও অপরিমিত পরিশ্রমে তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হোলো? 
এবং ক্রমাগত উপেক্ষায় অবশেষে তিনি শখ্যাগত হলেন । এর কিছুদিন বাদে 
যখন জীবারাম গোস্বামী একদিন প্রবল বধার রাজ্রে এলেন তখন তারাদেবী 
মৃত্যুপথযাত্রা । বহু €ষ্টা করেও তারাদেবীকে বাচানে! গেল না। ডাক্তার 
রমেন্দ্র বললেন 

"মহাশয়, রোগীর আর বাচিবার আশা শাই | সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে, 
এখন শুঁষধধ দেওয় বৃখা 1৮২৪ 

তারাদেবীর মৃতুুতে জীবাবাম গোস্বামী অশোকার জন্য বড্ড ভাবনায় 
পড়লেন, কিন্তু এভাবনার অবপান খটালেন ডাক্তার রমেন্দ্র। তিনি অশোকাকে 
দববাহ করবার প্রস্তাব দিলেন। রমেন্দ্রর পত্বী এক বছরের একটি শিশু 
সন্তান রেখে পিয়োগ হওয়াতে এখন তার ঘরশূন্য । গোশ্বামী ঠাকুর এ প্রস্তাব 
মেনে নিলেন এবং এমেন্্রনাথের সঙ্গে অশোকার বিবাহ দ্িলেন। বিবাহের 
পর অশোকা ধশোদ। সমতিব্যাহারে স্বামীর গৃহে বাস করতে লাগল। 

বিবাহে: কিছুদিন বাদে রমেন্দ্রনাথের লক্ষৌ বদলীর নির্দেশ এলে অশোক 
খুশিই হয়েছিল, কারণ, 

“অশোকা। শুনিয়াছিল ষে অরণ্যকমল লক্ষ্ৌ আছেন, তাই তাহার কত কথ) 
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একে একে অশোকার মনে আমিতে লাগিল ও সে একটু মু হাসিয়া সচঞ্চল 
ক্রীড়াশীল খোকাকে ক্রোড়ে তুলিয়া] ষশোদাকে খবর দিতে গেল 1৮২৫ 

লক্ষৌ গিয়ে ভাক্ার রমেন্দ্রনাথ পরিবার সমেত. বিষম বিপদের সম্মুখীন 
হন । 

“সিপাই বিপ্রবের প্রধুমিত ঘ্বোর বহ্ছি পশ্চিমের নানাস্থানে সহস। প্রজ্জলি- 
হইয়া উঠিল । ১৮৫৭ সালের ১০*-ই মে তারিখে মিরাট সহরে ক্ষিপ্ত সিপাইগণ 
যুক্ষভাবে হঠাৎ কারাগার ও ইংরাজ সৈনিক নিবাস ভাঙ্গিয়। ইউরোপীয়দ্দিগকে 
আক্রমণ করিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য শ্বেতা রাক্ষপুরুষগণকে স্ত্রীপুতর সহ 
অযথা হাত্যা করিল। কত নিরাপরাধী বুটিশ কর্মচারী ভাহাদিগের হস্তে 
অকালে জীবন হারাইল | 

এই শোচনীয় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে ভারতের চতুর্দিকে মহাহুলস্থুল পিয়া 
গেল। সে সমাচারে রাজপানী কলিকাতা! মহানগরীতে বড়লাটের স্থির 
সিংক্াসন টলিল 'এবং বড় বড ইংরাজ “মহলে? ভাঁতি উত্পাদন করিল। উন্ুত্ব 
বিদ্রোহীগণ অন্য এখানে কল্য সেখানে, গুপ্তভাবে, কখন ক প্রকাশ্যে ইংরাজ- 
দ্বিগকে হত্যা ও তাহার্দিগের ঘথণ সর্বন্থ লুষ্ঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিল । 
সকলে5 আপন আপন প্রাণ লইয়া বিব্রত, কেহ কাহাকে সাহায্য করিতে 
অবকাশ পায় না। সঙ্জিন্ত অট্টালিকা ও নানাবিধ ভোগ বিলাস পরিহার 
করিয়া বিলাসিনী ইংরাজ রমণী গোপনে সামান্য পরিচার্রকার বেশে ষে 
“নিগারকে' পদ দলিত করে সেই “নেটিব নিগার* দীন কৃষকের পর্ণশালায় 
জীবন রক্ষার্থে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের অপার দয়ায় ও 
মন্ষ্যত্বে কখন কখন নিরাপদ হইয়া কোনরূপে প্রাপ বাচাইতে ব্যস্ত হইয়। 
পরিলেন । এই সময় স্টার হেনবি লরেক্দ সাহেব (511 1751019 [8%1900৩ ) 
অযোধ্ার চিফ কমিশনার (01215 09822885100: )। তিনি তৎ্কালে 
লক্ষৌ অবস্থিত হুইয়াও নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়! বিস্রোহীদিগকে বশীতৃত 
এবং নিরম্তী করিতে পারিলেন না এবং অবশেষে তাহার্দিগের হন্তেই সাংঘাতিক 
দ্ূপে গুরুতর আঘাত প্রাপপ হইয়! প্রাণত্যাগ করিলেন । 

সেই সময় তাহার অধীন অন্যান্য রাজকর্মচারীর ন্যায় রমেন্দ্রবাবুও লক্ষ 
সহরে সৈনিকদিগের চিকিৎসা! কার্যে নিযুক্ত হুইক্সা বিদ্রোহের সমকালীনই 
তিনিও সেখানে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। সদ লর্বদ1 ইতরাক্স শিবিরে তাহাকে 


১২ 


১৭৮ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


যাতায়াত করিতে হইত এবং তাহাদ্দিগের সহবাসে ও কর্তব্যা্গরোধে অধিকাংশ 
সময় বিদ্রোহীগণের প্রতিকৃলে কার্ধযাদ্দি করিতেন । তাহাতে তিনিও বিদ্রোহী- 
দিগের কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়। বিপদগ্রস্থ হন ।”২৬ 

রমেন্দ্রনাথের মাশঙ্কাই কার্ধকরী হোলো । সমূহ বিপর্দ আশঙ্কায় 
বমেন্দ্বাবু ঠিক করলেন ছ্েশে ফিরে যাবার, সেইমত ব্যবস্থাও করা হোলো, 
কিন্ত যাবার আগের দিন রান্জরে তার বন্দুক সমেত সরকারী ভূত্য তেওয়ারী 
ঠাকুর হঠাৎ অন্তর্ধান হোলে! এবং সেই দিনই গভীর রাত্রে উন্মত্ত বিদ্রোহীদল 
রমেম্্রবাবুর গৃহ আক্রমণ করল । তার অফিল ঘরের দ্রব্যসামগ্রী লু$ন করল । 
বমেন্দ্রনাথকে খুঁজতে খুঁজতে যশোদ! যে ঘরে সমস্ত জিনিসপত্র পাহারা [দচ্ছিল 
:সখানে প্রবেশ করে তার কাছে চাবির খোজ করল । যশোদা চাঁব দিতে 
ধন্বীকার করায় তাকে প্রচণ্ড প্রহার করে দড়ি দিয়ে বেঁধে গায়ে কাপডে আগুন 
জালিয়ে দিল। এসময় হঠাৎ রমেন্দ্রনাথের শিশুপুত্রের কান্নার আওয়াজ শোন] 
গেলে বিদ্রোহী সিপাই'র সেদিকে এগিয়ে গেল এধং দরজ' ভেঙ্গে বেগে প্রবেশ 
করতে গিয়ে একজন মিপাই চোখের সামনে শিশ্তপুত্র সমেত অণোকাকে দেখে 
থেমে গেল । এই নিপাই আর কেউ নয়, অরণ্যকমল | 

“রমেন্দ্রনাথ নিতাস্ত উদ্বিগ্রভাবে গৃহদ্বার সজোরে উদঘাটিত কপিবার প্রয়াস 
পাইলেন এবং খোকা তাহাতে ভয়ে ডচ্চৈংম্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল । সেই 
রোদন লক্ষা করিয়।---অমনি প্রজ্জলিত'মশালেো  শশুক্রোড়ে অপূব ষোড়শী 
প্রতিমা অশোকাকে দর্শন করিয়। অরণ্যকমল সতত হঠয়। গেল ও হস্তের মশাল 
শিখিলভাবে ভূমিতে খসিয়। পড়িল।”২৭ | 

তেওয়ারী ঠাকুর রমেন্দ্রনাথের বন্দুক চুরি করে নিয়েছিল সেই বন্দুক দিয়েই 
তাকে গুলি করলেও সে চেষ্টা বিফল হোলো । মরণ্যকমলের সহায়তায় 
ডাক্তার স্ত্ী-পুত্র সমেত রক্ষা পেলেন। যশোদ1 আগুনে পুড়ে মার! গেলে । 
অরণকমলের 'সাহায্যেই সেই রাত্রে রমেন্দ্রনীথ স্ত্রী-পুত্ধ সমেত লক্ষৌ নগরী 
পরিত্যাগ করতে পারেন । | 

জীবারাম গোস্বামী ঘর্দিও মিরাট থেকে কানপুর পর্যস্ত বিদ্রোহীদের 
দলপতিরূপে গোপনে ভাদের উত্তেজিত করেছিলেন এবং এ খবর ইত্র।জের 
কানে পৌছালে তাকে ধরার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরোয় । তার সন্যাসীর 

বশ অনশ্ তাঁকে বাচিয়ে দিল, তিনি সেখান থেকে পালয়ে মথুরায় শংকরানন্দ 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ১৭৯ 


স্বামীর আশ্রয়ে আশ্রয় নিলেন, অরণ্যকমল গোস্বামী ঠাকুরের পদাহ্ুসরণ করে, 
সেখান থেকে তার। নেপালে চলে যান। 

অশো কা যথারীতি সংসার নিয়ে মেতে আছে, কিন্তু আজও তার মনে, 

“অশোকা শ্বশুরালয়ে সাদরে গৃহীত হইয়া পতিপ্রেমে ও অন্যান্য সাংসারিক 
স্তথে সৌভাগাবতী থাকিয়াও যশোদার জীবনের শোকাবহ অস্তিম দৃশ্া এবং 
শৈশব বন্ধু অরণাকমলের স্নেহান্ুরাগ ও “রাখি” ধর্মের নিংস্বাথ উপকার একদিনের 
জন্য ভূলিতে পারে নাই । 

অকুত্রিম ভালবাস] মনুষ্য জীবনের সর্বস্ব এবং তাহ] যিনি একাঁদনও ইহ 
সংসারে পাইয়াছেন তিনি যথার্থ সখী ও পুণ্যবান 1৮২৮ 

এখানেই উপন্যাসের শেষ। উপন্যাসের চরিজ্রগুলির যধ্যে অশোকার 
চরিত্রের উত্থান-পতন ঘটাতে গিয়ে পুরুষ চরির “হসাঁদে অরণাকমলের চরিত্র 
বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে অরণ্যকমলের চরিত্রটিকে লেখিক। ত্য!গের প্রতীক 
হিসাবে দেখিয়েছেন প্রথম থেকেই । ডাক্তারের চরিত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য না 
থাকলেও এ চরিত্রটি কাহিনীর গতিকে অব্যাহত লাখতে পাহায্য করেছে । 
জাবারাম গোস্বামীর চরিত্রের ছিমুখিতা পরিলক্ষিত হয়, একদিকে সিপাহীদের 
বিদ্রোহী করে তোলবার প্রচেষ্টা, অপব দ্বিকে পলায়ন প্রবৃত্তি, অবশ্য সাংসারিক 
কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তার ভৃমিকা চোখে পড়ে, কিন্তু সবটাই ষেন থাপছাড়া 
মনে হয়। নারীচরিত্র ধশোদার মধ্যে প্রতু ভক্তির দ্রতা লক্ষণীয় যার জন্ 
নিজের প্রাণ পর্যাস্ত বলী হোলো, অথচ ভেওয়ারী ঠাকুরের বিশ্বাসঘাতকতা? 
এ পুরুষ চরিত্রটিকে কলুষিত করেছে । 

অসহায় নারীকে প্রয়োজনে সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়, 
অশোকাকে তাই স্ব-প্রেমিককে অনিচ্ছা! সত্বেও দূরে সরিয়ে দিয়ে দবোজনরকে 
গ্রহণ করতে হয় যা উনবিংশ শতাব্দীর নারীর প্রাপ্য হিসাবে সমাজ মেনে 
নিয়েছে । এ-সমাজে কিশোরী, যুবতীকে প্রয়োজনে পূর্বসস্তান সমেত স্বামীকে 
মেনে নিতে হয়। লেখিকা তার উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বোধ হয় সমাজের 
ত/াগের প্রতীক হিসাবে অরণ্যকমলকে তুলে ধরেছেন, লে আত্মবামনাকে বিসর্জন 
দিয়েছে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে । লেখিকা তার এই উপন্তামে উনবিংশ 
শতকের সামাজিক চিত্র, সঙ্গে উতিহাসাশ্রিত ঘটনাকে নিয়ে সমত। রক্ষার 
মাধ্যমে সম্পূর্ণতা আনবার যে চেষ্টা করেছেন তা সফল হয়েছে । 
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শরগুকুমারী দেবী 

"মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিয়াছে, এমন কোনও পুকষ 
গ্রন্থকার লিখিতে পারিত না”। 

এই উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন লেখিক। শরৎকুমারী চৌধুরান? 
দেবীকে উদ্দেশ্ করেই । বাস্তবিক একথা সতা যে, উনবিশ শতাবপর সাহিত্য 


জগতে শরৎকুমারী দেবীর সযসাময়িক কোন লেখিকা বোধ হয় তার মত 
মেয়েদের কথা এমন সহজ সরলভাবে সাহিতো উপস্থাপন করতে পারেননি । 
অবশ্য একেবারেই নেই বললে হয়ত ঠিক বল] হবে না, কারণ, স্বর্ণকূমার" দেবীর 
রচনায় সামগ্রিকভাবে সমাজচিত্র ফুটে উঠলেও মেয়েদের কথ বলবার সময় তার 
লেখনী ছিল অত্যন্ত দৃঢ় । 

শরৎ্কুমারী দেবীর বেশ কয়েকটি লেখা তদানীন্তন “ভারতী” পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়, এগুলি বলতে গেলে সবই তদানীস্তন নারীসমাজের বিশেষ করে 
কলকাতার নারী সমাজের কথ।। তার রচিত উপন্যাস একটিই মাত্র, 
শ্ততবিবাহ”, একটু পরিণত বয়সেন লেখা । ঘদ্দিও এ উপন্যাসটি প্রকাশ করবার 
বাসনা লেখিকার মনে হয়নি! তবে শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর 
সমসাময়িক এবং ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের স্ত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন তার যথেষ্ট পরিচিত । রবীন্দ্রনাথ তার এই উপন্যাসের সন্ধান পেয়ে, 
এটি নবপর্ধায় বঙ্গদর্শনে” ছাপাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শরৎকুমারী দেলী 
রাজী হননি, অবশ্য পরবতী সময়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহছেই শরৎকুমারী দেবী 
“শুভবিবাহ” উপন্যাসটি গ্রস্থাকারে প্রকাশের অন্থুমতি দেন। কিন্তু স্থির হয় 
গ্রন্থে লেখিকার নাম ছাপানে যাবে না, সেইকারণে ১৩১২ বঙ্গাবে অর্থাৎ ১৯০৬ 
খরষ্টাকে মজুমদার লাইব্রেরী থেকে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় লেখিকার নাম 
ছাড়াই। 

অস্তঃপুরের একটা ম্বতস্্ জীবন আছে ষা' প্রাত্যহিক জীবন ধারার সঙ্গে 
সবার অলক্ষোই ফন্তশ্্োতের মত বয়ে চলেছে । এবহমান ফন্তন্োতের গতি 
বৃহত্তর চলমান সমাজের দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ। তাই অস্তঃপুরের এ-জীবনের রস 
এবং রহমতের পরিচয় অস্তঃপুরের সীমানার বাইরে ষার। থাকেন তীরের চোখে 
সম্পূর্ণভাবে ধর] পড়ে না। লেখিকার সমস্ত ব্লচনাতেই ছড়িয়ে আছে নারা- 
জীবনের মম্নকথা, বিশেষত: উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার অস্তঃপুবেব 
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পরিবর্তিত অবস্থার কথা । সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রেখেই নারীদের 
চালচিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে । এই চিত্রের সম্পূর্ণ উপস্থিতি দেখা ধায় লেখিকার 
“্ভবিবাহ” উপন্যাসে । উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মনে হয়, শরৎকুমারী দেবী 
নিজে যে পরিবেশে জীবনযাপন করতেন তার নিখুত ছবি এ-উপন্যাসে ধর! 
পড়েছে । কলকাতার সামাজিক চিত্রও চিত্রিত হয়েছে । 

মামাদের দেশে দাস-দাসী, আত্মীস-স্থজন পরিবৃত একটি বৃহৎ যৌথ 
'্রিবার কিভাবে পরিচালিত হোতো? তার নির্ভরযোগা ছবি এখানে মেলে। 
এ উপন্যাসে অন্দরমহলের যে চিত্র তিনি একেছেন তার মধা দিয়ে বাংলার 
সমাজ নিবর্তনের ছবিটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । প্ভবিবাহ? প্রকাশের পর ১৩১৩ 
স্গাকর আষাঢ় সংখ্যা বিঙ্গদশনে' এর সমালোচনা প্রকাশ পায়, 

'পথিচয় থাকিলে "ভাশার বিষয়ে যে সহজে লেখা হয়ঃ একথা ঠিক নহে। 
নিত্য পবিচয়ে আমাদের দৃষ্টিশকির জড়তা আনে-_মনকে যাহা নৃতন কাঁরয়া, 
'পশেধ কবিগ্বী আঘাত না করে মন তাহাকে জ্ঞানিয়াও জানে না, যাহা 
পরিচিত, তাহার প্রতিও মনের নবীন উৎস্ুক্য থাকা একটি হুলভ ক্ষমতা । 

শুভবিবাহে লেখিকা সেই ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন । 
“মন সঙ্গীব সত্য চিত্র বাংলার কোন গল্পের বইয়ে আমরা দেখি নাই । গ্রন্থে 
বণিত অস্তঃপুব ও অন্তঃপুরিকাগণ ঘে লেখিকার বানানো, এ কথা আমরা কোন 
জায়গাতেই মনে করিতে পারি নাই ৩১ 

উপন্যামের বিষয়বগ্ক উপস্থাপনায় কোনো জটিসতভ] নেই, অত্যন্ত সহজ ও 
স্রলভানে প্রা নাটকের আঙ্গিকের সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনীটি শুরু থেকে 
শষ করেছেন লেখিকা । 

প্রবাসিনী ভূবনেশ্বরী দীর্ঘদিন পরে লাঙোর থেকে কলকাতায় দিদির বাড়ী 
এসেছেন পুত্র গণেশকে সঙ্গে নিয়ে । তৃবনেশ্বরী অর্থাৎ ভূলনের চোখ দিয়ে 
লেখিকা কলকাতার ক্রম-পরিবর্তনের চি ন্রটি দেখিয়েছেন । এখানে আছে ছু" টি 
কায়স্থ পরিবারের অন্তঃপুরের চিত্র এবং একটি বনেদ্ী ধনী পরিবারের ধসে 
যাওয়ার পরবতী অবস্থার চিত্র । ছুটি কায়ন্থ পরিবারের একটি সাবেকী ধাাচের, 
অপরটিতে নববুগের ছোয়া লেগেছে--এই দুটি পরিবারের মধ্যে ঘে সুক্ষ 
পার্থক্য তা শরৎ্কুমারী দ্রেবীর লেখনীতে ফুটে উঠেছে অত্যন্ত নিপুণতাবেই | 
ভুূবনের দিদির পরিবার প্রাচীনপস্থী, সেখানে মেয়েদের ক্লে পাঠানো হয় না, 


১৮২ উনিশ শতকের বামা লেখনী 


কিন্তু বিয়ে দেবার জন্য ঘতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। 
অপরটি নীরদচন্দরের শিক্ষিত পরিবার । এ পরিবারে আপাত সাবেক চালচলন 
বজায় আছে, মেয়ে-বৌর। ইংরাজী জানে, গান বাজ্নারও প্রচলন আছে 
অস্তঃপুরে । ভূবনের ননদ অর্থাৎ গণেশের পিসিমার মস্ত বড চক্মিলান বাড়ী, 
একদিকে মন্ত ঠাকুর দালান । এ-পরিবারে আছেন মান্ত্র ছু 'জন বিধব। রমণী 
ধার। অস্তঃপুরবাসিনী, মস্ত বড় সম্পত্তি, ভোগ করবার জন্ত নেই কোনে। বংশধর । 
আছে শ্তধু। 

“কেন ভাই, শ্যামন্থন্দরহই ৩ আমার পুৃস্থিপুঞ । যথন তাকে সকলে পুস্িপুক্ত 
নেবাঁণ জন্বা পেড়াপেডি করলেন, তিনি শ্য!মস্থন্দরকে এনে প্রতিষ্টা করলেন, 
আমকে বল্লেন /ঘ, শ্যামন্্রপরহ তোমার পুত্র, তার সেবা! করেই স্থুথী হবে, অন্য 
সম্তানের মত তিনি তোমাকে কখনো। ছেড়ে যাবেন না”*-**১৮৩১ 

তৃবনেশ্বরীর দিদির পরিবারের আধিক অবস্থা পূবে বেশ খারাপ ছিল, কিন্তু 
ক্রয়ে তার পরিবত্তন হয়) 

“ক্রমে ক্রমে দিদির ছেলেগুলি« মধ্যে ০কহ মুচ্ছুদ্দী, কেহ ভাক্তার, কেহ 
ডেপুটি, কেহ উকিল হইয়। অষ্টালিকায় পারণত হইয়াছে । দ্বাসদাসী, পাচক 
ব্রাহ্মণ, মাষ্টার, সরকার, পণ্ডিত, পুত্র, পুত্রবধূ, মেয়ে, জামাই, নাতি, নাত, 
নাতজামাই, নাঙ.বৌ প্রভাতিতে দিদির অট্রালকা পরিপূর্ণ ।”৩১ 

দীর্ঘদিন পরে দিদি বোন ভুবনকে পেয়ে অত্যন্ত খুশী। এখানে লেখিক" 
এ অবস্থার প্রকাশ ঘটিয়েছেন একেবারে সামাজিক সহজ কায়দায় 

“ওলে], কত ভাগ্যি করুলে তবে বোনের দেখা পাওয়া যায়, কথায় বলে যে, 
রাজায় রাজায় দেখ। হয় তে। বোনে বোনে দেখা হয় না।”৩৩ 

নারীলমাজের নানান সমস্তার কথাও এ-উপন্াসে উপস্থিত। ভূবনের 
দদির মেয়েদের এক এক রকম পর্রবারে বিয়ে হয়েছে, তাদে প্রত্যেকের 
সমস্তাই দ্বতন্ত্র। লেখিকা এখানে দেখাতে চেয়েছেন ধনী ও আপাত দৃষ্টিতে 
স্থপাত্রের হাতে কন্টাদান করলেই নাদ্দীজীবনের সব অমন্তয! দূর হয় না। সেখানে 
নারীর স্থখ পরমুখাপেক্ষী । যেখানে নারীর নিজস্ব কোন মূল্য নেই সেখানে 
বাইরের অর্থ সাচ্ছন্দ প্রকৃত স্থখ নয় ! ছোট ছোট ঘটনার ছবি উপস্থাপনের 
মধ্য দিয়ে তিনি এক গভীর সত্যে পৌছবার প্রচেষ্টা রেখেছেন, 

"আর বোন্‌, অশ্তভক্ষণে তাদের গর্ভে ধরেছি । বড় ঘরে দিলেই ব! কি 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ১৮৩ 


হবে, আর বিছ্বান্‌ দেখে দিলেই বা কি হবে, কপালের ভিতর যা লেখা আছে, 
তাই ত হবে। মেয়েটার দশা ত এ দেখছিস্‌, পেটে একটা মেয়েও নেহ যে' 
তাই নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে প্রাণ ধারণ করবে । মেজ মেয়ে শুধুঅমন বড়- 
মাহ্ষের বাড়ী বিয়ে দিলুম__হতভাগ। জামাই এমনি মাতাল, সবস্ব উড়িয়েছে, 
ইন্্রপুরীর মত বাড়ী থুচিয়ে এখন আমাদের একথান। ভাড়াটে বাড়ীতে রয়েছে। 
মু তাকে গায়ের গহন। বিক্রি করে খাওয়ায়-*-*-*মেজর এরকম পোড়া__সেজঃ 
দশ] শোন্‌্-_-সেজ জামাই মন্ত-ভাক্তার। গাভী ঘোড়া সুখ এ্রশ্বধ্যের লীখা 
নেই। আপনি মস্ত সাহেব, কিন্তু আমার মেয়ের জামাটি গায়ে দেবার হুকুম 
নেই, গাড়ী চড়বার হুকুম নেই, কালে ভদ্রে যদি আমার কাছে আসবে এব 
দ্বেরাটোপ মোড়া পান্ধী ক'রে ছুই দরওয়ান ছুই দাসা দিয়ে পাঠাবে । তার? 
যমদূতের মত বসে থাকবে-চিল চল” ক'রে হাড় জ্বালিয়ে থাবে, একটা ধে 
মনের কথ! কইবে, তার পধ্যস্ত জে। নেই । কত্তার কাছে ধাবে, দাসীর সেখানেও 
সঙ্গে সঙ্গে আছে 171 মেয়ে মান্ধষের আমন ভাল হ'লে তবে তসহখ। তা 
জামাই মেয়ের দিকে ফিরেও দেখে না শুনতে পাই নাক মেম বে করেছে, তার 
ছেলেপিলেও আছে, রাত্রে মেইখানেই খাওয়াদাওয়া, রাত ১৭ টার সময়ে 
বাড়ী আসে, তা সে মা গিয়ে ভাত খাওয়ার কাছে বসে, কাজেই বিধু সেখানে 
যেতেও পায় না। আর খাবেই বাকি করতে? মূখ তুলে ত্র. কথাও কইবে 
না! শুনেছি, জায়েরা এক একদিন বাঁহ* বিধুকে শুতে পাঠিছে দেয়" 
তা কোন দ্িন বাছাকে শুতে বলে, কোনদিন তাও বলে না। মনের ছুঃখে 
সে আর এদানীং ঘায়ও না। কত বলব বোন্, আবার কাছুর শাশুড়া এমন 
বৌ কাট্কী, কৌটাকে পেট ভরে খেতেও দেয় না 15 

উপন্যাসের কাহিনীতে ফিরে আসা যাক্‌। নীরদচন্দ্রের মেয়ের বিয়ের 
গায়ে হলুদের দিনের বর্ণনায় ছোট-খাটে, খু'ট-নাটি, বিষয়কে সহজ সরল'ভাবে 
তুলে ধরেছেন লেখিকা, সামাজিক আচার-আচরণ কোনো কিছুরই ঘাটতি 
নেই । নীরদচন্দর তৃবনেশ্বরীর দিদ্দির মেজ দেওর পো]। গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান 
মিটে গেল, এরপর বিয়ের দিনের ঘটনার চিত্র একেছেন তিনি। এরই 
মাঝখানে ভূবনেশ্ববী তার ননদের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন, সেখানকার চিত্রটিও 
এউপন্যানে স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত হয়েছে । 

বিয়ের দিন দুপুরবেল। ননর্দের বাড়ী থেকে আহাবস্তে বিয়ে বাড়ী রওন। 


১৮৪ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


হলেন ভূবনেশ্বরী । সেখানে পৌছে লক্ষ্য করলেন কিছু একট] গোলমাল হয়েছে । 

“দিদি রাক্নাঘরের রকে বেড়াইতেছেন ও গজ. গজ. করিয়া বকিতেছেন, 
নীরুর ম]1 ভাড়ার ঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া আছেন-_অন্যান্য সকলে 
কাজকর্ম করিতেছেন, কিন্ত সকলেই ধেন কেমন মন-মরা, কারো মুখে হাসি 
নাই 1*৩৫ 

ভবনেশ্বরী জিজ্ঞাসাবাদ করে শুনলেন যে, ছেলের বাভী থেকে কথ উঠেছ 
মেয়ে কালো বলে, অধিবাস নিয়ে ধারা গিয়েছেন তারা এখনো ফেরেলি, 
নাম্ীমুখ করবার অন্থমতি আসেনি । এছাড়া, টাকার গোলমাল)__-ভাউ 
বিয়ে ভেঙ্গে গেল। সন্ধ্যার সময় ঘটকের সঙ্গে নী ছেলের বাড়ী থেকে এসে 
খবর দিল, 

“মীরু আসিয়াই হতাশভাবে বসিয়া বলিল, “দিদি বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে 
এলুম |, 

বানী । কিরে, কি সর্বনেশে কথা বলিস ? 

নীরু ! হ্যা সত্যিই বলছি****ঘটক এখন এসে বলছে কি যে, গায়ে 
হলুদের দ্রিন যে হাজার টাক] দিয়েছি, সেটা আমি বরকে আশীবাদী দিয়েছি_ 
আজ আড়াই হাজার টাক। পুরোই দিতে হবে__এঁ টাক বরের বাড়ী পৌছে 
দিলে তবে বর আসবে । আমি বলে এসেছি যে, যদি আম ও-বরে মেয়ের 
বিয়ে দিই, তবে আমার চৌদ্দ পুরুব নরকন্থ হবে 1, - --0৮৩৬ 

বাগের মাথায় বিয়ে ভেঙ্গে দিলে, বিয়ের রাত্রে মেয়ে লগ্রত্র্ই হবে এ চিন্তায় 
বিয়ে তাডি নিরানন্দ হয়ে পড়ল । এমতাবস্থায় ভূবনেশ্বরী সমস্কার সমাধান 
করে দিলেন এবং একটা নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাঞ্চি 
স্টল । 

“নীরু, যদ্দি তোমার ইচ্ছা! হয়, বে গণেশের হাতে তোমার কন্ঠাটি সম্প্রদান 
কর। তোমর। মেঈলিক-গণেশের কুলকম হবে না, তার কুল খাটো হয়ে যাবে 
বটে, কিন্ত জাত যাবে না তোমার জাত যেতে বসেছে **৮ ৩৭ 

এ অবস্থায় নীরু যেন হাতে বর্গ পেল এবং শুভবিবাহ সম্পন্ন হ'য়ে "গল । 
এখানে লেখিকা নারীকেই মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন । ভূবনেশ্বরীর অধ্য 
দিয়েই নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন । অগ্বংপুরবাসিনী হয়েও একজন নারীই 
পারে তুবনেশ্বরীর তত এ ধরনের জটিল সমস্যার সমাধান করতে । এ ধরনের 


উনিশ শতকের বাম) লেখনী ১৮৫ 


কাহিনী শরৎকুমারী গেবীর উপন্যাসেই সম্ভব । তাই তে! রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ে 
শ্বাকার করেছেন, মেয়েদের কথা শরৎ্কুমারী যেভাবে লিখেছেন তা কোন 
পুরুষ গ্রন্থকার লিখতে পারেননি । 


বিনোদিনী 

-ননোদিনী ছিলেন রঙ্গমঞ্জের অভিনেত্রী । নটা জীবনের করব্যন্ততার স্বপ্ন 
ঘলশর সময়ে তিনি কান্যচর্ঠ। করতেন । তিনি যে স্থলেখিকা ছলেন তার 
»*ভিনীকাব্য “কনক ও নলিনী” (কলিকাতা, কালিক। প্রেস ১৯০৫) সাক্ষ্য 
নন করে । যিনি রজমঞ্চের একজন ন্ুঅভিনেন্ত্রী, উনবিংশ শতাব্দীর মিল] 
স"হিত্যিকের নামের তালিকায় সকার নাম যে একজন কাহিনীকাব্য রচযিত্রী 
২ শবে শোভাব্ধন করতে পারে একথা ভাবলে আজকের এই চলমান শতাব্দীর 
পাঠক হিসাবে গর্বে বুক ভরে ওঠাই শ্বাতাবিক। উনবিংশ “তাকবীর নারীসমাজ 
চল পদানস।ন | নারী শিক্ষার প্রভাব সেখানে সামান্যই বিস্তারলাভ করেছে। 
এমতাবস্থায় একজন রন্রমঞ্চের অভিনেত্রীর এই রচন। আলোচিত হওয়া 
ধণ্ঠ জরুরী | 

কনক এবং নলিনী দুই বোন। তারা সারাদিন নদ্দীতীবে খেলা করে 
বডায়, তাদের বাস তপোবলে, কারণ, 


ভাপস তনয়া তার সরল। সুধার ধারা, 
যুক্তিমতী ননর্দেবী মূরতি মোহন ॥ 
নতিজানে মাতৃন্সেহ, পিতা বই নাই কেছ, 


জ্রানে শুধু পিতা আর তারা ছুটি বন 1৩৮ 
এর মধ্য নলিনী ছোট বোন--বয়স নবম এনং কনক বড়- বয়ন অয়োদ শ। 

সাবাদন এর ছুটি বোন নিজেদের মনে ঘুরে বেড়ায়, কখনও বা হরিণীর পিছু 
ছুটে যায়, কখনও আকাশের তারা গোনে, কখনও ব। নদীর তারে বসে পাখা্ের 
গন শোনে । সারাদিন তপোবনে খেল] করবার পর তারা পিতা তপম্বীর 
বুটারের নারে এসে দেখে পিতা বসে শিশিরের সঙ্গে শান্ম আলোচনা করছেন । 
এই শাশির হোলো-- 

একবিংশ বয়ক্রম শিশির এখন । 

শান্ত ধীর স্ুপণ্থিত্ত মধুব বচন ॥ 


১৮৩৬ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


তীর্থ পর্যটন গিয়ে দ্ধারক]। ভূবন । 
পাইয়ে অনাথ শিশ আনে তপোবন ॥ 
পিতা মাত] কেহ তার ছিলন1--সংসারে। 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক পালিত তাহারে ॥ 
এবে তাপমের হাতে ক'রে সমর্পণ । 
জীবনের পর পার করেছে গমন ॥ 
কুটীরে আনিয়ে তায় পিতার মতন । 
যতনে তাপস তারে করেন পালন ॥৩* 
শিশির এই ছুই ধোন কনক এবং নলিনীর খেলার সাথী । ধীরে ধীরে 
তারা বড় হতে থাকে । বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কনকের মধ্যে পরিবতন 
লক্ষা করা যায় । সে যেন, 
(কিন্ত কনকের মন কখন কেমন । 
কি যেন কিসের আশে হয় নিমগন ॥ 
কি অভাব মনোমকে ঘুরিয়। বেড়ায় । 
এই বুঝি এই নয় কোথায় পলায় ॥ 
ফুল প্রজাপতি খেল? দেখিয়া এখন । 
কনকের নাহি আর পুরে প্রাণমন ॥ 
খেলিতে এখন আর হরিণীর সনে । 
পায়না কনকবাল। দূরতর বনে ॥ 
লাকি দিয়ে নলিনীকে খেলিতে পাঠায় । 
আপনি একাকী সদা থাকিবারে চায় ॥৪০ 
এভাবে বালিকা স্বভাব! কনক যেন ধীরে ধীরে শাস্ত, ভাবুক হয়ে উঠল, 
সর্বদাই সে সণার অলক্ষো নদীতীরে চুপচাপ বসে থাকে । একদিন নলিনী 
তার দ্রিদিকে খুঁজে ন। পাওয়ায় শিশিরকে জানালে শিশির কনককে খুঁজতে 
খুজতে শেষে নদীতীরে এসে দেখে কনক, 
শৃণ্যপানে দৃষ্টি ক'রে, 
দেখিছে চাদ চকোরে,***- ৪১ 
শিশির তার পাশে ধীরে ধীরে বসল এবং বাল্যকালের খেলার ম্টায় কনকের 
চোখ ছুটি বন্ধ করে ধরল । এভাবও ভাল লাগল ন1 তাই সে শিশিরকে তার 


উনিশ শতকের বাম? লেখনী ১৮৭ 


চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিতে বলল । শিশির তার এরকম ব্যবহারের 
সঙ্গে একা বসে থাকবার কারণ জানতে চাইলে কনক প্রথমে এর সঠিক উত্তর 
দিতে ন] চাইলেও মনের অজাত্তে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো? 
একাকা থাকিতে প্রাণে কেন সাধ হয়। 
মনে হয় ষাই ভেসে, যেন কোন দূর দেশে, 
কিছু নাহি লাগে ভাল সব শৃন্তময় 119২ 
শিশিরের মুখে পিতার অন্থস্থতার কথ শুনে কনক *খনহ তার সঙ্গে কুটারে 
কিরে এল। কুটীরে এসে তার দেখল, 
শু পত্র তৃণ? পরে করিয়া শয়ন, 
গ্রহারর ধ্যানযোগে আছেন মগন, 
বামন মনেতে তার, এড়াতে গলার ভাব 
পুরাতন দেহবাস একে ত্যাজিবাররে। 
যাইবেন ন্বর্গবাসে চিরদিন তরে 1৪ 
পিতার অস্থস্থতায় ছুই কোন অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল । তপন্বী তাদের 
বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে এ নংসারে চিরদিন কেহ থাকে না। সংসারে 
এই মায়ার বন্ধন কাটিয়ে সময় হোলে সবাইকে চলে যেতে হবে। তাই ভারা 
যেন মনকে শক্ত করে । শিশিরের প্রতি তিনি যে দ্ায়িতভ।র অর্পণ করলেন, 
ত। হোলে কনককে গ্রহণ করা এবং নালিনীকে ভশ্রীবৎ শেহে প্রতিপালন করা। 
“অতএব রেখে। বৎস বুদ্ধের বচন, 
শ্রীহরির পাদপল্ম ভূলনা কখন, 
আর এক দিই ভার, বুদ্ধের গলার হার, 
সরল) সুশীল মম কনক কুমার। | 
এতদন ছিল মোর, এখন তোমারি ॥ 


হ্থখে রেখো॥ স্থথে থেকে? করি মাশাক্ষাদ, 
পূর্ণ হলে। আজি এক জীবনের সাধ, 

আর এক কথা রেখো, নলিনীরে স্বেহে দেখো, 
পিতৃমাতৃহীন বাল! জানিতে না পারে 
ভ্রাতৃভাবে স্েহ কঃরে। সদ] তুমি তারে 1৪ ৪ 


১৮৮ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


'তপস্বী দেহত্যাগ করলেন ॥ এরপর পাঁচ বছর অতিবাহিত হোলে । 
নলিনী এখন কিশোরী । কনকের সঙ্গে শিশিরের বিবাহ হয়েছে, তাদের একটি 
পুত্র সস্তান অরুণ। জীবিক। নির্বাহের কারণ অর্ধোপার্জনকল্পে শিশির জমিদারের 
বাড়ীতে নায়েবির কাজ করে । তপোবনের পাতার কুটীর আজ আর নেই, 
পড় বর তৈরা হয়েছে । এভাবেও ছয় বৎসর চলে গেল । 

শিশিরকে জমিদার খুবই পছন্দ করেন, তার একমাত্র কন্া নীলিমার সঙ্গে 
অরুণের বিবাহের পাক। কথা ঠিক করে রেখেছেন জমিদার । তাই অরুণ এখন 
পাঠগ্রহণের কারণে জমিদার বাড়ীছেই থাকে, 

সে অবধি সেইখানে থাকয়ে অরুণ । 
নীলিম! অরুণ সনে,  থেলে সদ সখ মনে, 
এক স্থানে বসি করে পাঠ অধায়ন 1৪৫ 

নলিনী এখন যুবতী, কিন্তু এখনও সে হরিণীর মত বনে বনে ঘুরে বেভায়। 
সংসার বন্ধন তার মনে নেই । দর বনে বৃক্ষের ছায়ায় বসে সে আপন মনে 
হবিগুণ গায়, 

অমল কমল আকি, পাখিত্র ৬রেমেতে মাখ, 
পরমেশ পায় যেন লুটাহতে চায় । 
অশ্রবারি মৃক্তাসারি হৃদি ভেসে যায় ॥৪৬ 

কিন্তু আজকাল নূলনী বড়ই উদ্দাসীন, আত্মভোলশ। কখন বা নানারকমের 
ফুলের গহন। তৈত্রী করে দিদিকে ও অরুপকে সাজায় এ'ং কি এক ভাবেতে 
বিভোর হয়ে দিদির দিকে তাকিয়ে থাকে, তার চোখে জল, হঠাৎ 

টুস করে ভেসে পড়ে চরণে লুটায়। 
উপহার দ্দিবে বলে মাটীতে গড়ায় ॥8৭ 

নালনীর এরকম শস্ভুত ভাবধারায় কনক চিন্তিত হয়ে পড়ে। ক রণ 
জানতে চাইলে কোনো উত্তর পে নলিনীর কাছ থেকে পায় না। নলিনী 
সবদাই আপনমনে বিভোর হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়, নিজের মনেই কথনও হাসে, 
কখনও কাদে । সবর্দাই উদাসভাব তার । এখনকি জমিদার বাড়ীতে কোনো 
কাক্তকমে নিমস্ত্রিত হলে তাকে নিতে এলেও সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায় না। 
ন[লনীর এই উদ্দাসভাব দূর করবার জন্য শিশির ও কনক তাবল বুঝিবা বিবাহ 
দিলে ঠিক হয়ে যাবে, তাই তার জমিদারের ভাইপো! ললিত কুমারের সঙ্গে 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ১৮৯ 


বিবাহ দেবে ঠিক করল । কিন্তু নলিনী বিবাহ করতে রাজী নয়, 
শিশিরের কথা শুনে ফিরায়ে নয়ন । 
কি উদ্দাপভাবে চায়, কিছু নাহি বুঝা যায়, 
শবসম রক্ত হীন সরস বদন 1৪৮ 
দিন দিনই নলিনীর ভাবের পরিবর্তন হতে থাকে, তার উদাসীনতা বাড়তে 
থাকে । ধীরে ধীরে সে অস্থস্বও হয়ে পড়ে । একদিন সে প্রচণ্ড অন্থুস্থ হয়ে 
পড়ল, কনক ভীষণভাবে চিস্তিত হয়ে পড়ল। 
নিজ কোলে মাথ। রাখি মুখপ।নে চায় । 
শ্াখিপাতা নাহি নড়ে, নিশ্বাস নাহিক পড়ে, 
বিবর্ণ স্থবর্ণ দেহ ষেন শবপ্রায় 1৪৯ 


এভাবে দিনে দ্বিনে নলিনীর অন্ুস্থত বাড়তে থাকে । কনক ও শিশিব যদ্দিও 
তাকে সেব। শুরা দ্বারা কিছুটা সুস্থ করে তুলল কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ বুঝি হবার 
নয় নলিনী। তাই কনক একদিন সোনেব কথা শুনে খুবই ব্যথিত হ'য়ে পল, 
নলিনী বলল, 

দিদিগো, পিভারে বজ পি; তছে মনে, 

তাই আখি জল যমন না মানে বারণ। 

বড় সাধ হয় মনে মিলি তার সনে; 

কতদিন দেখি নাই তাহার চরণ ।৫ 

কনক বোনকে সাস্বনা দেয়, বিয়ে দিয়ে সংসারী করবার মনবাসনা ব্যক্ত 

করে, ীকস্ত শলিনীর কাছে 1 অর্থহীনের মত্ত প্রত্যুত্তর হ'য়ে ফিরে আসে, 
নলিনা উত্তর দ্রেয়, তার সংসারের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন আর তাই 
বিবাহ ক'রে সংসারের বন্ধনের প্রয়োজন নেই । এ উত্তর শুনবার জন্য কনক 
একেবারেই প্রস্বত নয়, কিন্ত বোনকে আঘাত দিতে সে চায় না, তাই বোনের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেল না । 


বিবাহেতে সাধ ঘি না হয় তোমার 

থাক তুমি চিরদিন বনদেবী হয়ে ।৪ ৯ 
এভাবে কর্খদ্নন চলে গেল । নলিনী এখন কিছুটা! সুস্থ, ধ'রে ধীরে বাইরে 
বেড়াতে ষায়, কখনও বা নদীতীরে ঘায়। কিন্ধ তার ভাবলেশহীন যৃত্তি 


১৯০ উমিশ শতকের বাম। লেখনী 


নদীর জলে প্রতিবিদ্থিত হলে তা দেখে সে নিজের যনে মনে হাসে । তাকে 
দেখে মনে হয়। | 
শীতল হাতেতে কেব। দিতেছে লেপন । 
উন্মত্ত বাসনা সব ঘুমে অচেতন ॥৫২ 
একদিন সদ্ধ্যাবেল! কনক ঘ'র নেই, অরুণের কা?ছ গিয়েছে দেখ। করতে । 
শিশির ঘরে এসে নলিনীকে না দেখতে পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে নদীতীরে এসে 
ফেখে, নলিনী নর্দীতীরে একা বসে আছে। ঠাণ্ডায় বসে থাকলে নলিনীর 
মন্তস্থত! বাড়বে, শাশর তাই তাকে ঘরে ধাবার জন্য পেড়াপেডি করলে, সে 
বলল যে, দিদি যতক্ষণ না ফেরে ততক্ষণ সে নদীতীরেই বসে থাকবে । শিশির 
নলিনীর অস্থুখের কথ ভেবেই তাকে আর জোর করল নী, বরং তার পাশে 
বসে তার বিষাধ্জের কারণ জানতে চাইল । নলিনীর এ বিষাদভাব শিশিরের 
ভাল লাগে না । ছেলেবেল। থেকেই নে উভয় বোনের খেলার সাথী । শিশিরের 
মনে প্রশ্ন জাগে নলিনী কি কাউকে ভালবেসেছে । যদ্দি বেসে থাকে, তবে 
ভার মিলনের ব্যবস্থা অবশ্যই করবে । তার মনের এ ভাব প্রকাশ পেলে নলিনী 
হেসে বলল ষে শিশির কাকে মিলন বলছে-_ 
পঞ্চম বয়স কালে থেলিতে খেলিতে 
পাইন স্রূপ এক দেেবত। দেখিতে ॥ 
কোমল হৃদয় মম শিরীষ কুস্থম সম, 
ছেলেখেলা সনে তারে দিমু উপহার । 
সে অবধি মন আর নাহি তে] আমার ॥৫ এ 
এবং মেই থেকেই সে সেই অজান। সুন্দরের পায়ে আত্মসমর্পণ করে আছে । 
তর কাছে প্রেম হোলো। আত্মবিসর্জন। সে এখন ভালবাসা, আশা, তৃষ্ণা, 
বাসনা, অন্ছরাগ, বিরাগ, মান-অভিমান, সবই সেই হুন্দরের পায়ে সমর্পণ 
করেছে । এখন তাই সে বলে, 
সংসারের লীলা? খেলা আকাঙক্ষা অর্চন । 
কিছুই বাসন। হদে নাহিক এখন ॥ 
যাইব পিতার কাছে, এইমাত্র সাধ আছে, 
দিদি রে রাখিও তুমি করিয়ে যতন । 
আমা তরে দি যেন না করে রোদন 1৫৪ 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ১৯১ 


নলিনীর মূখে এ ধরনের কথ শুনবে শিশির মোটেই আশা! করে নি, তাই 
মে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তার মনে হোলে! বিধাতার এক মনবাসনা, থে 
নলিনী ছিল হরিণীর মতো চঞ্চল, সারাদিন বনে বনে খেলে বেড়ানোই ছিল 
যার কাজ, তার মধ্যে হঠাৎ একি ধরনের পরিবর্তন । নলিনীকে সে প্সেহ 
করে, তাই নলিনীর কথায় সে ক্রোধান্থিত হয় না, বরং তার মধ্যে ধীরে ধীরে 
একট পরিবর্তন আসে, সংসারের এ ছুঃখ, বাসনা-কামনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে 
দেবার মধ্যে কোথাও যেন একটা অর্থহীনতার ভাব তার মনকে আচ্ছন্ন করে] 
সে ভাবতে থাকে, সংসারের এ-বাসনা-কামনার জাল। থেকে মৃক্তি পাবার 
একমাত্র পথই তার মনে হয়, পরমানন্দ ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভুনারায়ণকে আত্ম" 
সমর্পণ । নলিনীকে তার মনে হয় যে, নলিনী মানবী নয় হার প্রাণে পূর্ণ 
প্রেমের ধার তাই বুঝি “স আর এ কামন। বাসনাপূর্ণ ছুংখময় সংসারে থাকতে 
চাইছে না। শিশিরের মনে হেলো সে-ও আর সংসারে থাকবে না, বনে গিয়ে 
শ্রহরির চরণে আত্মসমর্পণ করবে | তাই সে বলে, 
যে প্রেম স্বধার ধারা আপনা হারায় । 
সেই প্রেমে প্রাণ মোর যাতিবাপে চায় ॥৫£ | 
শিশিরের কথা শুনতে শুনতে নলিনী অচেতন হয়ে পড়ল, ছুশদ্ন এ 
অবস্থায় থেকে নলিনী শেষ নিংশ্বাম ত্যাগ করল । বোনের 'চরবিচ্ছেদে কনক 
আকুল হয়ে পড়ল । কিন্তু শিশিরের মধ্যে 'ণস এক মস্তুত পরিবর্তন। সে 
নলিনীর নৃতদদেহের দিকে তাকিয়ে রইল, তার মুখ থেকে বেরিয়ে এন, 
মৃতদেহ পানে চাহি শিশির তখন । 
বারে ডাকিয়া বলে শুন দিপা মন ॥ 
সংসারের এই গতি বিনা সে কমলাপতি, 
মানবের গতি মুক্তি নাহিক কখন! 
ত্যন্ড শোক ভজ নেই লক্ষ্মী নারায়ণ 1৫. 
কনককে শিশির জানালো যে, সে আর এ মায়ার, সংসার বন্ধনে থাকবে না, 
তীর্থে তীর্থে গিয়ে নিজেকে পরম ঈশ্বরের পায়ে ঈপে দেবার চেষ্টা কব্রবে এবং 
উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলেই সে ফিরে আসবে । তাই কনক ষেন তাকে বাপা দান না 
করে, পুত্র এবং পুত্রবধূর সঙ্গে এই সংসারে থেকেই দেবতার অর্চনা করে 
দন কাটায়। 


১৯২ উনিশ শতকের বাম] লেখনী 


তীর্থ স্থানে ধাব আমি তপশ্যার তরে । 
মায়াজালে পড়ে আর রবো না সংসারে ॥ 
বয়ে গেল বহুদিন,  দেহ-তরী বল হীন, 
বিদায় জনম তরে হলেম এখন । 
কার্য পূর্ণ হ'লে পুন: হইবে মিলন ॥ 
এখানেই কাহিনী কাব্যের শেষ হয়েছে । এ-সংসারে যে বন্ধনে থাকবে 
আর যে বন্ধনহীন হ'য়ে থাকবে ছৃপ্জনার জন্যই পথ খোল আছে, লেখিকা তাহ 
তার কাব্যে দু'বোনের জীবনের গতি এবং ইতি দু*ভাবে উপস্থাপিত করেছেন-__ 
নলিনীকে তিনি অধ্যাত্ম সংসার-্বন্ধনহীন পথে চলবার গতি অব্যাহত রেখে 
অবশেষে স্বরূপ দেবতার পায়ে নিবেদন করে তার জীবনের পরিসমাপ্ডথি ঘটালেন, 
আর কনককে সম্পূর্ণরূপে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং সাংসারিক রীতি- 
নীতির গতিধারায় অব্যাহত রেখে দিলেন । উনবিংশ শতাব্দীর সময়ের 
পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের কাহিনী কাব্যে স্থান করে নিয়ে সাহিতাক্ষেত্রে বৈচিত্র) 
আনতে সাহায্য করেছে । একজন মঞ্চঅভিনেত্রীর কলমে কাব্যটি প্রশংসার 
দাবী রাখে। 


মানকুমারী বস্তু 

মানকুমারী ধেবীর রচিত “বনবা'সিনী" শ্বল্প দৈর্ঘ্যের উপন্যাস, ভান্দ্র, ১২৯৫ 
বঙ্গাব্দ (৫--সেশ্টেম্বর ১৮৮৮ ) বামাবোধিনী মংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সংক্ষিপ্ত 
কাহিনী উপস্থাপনে উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্বদ্ধে অবগত হওয়া যাবে । 

ঘতীন্দ্রের পিত1 একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু মোকদ্দম1 মামলায় 
পড়ে তিনি হৃতসর্বন্থ হয়ে পড়লেন । পিতার ইচ্ছাক্রমেই আঠারে। বছর বয়সে 
শোভার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। পিতার আধ্িক অবস্থা পড়ে যাবার জন্য 
কলেজের পড়া শেষ করা আর হোলে না৷ ঘতীন্দ্রর। কিছুদিনের মধ্যে তার 
পিতা মারা গেলেন এবং তাদের গৃহে আগুন ধরে গিয়ে অগ্নিদেবের কোপে 
গৃহাদি ভম্মসাৎ হয়ে গেল। এ অবস্থায় ঘতীন্দের গৃহহীন হয়ে পড় ছাড়া অন্য 
উপায় ছিল না। গৃহহীন অবস্থায় লোকালয়ে বাস কর! পম্ভবপর হোঁক্দো না, 
তাই নিরূপায় হয়ে মাতা এবং স্ত্রী শোভাকে নিয়ে বনে কুটীর বেঁধে বসবাস 


করতে পাগল । 


উনিশ শতকের বামা লেখনী ১৯৩ 


বনবাসেও যতীন্দ্রের স্থখ মিলল না। এখানে আসবার কিছুদিনের মধ্য 
তার মা পরলোকগমন করেন। এখন ঘতীন্ত্র আর শোভা বনকুটারে বসবাস 
করতে লাগল । আপনার বলতে ষতীন্ত্ের একজনই--সে শোভা, শোভাকে 
ঘিরেই তার সব । 

*..-ন্বরগগামিনী হইলেন। এখন যতীন্দ্রের কেবল একমাত্র সম্পত্তি শোভা । 
শোভাই সব। সহোদর বন্ধু শোভা, শিক্ষয়িত্রী ছাত্রী শোভা, হৃদয়ের আরাধা 
দেবী শোভা, ভালবামিবার একমাত্র জিনিষ -**৮৫৮ 

চারটি পরিচ্ছেদ শিরোনামে এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের উপন্যাসটি সম্পন্ন হয়েচে__ 
(১) ম্বপ্নের কথা, (২) বাবামার কথা, বনের বালকের কান্না, তে) যতীন্দ্রের 
আহত অবস্থা, এবং (৪) জমিদারের কুটীরে আসিয়া বিষগ্পতাবে ঘ'তীন্দ্রের অবস্থা 
শোনা, চতুর্থ অর্থাৎ শেষ পরিচ্ছেদ যতীন্দ্রের মৃতাতে শোভার একা বনবাসিনী 
হবার কথা ঘোষণা করেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখিকা । 

মায়ের মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন অর্থ/ বছর পাচেক যতীন্দ্র ও শোভা। 
এই কুটীরে বাস করছিল। কিন্তু ছুখের রজনী আজও বর্তমান, তাই হঠাৎ 
একদিন ঘুমের মধ্যে স্বগাবস্থায় মাকে দেখে ঘতীন্্র খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়ল। 
শোভা এই ব্যাকুলতার কারণ জানতে চাইলে সে ন্বপ্নের বিবরণ দিল, 

“...দেখিলাম খুব একটা পুকুর, তাতে রাশি রাশি পদ্ম ফুটিয়াছে, সেই 
পঞ্মের উপরে ম। যেন পল্মাসনার মত বসিয়া আছেন; পন্ম হেলিতেছে, ছুলসিতেছে, 
মার পা ছ'খানিও দোলাইতেছে। আমি দেখিয়া পাগলের মত হইলাম, 
মা'র কোলে। ছুটিয়। পড়িতে ইচ্ছা হইল--পাগলের মত সেই জলে ঝাপাহয়। 
পড়িলাম। মাকে ধারবার জন্য যত ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, মা যেন 
পদ্মাননে বসিয়া ততই সরিয়া যাইতে লাগিলেন; আমার কান্্রা আদিল । 
আমায় ব্যথিতের মত দেখিয়া! করণাময়ীর হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি মধুর দ্বরে 
কহিলেন “যতীন বাপ আমার! কেন এ ক্লেশ করিতেছ, আজ আমার কোলে 
আমিতে পাইবে ন1 আমি মশ্বাহত হইলাম, বলিলাম “মা! আজ পাচ 
বছরের পরে তোমার গ্রাচরণ দেখিলাম, আমি আজ তোখায় ছাড়িব না, পায়ে 
পড়িয়া থাকিব ।, মা হাসিয়া বললেন, "বাপ, আজ কিছুতেই আমায় ধরা 
পাইবে না, আমি শীদ্র আসিয়া আবার তোমাকে কোলে লইব।” এই কথ। 
বলিয়া তিনি কোথায় অস্তস্থিতা হইয়া গেলেন, আমান ঘুম ভাঙিয়া গেল 1৮৫৯ 
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লেখিকা স্বপ্রের বর্ণনা দিয়েছেন, যতীন্রের অমঙ্গলের পূর্বইজিত প্রকাশ 
করবার কারণে । এটি প্রাচীন হিন্দু সংস্কারের একটি দৃষ্টাস্ত তুলে ধরবার প্রচেষ্টা, 
তদানীস্তন সামাজিক সংস্কারের উপস্থাপন মাত্র। ভাই ম্বাভাবিক কারণেই 
ঘতীন্দ্রের তথা শোভার জীবনে নেমে এসেছে এক নিষ্ঠুর পরিহাস এবং এরপরই 
দেখতে পাই যতীন্দ্রের গুরুত্রভাবে আহত হবার ঘটনা । একদিন বুণ্টারের 
বারান্দায় বসে সংবাদপত্র পড়তে পড়তে সহস। ষতীন্দ্র একটি বালকের কান্নার 
আওয়াজ শুনতে পেল, বনের ভিতর থেকেই মে আওয়াজ আসছে বুঝতে পেরে 
সে তক্ষুণি ঘরের যা অস্ত্র ছিল তাই নিয়েই শোভাকে সঙ্গে নিয়ে কামার 
আওয়াজ লক্ষ্য করে বনের ভিতরে এগিয়ে চলল । কিছুট1 ভিতরে প্রবেশ করে 
তার! দ্েখলে। এক ভীষণারূতি লোক একটি পাচ-ছয় বছরের ছোট বালককে 
গাছের সঙ্গে বাধছে, বালকের গায়ে বহুমূল্য অলঙ্কার এবং পরিধানে মূল্যবান 
পোষাক । বালকটিকে গাছের সঙ্ধে বাধায় সে প্রচণ্ড কাদছে। এ-অবস্থা 
দেখে ফতীন্ত্র সেই লোকটিকে একলাফে আক্রমণ করল । তাদের মধো প্রচণ্ড 
ধস্ত ধন্তি স্তর হোলে।। 

এই অবকাশে শোতা বালকটিকে কোলে তুলে নিয়ে কুটারে দ্রুত প্রবেশ 
করে অর্ধমৃছিত বালককে কিছুটা? স্বস্থ করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যতীন্দ্রের 
কাছে গিয়ে দেখল সে গ্ররুতর আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে । তার 
সমস্ত শরীর রক্ত ধারায় ভাসছে, হূর্বৃত্তটি আর সেখানে নেই । শোভা তৎক্ষণাৎ 
নিজের পরিধেয় বন্ত্রেত্র অর্ধেকটা ছিড়ে স্বাছের লী জলে ভিঙ্গিয়ে এনে 
সিক্তবস্ত্রের পি বেঁধে দিল । একটু আরামবোধ করলে ষতীন্দ্র শোভার কাধে 
ভর দিয়ে ধীরে ধীরে কুটারে প্রবেশ করে দেখে বালকটির ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে, 
সে তার মায়ের জন্য কাম্নী করছে । শোভ। যতীন্দ্রকে শুইয়ে দিয়ে বালকটিকে 
শাস্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। 

কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের কুটারের সামনে বেশ কিছু পরিমাণ মানুষ জমে 
গেল। আহত হতীল্ অসুস্থ অবস্থাতেই এর কারণ জানতে পারুল। এই বন 
থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে জমিদারের বাঁড়ী এবং দুর্বৃত্ত ব্যক্তিটি জমিদার 
বাড়ীর ভৃত্য । ছেলেটি জমিদারের । ছোট বাঁনকের শঙ্গের বহুমূল্য হ্ণ-হীরার 
অলঙ্কারের লোভ সামলাতে না পেরে ভূত্য এখানে বনে নিয়ে এসেছে 
বালককে । বতীন্জ্বের চেষ্টাতেই ছেলে রক্ষা! পেয়েছে এ থবর শুনে জামার 
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ছেলেকে নিয়ে ঘাবার জন্য লোক পাঠিয়েছেন। সঙ্গে পুরস্কারের পাচ হাজার 
টাকা । শোভ। পুরস্কার গ্রহণ করল না; 

" ..আমার স্বামী কর্তব্য কাজ করিয়াছেন, ইহাতে পুরস্কার গ্রহণ কর। পাপ, 
আমাদের অবস্থা নিতান্ত দীন নহে, আশা করি ধাহাব। বাস্তবিক দারদ্দ, এই 
অর্থতবার তাহার। পালিত হইবে । জমিদার মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া! ষে ডাক্তার 
পাঠাইয়াছেন, ইহাতেই আমর যারপরনাই উপকৃত হইলাম 1”৬০ 

লেখিকা এখানে শোভাঁকে একজন আদর্শ অর্থাৎ--পতি ব্রত, কর্তব্যপরায়ণা, 
নির্লোভী, পরোপকারী নারীচরিত্র হিসাবে চিত্রিত করেছেন৷ রাতদ্দিন স্বামীর 
শিয়রে বসে ভার দেব? শ্ুশ্রষ। করেও শেষ রক্ষা করতে পারল না! শোভা । 

“.."সহসা দম্পত্তিকে মৌন হইতে হইল) ভাক্তার বাবুর সহিত স্বয়ং 
জমিদার বাবু যতীন্দ্রের কটারে উপস্থিত .হুইলেন। স্ঠাহাদ্দিগকে দেঁখিয়! শোভা 
ঘোমট? টানিয়া গৃহের এককোণে দাড়াইলেন । ভাক্তার রোগীকে দেখিয়। 
বিষগ্নভাঁবে জমিদারের কানে কাণে কি বলিলেন -*-*৬১ 

অর্থাৎ ডাক্তার যতীন্দ্রের জীবন প্রদ্দীপ অন্তমিত হবার যে আর দেরী নেই 
সেকথাই জমিদারকে জানিয়ে দিলেন! যতীন্দ্র শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে, 
সকলেই যার যার কর্তব্য কর্ম করে ধীরে ধীরে বিদায় নিলেন। কিন্তু সেই 
বনমধে। কুটীরে পড়ে রইল শুধু শোভা__শাশ্ত'ী ও স্বামী বিচ্ছেদের ব্যথ! বুকে 
নিয়ে শোভ। বনব।সিনী হয়ে রইল ।॥ এখানেই উপন্যাসের পরিসমাপ্চি ঘটিয্মেছেন 
লেখিকা । শ্বল্প দৈর্ঘ্যের এ-উপন্যাসটি নামকরণের দিক দিয়ে যৌক্তিকতাপূর্ণ, 
আর এ কারণেই লেখিক] সার্থক । 


ফক্পজুম্পেসা! চৌধুরানী 

ফয়জুপ্নেলা চৌধুরানীর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্ষী থেকে যতটুকু জান ঘায় "ছা 
হেলো, ইনিই সম্ভবতঃ প্রথম মহিলা কবি। তর্দানীস্তন পূর্ব অধুন। বাংলী- 
দেশের এই কবি উনবিংশ শতাব্দার সাহিত্য জগতে তার যে রচনার মধ্য দিয়ে 
স্বান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন সে”টি হে!লো কাবা “পজালাল?। 

'ূপজালাল+ কাব্য গ্রন্থটব প্রকাশ কাল ১৮৭৬। কিন্ত যূল প্রকাশিত 
গ্রন্থটি সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাংলা! একাডেমী ঢক! 
থেকে মোহন্ম? আাহুল কুক্দূস মহাশপয়ব লপাদনা7--১৯৮৪ সালে ফেব্রুয়ারী 
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(ফান্ন, ১৩১০ ) প্রকাশিত হয় । মূল গ্রন্থের বিষয়বস্থ সংগ্রহ করতে মোহম্মদ 
আবদুল কুদ্দুদ মহাশয়কে বেশ পরিশ্রম করতে হয়, তিনি তার ভূমিকায় একথার 
উল্লেখ করেছেন । 

"নারী নওয়ারের লু ম্বৃতিকে পুন্রুজ্জীবিত করার জন্য তার ছু*ট1 কীতির 
অবলম্বন গ্রহণ করি ।"*'এ অময় যে সমস্যা সবচেয়ে বেশী বিব্রত করেছিল তা 
হুল মূল বইখানার অভাব। বাংলাদেশের কোথাও সমগ্র বইখান। পাওয়া 
যায়নি । দেশের যে সব সাহিত্যিক ফয়জুনেসা সম্পর্কে লিখেছেন তাদের 
কাছে কোন বই নাই । সৈয়দ হাবিবুল হক সাহেব ধনু তল্লাশীর পর ছুই খণ্ডে 
৪৭৬ পষ্ঠার বইয়ের মাত্র ৪০০ পৃষ্ঠা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। বাকি ৭৬ পৃষ্টা 
কোথাও পাওয়া গেল না অথচ লগ্ুনের ইগ্ডিয়। অফিস লাইব্রেরীর বাংল? 
বিভাগের ক্রমিক নং ১৪১৮ তে সঘত্বে রক্ষিত আছে। 

নির্ভর করতে হয়েছে বিক্ষিগ্ুভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির উপর -** 1৮৬২ 

প্রসঙ্গত উলেখ, ফয়জুক্নেসা চৌধুরানীর সর্বাধিক রুতিত্ব তিনিই প্রথম 
মহিলা কবি ধার কাব্য “্রপজালাল* ১৮৭৬ সালে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ 
হয়। হিন্দু মহিলাদের মধ্যে ত্বর্ণকুমারী দেবীর “বিসস্ত উৎসব” গীতিনাট্যের 
প্রথম প্রকাশ ১৮৭৯ সাল। গগ্য-পছ্যের সমাবস্থানে, নানান উপভোগ্য ঘটনা- 
বুল সমাবেশে, বিবিধ ছন্দ যথালঘুত্রিপদী, ভ্রিপদী, খবর ব্রিপদী, 
চৌপদী প্রভৃতির বিন্যাসে সজ্জিত লেখিকার এই কাব্যটি বিগত শতাবার 
সাহিত্য জগতের গর্ব । সম্পাদিত পুস্তকের তিনশত তেরে] পৃষ্ঠার দীর্ঘ কাব্য- 
গ্রন্থের কাহিনীর বিবরণ গম্য-পদ্ সমন্বয়ে উপস্থাপিত হয়েছে ঘার বিস্তৃত বর্ণনা 
এ শ্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্ত কাহিনীর সাহাষোই লেখিকার বক্তব্য 
বিষয়ে অবগত হওয়া সম্ভবপর হবে বলে মনে হয় । তবে বিষয়বস্ততে যাবার 
পূর্বে উল্লেখা যে রচনাটিতে লেখিক1 বেশ কর়্েকটি উপ-শিরোনামের ব্যবহার 
করেছেন ঘা কাহিনীর কাব্যিক গতিধারা বজায় রেখে কাব্যকে পৃর্ণতাদদানে 
সক্ষম হয়েছে । এই উপশিরোনামগুলি যথাক্রমে, 

গ্রন্থারজ, রাজপুত্রের জন্ম, রাজপুত্রের মৃগয়াচ্ছলে স্থপাত্রী অন্বেষখে গন, 
রাজপুত্রের উদ্যান দর্শন, কুমারের কঈপবাছ দর্শন, কুমার মনকে ভর্খসনাস্তে 
প্রিয়তমাঁকে স্মরণ করে রোদন করিতেছে, কুমারের রোদন শ্রবণে সঙ্গিগণের 
কুমারকে লইয়া! দেশে আগমন ও মন্ত্রগণের আরোগ/ করার চেষ্টা, রাজাকে 
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স্মরিয়া রানীর রোদন, পুত্র কোড়ে লইয়! রানীর রোদন, রানী মন্ত্রীদিগের 
কথায় স্থস্থির হইয়। পরামর্শপূর্বক এক দৃতী আনাইলেন, কুমার চেতন হইয়া 
কন্যাকে না দেখিয়া! দৃতীকে সম্বোধন করিয়! সরোদনে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 
আক্ষেপ পূর্বক রোদন করিয়। দৃতীর সম্মুখে কুমার কর্তৃক কুমারীরূপ বর্ণনা, 
ধাত্রীর নিকট বিরহ উক্তিতে কন্যার গান, কন্তার স্বীয় বৃত্তান্ত পুনঃ বণনা, সাধুর 
আক্ষেপোক্তি, এইরূপে সাধুর আরাধনায় বিধি সদয় হইয়া একটি ছ্ুহিও1 দান 
করিল, এতত্ব শ্রবণে সাধু ব্যস্ত হইয়া ত্রন্দনকরতঃ প্রতুর মহিমা বর্ণন করিতে 
আরম্ভ করিল, সাধুর এভাব দর্শনে সকলে আচার্যাকে ভত্না করতঃ সাধুকে 
প্রবোধ দিতে লাগিল, নাবিকর্দিগকে শ্ত্রীগণের ভাব বর্ণন, ফোরতাস নারী- 
জাতিকে নিন্দা করাতে গ্রস্থকারিণীর উক্তি, নিশাচরের কন্যার নিকটে গমন, 
মহারাজার আজ্ঞান্চসারে সেনার্দলের যুদ্ধবেশে রাজালয়ে প্রবেশ, মহারাজের 
নানাবিপ সাজ করিয়া রাক্ষস আলয়ে গমন, ভূপতি রণজনী হইয়) প্রভৃকে প্রতি 
করিতে লাগিল, কন্যাকে ও সথীকে বিনাশ করিয়া নুপাঁতর কিঞ্চিৎ আক্ষেপ- 
পৃবক পুন: কলঙ্কভয়ে দ্বিতীয় কুমন্ত্রণা, রাণী ও দ্বিতীয় কন্যাকে নষ্ট করিবার 
বাসনায় রাজার স্বদেশে গমন, হর্বাঙ্গর প্রতি রাজার গঞ্জন। বাকা, হরবান্চর 
কাতরোক্তিতে রাজ তাদের প্রতি নেহ প্রকাশ করিয়া বছিদেশে গমন করিলেন, 
এ সকল কথা শ্রবণান্তর সন্ভষ্ট হইয়া! রাজার সঙ্গে সাধুর সাক্ষাৎ করার উদ্যোগ, 
বূপবান্ুর গান (রাগিণী মূলতান ), বপবতীর আক্ষেপ, মালিনীর প্রতি দৃতীর 
বিনয়, মালিনটর প্রত্যুন্তি, দৃতীর প্রতি মালিনীর উক্তি, দূতীর শ্বদেশে আসিয়া 
কুমারের সঙ্গে কথোপকথন, কুমারকে মালিনীর জিজ্ঞাসা, মালিনীর প্রতি 
কুমারের বিনয় বাক্য, এ সকল কথা শুনিয়া কুমারের মাঁলিনীকে ভত্*সনা, 
কুমারের প্রতি মালনীর উক্তি, কমারের পত্র লিখার শিরোনাম, পুনশ্চ, 
মালিনীর হস্তে পত্র দিয়! মালিনীর নিকট কহিতেছে, পত্র শিরোনাম, পত্র, 
অপর পত্রিকা, আহা বন্ধো হৃদে থাকি দেখা না দেও মোরে, বছু রোদনাস্তে 
কন্য1 ব্যাকুলিত1 হইয়া পুনঃ মালিনীকে কহিতেছে, কুমারের বিরহ-গ্যোতক 
গান, কুমারীকে স্মরণ হইয়া গান করিতে করিতে কুমারের মোহ, গান, গান 
সমাপ্তের পর অস্তঃকরণে এইরূপ স্থির করিলেন, গান, যুবরাজ প্রকে ম্মরিয়া 
ক্রন্দন করে, হজরত খোওয়াজ খেজের কুমারকে এছেম শিখান, কুমার 
রপজয়ীপূর্বক বন পার হইয়া ঝমঝম রাজার রাঙ্ছে প্রবেশের উদ্যোগ, কুমারের 
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রূপদর্শনে ও গুণের প্রশংস। শ্রবণে রাজা স্বীয় তনয়াকে পরিণয় দেওয়া মানসে 
কুমারকে স্ব আলয় রাখার উদ্ঠোগের বিবরণ, কারারুদ্ধ হুইয়। প্রেয়পীর বিরহে 
কুমারের বিলাপ, অথ হজরত খোওয়াজ থেজেরের উপদেশ, কুমার বিবাহ 
করিতে সম্মত হওয়ার বিবরণ, বিবাহের সহেল। রচনা ও বিবাহ সমাপ্ত, কন্ঠার 
সে কুমারের সহবাস ন। করার বিবরণ, অথ কুমারের প্রতি সখিগণের উক্তি, 
অথ নুপনন্দনের উত্তর, অথ ব্বপবাছুর খেদ ও মালিনীর প্রাত উক্ত, বূপবান্ুর 
পত্র লিখা, অথকন্যার পত্রসহ কুমারের অন্বেষণে দূততীর গমন, দূতীসঙ্গে প্রেয়সীর 
দেশে কুমারের গমন ও মায়াবী কন্য। কর্তৃক অপহরণ, উভয়ের কথোপকথন ও 
বিলাসের বিবরণ, গান, সথী সঙ্গে কুমারের অরণ্যে গমন ও ঘাছু হইতে মুক্তি 
পাওয়া, কুহুক মন্ত্র বিম্মরণে কুমারের বিলাপ, প্রত্ৃকে স্ততিপূর্বক কুমারের গমন 
ও দৈত্যহস্তে পতন, যুবরাজের নিকট দৈত্যরাজের মানসিক বেদনা বর্ণন, 
সমসের রাজার রাজ্যে কুমারের গমন ও দানব কন্যার বিবরণ, গন্ধর্ব কুমারের 
অন্বেষণে কুমারের গমন এবং উদ্ধার ও বিবাহ ইত্যাদি, রায়হান রাজার পুত্ুগণ 
সঙ্গে কুহক কারাগারে কুমারের সাক্ষাৎ ও তাহাদের পরম্পর কখোপকথন, 
কুমারকে দেঁখিয়। দানব রমণীগণের পতিনিন্না, দানব নারাগণের রূপবর্ণনী, 
দানব রাজার নিকট কুমারের গমন ও যুদ্ধ, কয়েছর ভূপতির বৃত্াস্ত, কয়েছর 
রাজার সহিত শততৃজের যুদ্ধ, রায়হান রাজসহ শততৃজের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ও 
কয়েছর 'াজার নিধন, কয়েছর রাজার রাণীসহ রায়হান রাজার শ্বদেশে 
প্রত্যাগমন ও রাজকুমারীর সঙ্গে চিত্তহর কুমারের পরিণয় এবং রাজ! ও রাণীর 
ত্যু, রাজকুমারগণের নিজালফ গমন ও প্রধান কুমারের বিবাহ, বুবরাজ 
জালালের গঞ্ধবতনয়ার উদ্যান উদ্দেশে গমন, সংগ্রামবেশে শমসের রাজার রাজ্যে 
গমন ও গন্ধবকন্য।র পরিণয়ের উদ্যোগ, দৈত্য কুমারের গন্ধর্বালয়ে গযন, গন্ধর্ 
কুমারীর বিবাহ, বারমাসী, রাজকুমারের হ্দেশ গমন, মালিনীর সঙ্গে কুমারের 
কথোপকথন ও কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ গান, উদ্যান-বর্ণন। ; কুমারীর সঙ্গে কথোপ- 
কথন ও কুমারের স্বদেশ গমন, মন্ত্রীগণ সঙ্গে কুমারের ছলবাকা ও নিজালয় গমন, 
রাণীর পুক্জপ্রাপ্ডে শ্তভবিবাছের উদ্যোগ, সহেলা, বিবাহ সমাণ্ড ও শয়নাগারে 
গমন, হুরবান্গু বিলাপ, কুষারের শ্বপ্ন বিবরণ । 
উল্লিখিত উপ-শিরোনামণ্ডলি থেকে কাব্যের কাহিনীর বিষয়বস্ধ কিছুট? 
অবগত হয়] রয় । সেই কারণে স্বপ্ন পরিপঢের বিস্তারিত বিবরূণের পরিবর্তে 
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সংক্ষিপ্ত কাহিনী উপস্থাপিত কর? যেতে পারে। শিখাইল প্রদেশে জামাল 
নামে ভৃপতির পুত্র জাল।ল, পিত লোকাস্তর হবার পর জালালের মাতা তাকে 
অধিক ন্সেহ দিয়ে লালন-পালন করতে থাকেন, দেশ-বিদেশ থেকে নানান শান্্রজঞ 
ও বিবিধ বিষ্যায় পারদর্শী মহাবিজ্ঞগণের সাহায্যে যুদ্ধবিষ্তা ও রাজনীতি 
ধর্মশাস্মাদি যাবতীয় বিদ্যা শিক্ষা করান। কিন্তু গালালের বয়োবৃদ্ধি অর্থাৎ 
যৌবনাবস্থার প্রভাবে তার মন ছিল সর্বদাই চঞ্চল, এথচ যোগ্য পাত্রীর অভাবে 
তার বিবাহ হচ্ছে না। তাই যোগ্যপাত্রী অন্বেষণের কারণে, শিকারের ছলে 
মাতার কাছ থেকে সে বিদায় নিয়ে ঘোটকারোহণপূর্বক স্থানে স্থানে সর্বপগুণে- 
গুণান্বিতা রমণী অস্বেষণ করতে থাকে । 

একদিন, একটি মনোহর উপবন দেখতে পেয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করে ভ্রমণ 
করতে করতে 'এক যুবতীকে দেখে সে তার বূপে মুগ্ধ হয়ে পড়ল। কিন্তু যুবতীর 
সঙ্গে তার মিলনে বাধা ছিল, 

“কেননা, এ মনোমহ্নী রূপবতীর বূপসাগরে এক কোৌনপকান্ত মগ্র হইয়া 
তাহাকে এইরূপ অবদ্ধ করিয়! রাখিয়াছিল যে, তাহার গৃহবাপী নারীগণ ব্যতীত 
যেন অন্ত কোন প্রাণী তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে 1৮৬৩ 

চঞ্চল জালালের ধৈর্য্য বাধ মানে ন।, তাই সে এ বূপবতীকে পাবার জন্য 
ত্বদেশ ত্যাগ করে, বিনা অশ্ে পদ্দত্রজে পর্যটন করতে করতে ক্ষণে মন্গস্ধ 
রাজা ক্ষণে অঘোর কানন উত্যা্দি নান। দুশম পথ দিয়ে উন্মাদের মত রাক্ষসের 
আলয় অন্বেষণে ঘুরতে লাগল। কিছুদিন পর, একদ্রিন ঘুরতে ঘুরতে সে 
প্রকাণ্ড এক প্রান্তরে গিয়ে পডল | এ প্রাস্তবের মধ্যস্থলে এক অপরূপ উদ্যান 
দেখে নির্ভয়ে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে উড্ডীয়মান কয়েকটি পাখী ছাড়া 
আর কোনে জীব ন। দেখে সে উদ্যানে একাকী ভ্রমণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে 
ভূমিশায়ী হোলো । এ শবস্থায় এক অপ.সরী পরী তাকে অপহরণ করে। 
পরীকন্যার তাকে খুব ভাল লাগল, মে কথা পরীমহিষী জানতে পেরে 
জাজ্গালকে পবীকন্যার সঙ্গে বিহার করতে বলায় সে তা অস্বীকার করলে 
পরীমহিষী রেগে গিয়ে তাকে শান্তি দ্বেবার জন্য সমুত্রে ফেলে দ্িল। যুবরাজ 
জালাল এমতাবস্থায় প্রতুকে স্মরণ করে ক্রন্দন করতে থাকে, অবশেষে প্রভূ 
হজরতের কৃপায় রক্ষা পায়। লেখিক। তার কাব্যে নানান ছন্দের ব্যবহার 
করে কাবে)র এরশ্বর্য্য বুদ্ধি করেছেন। দীর্ঘত্রিপদী ছন্দে, 
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্মরিলে প্রভুর নাম, পুরে সব মনস্কাম, 
সত্য সত্য বলিছে ফয়জন ।৬৪ 
হজরত খোওয়াজ খেজের রুপায় যুবরাজ তিনটি এছেম শিখল, যার 
1ষ্যে পরবর্তী সময়ে নানান বিপদ থেকে সে মুক্তি পায় এবং নানান কাজও 
করতে সক্ষম হয়। কাব্যের ভাষায়__ 
তিনটি এছেম শিখাইলেন সত্বরে ॥ 


প্রথম এছেম গুণ কহি বিস্তারিয়ে । 
পঠয়ে এছেম যদি নয়ন মুদিয়ে ॥ 
যথা ইচ্ছা হয় তথ। পারয়ে যাইতে । 


দ্বিতীয় এছেম গুণ শুন দিয়া মন। 
ইহাকে পঠিলে হবে বিহঙ্গ নিধন ॥ 
দ্বারহ!ন গৃহ ধদ্দি থাকয়ে তাহাতে । 
5'ছিম পঠিলে দ্বার হবে আচস্থিতে ॥ 
তৃতীয় ইছিম গুণ করহ শ্রবণ। 
শত্রু সঙ্গে করিবারে হয়ে ধদি রণ ॥ 
তৃণ করে নিয়ে যদি ইছিম পঠয়ে। 
যে অস্ত্র হইতে ইচ্ছা করেতে মিলয়ে ॥৬৫ 
প্রভুর মাশীর্বাদ নিয়ে যুবরাজ বণজয়া পুবক বন-জর্গল পার হয়ে বমঝম 
রাজার রাজ্যে প্রবেশ করলে তার দূপ দর্শনে ও গুণের প্রশংসা শুনে রাজা 
ক্বীয় তনয়ার সঙ্গে বিবাহ দেবার মানসে জালালকে বেশ ঘত্ব করতে থাকলেন । 
রাঙাব মনবাসন। প্রকাশ পেলে এবং জালাল রূপবান ছাড়! অন্য কোনো! 
নারীকে বিবাহ করবে ন1 জানালে রাজ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বন্দী করে কারাগারে 
নিক্ষেপ করলেন । 
রাজআজ্জামান্র নিয়ে ভূপতি কুমারে | 
বক্ষেতে পাষাণ দিয়ে রাখে কারাগারে ॥ 
এই কারগারে বন্দী হয়েও হজরত খোয়াঁজ থেজেরের উপর্ধেশ বলে যুখরাজ 
মুক্তি পেল--গ্রতৃর আজ্ঞামত কারাগার থেকে মুক্ত হবার জন্য জালাল রাজকন্যা 
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হরবানুকে বিবাহ করলো, কিন্তু কৌশলপূর্বক হরনান্র সঙ্গে সহবাস করল ন]1। 
এবার প্ররাজ্যে আসবার ছলনায় সেখান থেকে মুক্ত হয়ে শ্বকাধ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্টযে 
রওনা হোলো।। হঠাৎ পথিমধ্যে একস্থানে শুক্রুবর্ণ প্রস্তর দেখে সেটিতে 
পদ্দনিক্ষেপ করলে অমনি ভূগর্ভ থেকে মহাকলরব সমুখিত হোলো । যুবরাজ 
ভীত ও হন্তবুদ্ধি হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল । এমন সময় এব্ণী বিদীর্ণ করে 
মু্তিকার অভ্যন্তর থেকে ছু*টি কৃষ্ণরর্ণ বিকটাকার দৈত) উঠে তার সামনে 
উপস্থিত হল এবং তাকে বাহুর খধো ধারণ করে দৈত্)পুরীতে প্রবেশ করল। 
দৈত্যরাজ যুবরাজকে দেখে চিনতে পেরে তাকে তার মানসিক বেদনার কথা 
বর্ণন। করে তার সাহায্য চাইল-_ 

“আমি পুত্রশোকে শোকাতুর হইয়া তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, দি 
সে৯' পুত্র প্রদান করিয়! আমার প্রাণ রক্ষা করিতে পার, তবে তোমার যনস্কামনা 
পিদ্ধ হইবে”৬৭ 

জাল!ল সব ঘটনা শুনে দৈত্যরাজের মনবেদন! দূর করবার জন্য যথাসাপ্য 
চেষ্ট করবে প্রতিশ্রতি দিল । এবং তারই সহায়তায় একজন দৈত্যকে সঙ্গে 
নিয়ে গন্ধবতনয়ার উদ্ভানের কুপ থেকে মহৌষধি জল নিয়ে এসে দৈত্যরাজের 
পুত্রকে সেবন করিয়ে তার মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার করল । এই অমূল্য দ্রব্য 
সংগ্রহ করতে গিয়ে জালালকে নানান প্র তকুল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে 
একাধিকবার, কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে তৎ্সঙ্গে গতিপথে বিপদ্রস্থ 
একাধিক জনের বিপর্রমুদক্তিতে সাহাধ্য করে সে অক্ষত দেহে ফিরে এসেছে। 
দৈত্যরাজ্যে কিছুদিন কাটিয়ে, জাল!ল ম্বরাজে; ফিরে এসে মায়ের অন্থমতি 
'নয়ে লাধুকন্তা। রূপবান্থকে বিবাহ করে । 

একদিন ন্বপ্ধে হরবাছুকে বলাপ করতে দেখে জালালের মনে খেদ হোলে। 
যে, তার জন্যই হরবা ছুঃখ পাচ্ছে। অস্থির মন নিয়ে অশান্ত হয়ে পড়লে 
রূপবান্ বুঝতে পেরে কারণ জানতে চাইলে জালাল তাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত খুলে 
বলল । জালাল রূপবান্ুর পরামর্শক্রমে হরবান্কে স্বরাজ্যে নিয়ে এলো! । 
জালালের মাতা মহিষীও হরবান্থকে গ্রহণ করলেন এবং রূপবাঙগর সঙ্গে 
মিলন করালেন, 

*-হরবানু নিয়ে রাণী পবা সনে । 
মিলন করিয়া দিল প্রবোধ বচনে ॥ 
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দৌোহে সম রূপবতী সমবুদ্ধিমতী । 
বিভুকৃত ভেবে দোহে জন্মিল সম্প্রীতি ॥ 
উভয়ে সপত্বী নান। গুণে গুণবতী । 
আনন্দে বিহারে দোহে পতির সঙ্গতি ॥ 
ছুই জন নিয়ে সম দৃষ্টিতে রাজন। 
নিত্য সকৌতুকে ক।ল করগ্পে যাপন ॥ 
সিংহাসনে বলি সদ1 হরিষ অন্তরে ! 
বিধি বিধানেতে ভূপ রাজকাধ্য করে ॥ 
বিচার কৌশলে দূর হল অবিচার । 
প্রজার জন্মিল ভক্তি সুখ্যাতি প্রচার ॥ 
জয় জয় শব হৈল্যে ভূবন ভিতর । 
জালাল রাজার জয় ঘোষে নিরস্তর ॥৬৮ 


এ-থানেই কাব্যের কাহিনীর সমাপ্তি। কাব্যে বিবিধ ছন্দের ব্যবহার করেছেন 
কবি। এর মধ্যে কয়েকটি ছন্দের নমুনা উপস্থাপিত হোলো। সাধু ব্যস্ত 
হয়ে ক্রন্দনকরতঃ প্রভুর মহিম] বর্ণনা করতে গিয়ে কপ ছন্দের ব্যবহার 
করেন-- 
তুমি প্রভু নিরগরন, ্থজিয়াছ ভ্রিভুবন, 
তব অগোচর নহে আশ। 
তোমার মহিম অতি, দরিদ্র হয় নুপতি, 
মানী জ্নার মান্ত হয়ে নাশ ॥৬৯ 
কন্যাকে ও সথীকে বিনাশ করে নৃপতির কিঞ্চিৎ আক্ষেপপূর্বক পুন:কলঞ্কভায়ে 
দ্বিতীয় কুমন্ত্রণা এই উপশিরোনামে পয়ার ছন্দের প্রয়োগ হয়েছে__ 
স্তব্ধ হয়ে অধোমুখে রে বহুক্ষণ 
আর কুমন্ত্রণ। মনে জন্মিল তখন ॥ 
দ্বিতীয় দুহিত তার না হরবান্। 
ইজ্জশোভ বিমোহিত করে যার তন ॥৭০ 


খর্বত্রিপর্দী ছন্দ প্রস্বোগে, রাণী ও ছ্বিতীব্ন কন্যাকে নষ্ট করিবার বাসনায় 
রাজার শ্বদেশে গমন, উপ-শিরোনামে কবি লিখেছেন-- 
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রক্ত তুনয়ন, রাগেতে রাঞ্জন, 
সৈন্য সেনাগণে কয়। 
চল শীগ্র চল, থেকে কিবা ফল, 


আর বিলম্ব ন। সয় ॥৭১ 
হরবান্থর প্রতি রাজার গঞ্জনাবাক্য উপশিরোনামে একাবলি ছন্দের ব্যবহার 


কব] হয়েছে__ ূ 
শন পিতঃ মম এ নিবেদন । 


অবিচারে কেন লবে জীবন ॥ 
জননীর এক দুহিতা। ভিন্ন । 
মা বলিবে হেন নাহিক অন্য ॥৭২ 
পুনশ্চ উপশিরোনামে লঘুত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ ঘটেছে-_ 
পুনশ্চ লিখিয়া, বলি বিষ্তারিয়া, 
শ্রবণ করণে ধনি। 
হরি-স্থতবাণ,  ঘ্বাতে মম প্রাণ 
যেন মাঁণ-_হারা ফণী ॥1৩ 
বারমাসী বর্ণনায় লঘুত্রিপদীর ব্যবহার করা হয়েছে__ 
বৈশাখ আগত, পুষ্প বিকশিত 
স্থগন্ধে আমোদ তি । 
আধাঢ়াগমনে, মেঘের গর্জনে, 
চমকি উঠয়ে হাদি ।৭৩ 
এভাবে একাধিকবার উল্লিখিত ছন্দের ব্যবহার করে কবি তার কাব্য গ্রস্থ 
'রূপজালাল”-এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন ঘা তৎকালীন স।হিত্য জগতে সমাদৃত 
হয়। এছাড়া, কিছু উপদেেশযূলক শ্লেকের ব্যবহার করেছেন এ কাব্যে, যা 
কাব্য মধ্যস্থিত গগ্যাংশের পূর্ণতা এনেছে । প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, যুবরাজ জ্ঞালাল 
যখন পথমধ্যে দানব তনয়ার ছুঃখে দুঃখী হয়ে "তাঁকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে 
গিয়েছিল তার এই সহাঙ্তৃতির প্রশংসা করে কবি এসঙ্গসাদৃশ্য রেখে চরিত্রের 
মুখ থেকে বজিয়ে নিয়েছেন, 
বিদ্বানেব হি জানাতি বিদজ্জন পরিশ্রমং । 
নাহি বদ্ধ ৰিজনীয়াৎ গুব্বীং প্রসববেদ নাং । 
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যেমন বিদ্বান ব্যতীত বিগ্ভাপোঞ্জনের পরিশ্রম অন্যে জানিতে পারেন ন' 
এবং বন্ধ্যা নারী প্রসবের বেদন! জানে না, তদ্ধপ যিনি কখনও যে অবস্থায় 
পতিত হন নাই, তিনি তাহার কিছুই বুঝিতে পারেন ন1।৭" 

সমস্ত কাবাগ্রন্থধানিই এরূপ নানান ছন্দে, নানান অলংকারপৃণ শবে, ঘাত 
প্রতিঘাতের ঘটন। বর্ণনায় সমৃদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর এই মহিল। কবি 
পর্দাসীন হলেও বাস্তব জীবনে ধাকে জমিদারী দ্বেখাশোনার মত দায়িত্বপূর্ণ 
কাজের মধ্যে কাটাতে হয়েছে বেশ খানিকট। সময়, এমত কনির লেখনীতে এ 
ধরনের উচ্চমানের কাব্যরচনা তার বিস্তৃত জ্ঞানের পরিচয় যে বহন করে, 
গ্ন্থখানি হাতে ন। এলে বোধহয় তা বোবা যেত না। গ্রন্থটির প্রকাশকাল 
১৮৭৬ খুষ্টা অর্থাৎ একশত বছরেরও আরে! বেশী সময় পূর্বেকার । কাব্যের 
কাহিনীর ঘটন। বিন্যাসে যদিও দৈত্য-দাঁনব, রাজা, কিছু অলৌকিক বস্ত বা 
শক্তিকে আনা হয়েছে কাহিনীর গতি বজায় রাখবার জন্য য। বাস্তবত। থেকে 
কিছুটা দূরেই । কিন্তু রূপকথার কাব্যের মর্যাদা লাভের প।শাপাশি সার্থক 
প্রেমের, ধম রক্ষার প্রচেষ্টা, মানবের বুদ্ধিম্তারও দৈবযশক্তির বলে বলীয়ান 
হয়ে কর্ধে সাফল্যলাভ করা প্রভৃতির কাছে দানবের দৈহিক শঞ্ডি ম্লান হয়ে 
গিয়ে মানবের আসন্তত্বকে বাডিয়ে দেওয়া, ইত্যাদি কাব্যের বলিষ্ঠ রূপ দিতে 
সক্ষন হয়ে কাব্যটিকে সার্থক কাব্যগ্রন্থ হিসাবে প্রতিষ্টা দিয়েছে । এই কারণে 
“বপজালাল” কাবাগ্রন্থটি মার্থক এবং বহুজন সমাদূভ | 

হাঁন। ক্যাথেরীন ম্যলেন্স 

উনবিংশ শতাঙ্গীর প্রথমার্ধ মোট মুটিভাবে বলতে গেলে বাঙগল। গছ্যের প্রস্তাতি 
ও পর্ণ বিকাশের যুগ । ভানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার অনুগামীদের পরে, 
প্রথম যুগের সাংবাদ্িকগণের এবং অন্রুবাদকগণের পরে বাঙ্গলা গদ্্যজগতে 
এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বি্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), অক্ষয়কুমার দত্ত ( ১৮২০-১৮৮৬ )। 
এরা ছিলেন পবিকৎ। এদের নির্দিষ্ট পথে আবির্ভূত হলেন “আলালের ঘরে 
দুলাল” রচয়িত। প্যাঝ্চাদ মিত্র ( ১৮১৪-১৮৮৩ ), পকুলিন কুলসর্বন্থ” নাটকের 
রচয়সিত1 রামনারায়ণ তর্করত্ব ( ১৮২২-১৮৮৬ )১ পভন্রার্জন” নাটকের রচয়িত1 
তারাচরণ শিকদার, “হুতোম প্যাচার” স্বনামধন্য লেখক কালীপ্রস্ন্ন সিংহ (১৮৪০- 
১৮৭০)। পর্যায়ক্রমে এলেন একদিকে লাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৮৪ ) 
এবং অন্যদিকে মধুহ্ছদন দত্ত (১৮২৭-১৮৯৩) | “আলালের ঘরে দুলাল” প্রকাশিত 
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হবার ছয় বৎসর পূর্বে ১৮৫২ থৃষ্টাব্ের বাঙ্গল। গছ সাহিত্যে ষে প্রথম উপন্যাস- 
খানি প্রকাশিত হয় তার রচনাকার ছিলেন একজন বিদেশী মহিলা, নাম 
শ্রীমতী হান। ক্যাথেরীন মলেম্স। তীর রচিত উপন্যাস খানির নাম প্ফুলমণি 
ও করুণার বিবরণ”-_-১৮৫২ খুষ্টাব্বে কলকাতার খৃষ্টান ট্র্যাক্ট আ্যাণ্ড বুক 
ঘোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 

শ্রীমতী ম্যলেন্স ছিলেন ইংরেজ মহিলা, কলকাতায় জন্মগ্রহণ ও দ্রেহত্যাগ 
করেন (১৮২৬-১৮৬১)। তিনি খুষ্টান মিশনারী সমাজের মহিলা, তার 
কর্মক্ষেত্র মুখ্যভঃ সমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তিনি গতানুগতিক খুষ্টান 
ধর্মমতে আস্থাশীল ছিলেন এবং এ ধম প্রচারের কাজেও যুক্ত ছিলেন। তার 
রচিত এই উপন্যাসের বিষয়বস্ততে ধর্মপ্রচারের কথাই গুরুত্ব পেয়েছে । 

মূল গ্রস্থখানি সংগ্রহ কর সম্ভব হয়নি, পরবর্তী সময়ে চিত্তরঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত নতুন সংস্করণ বৈশাখে, ১৩৮৭ বঙ্গাকে প্রকাশিত গ্রন্থটি আমরা 
সংগ্রহ করে উক্ত উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হই। উপন্যাসটি 
সামাজিক । এর ভাষা সহজ, সরদ এবং স্ুখপাঠ্য । উপন্যাস প্রসঙ্গে, 

«...এভাবে বাঙগল। দেশের বিশেষ কোন অংশে একটি নবগঠিত বিশিষ্ট : 
সমাজের জীবন ও চিস্ত! অবলম্বন করিয়া বই লিখিবার প্রয়াস দেখা যায় নাই। 
বইখানির ভাষা ভালই বলিতে হইবে । সাপু ভাষার ছ্াচে ঢাল। ইহার আধার 
একশ” বছর পূর্বেকার বাঙ্গলা। (যেমন, কলিকাতার বাঙ্গলায় “আসিল, 
“অর্থে” “এল+-_লেখিক1 সাধুভাষাজমোদিত রূপ দিয়াছেন “আইল»-_-তিনি" 
কোথাও “আসিল” বূপ ব্যবহার করেন নাই। কারণ ইহা কলিকাতার কথ্য 
ভাষায় অজ্ঞাত ছিল 1*-*৮৭৬ 

গ্রন্থখানি ১৩৬ পৃষ্ঠার দশটি অধ্যায়ে ক্থমুদ্রিত, নারীগণের শিক্ষার্থে ই 
বিরচিত। লেখিকার এ উপন্যাসে পুরুষ অপেক্ষা নারীচরিত্রই প্রাধান্য 
পেয়েছে । প্রধান নারী চরিত্রগুলি-_-ফুলমণি, করুণা, প্যারী, স্থন্দরী এবং রাণী। 
এদের প্রত্যেককে কেন্দ্র করে এক একটি কাহিনী গড়ে উঠেছে । বিচ্ছিন্নভাবে 
হলেও তার যোগন্ত্র স্থাপন করেছে নারী চরিত্র ফুলমণি এবং লেখিকা স্বয়ং | 
লেখিকা নিজের জবানীতে কাহিনীর উপস্থাপনা করেছেন । সেইকারণে 
উপন্যাসের সব ঘটন। ও চরিত্র তার দৃষ্টি দিয়েই দেখা হবে। কাহিনীর সংক্ষিপ্ত 
উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে এর সত্যত? বিচার্য । 


২০৬ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


ফুলমণি আদর্শ খৃষ্টান রমণী হিসাবে প্রতিবেশীদের খোজ খবর নেয়, তাদের 
স্থখ-ছুঃখে অংশগ্রহণ করে। লেখিকার পরিচয় উপন্তাসে-_ম্যাজিষ্রেট সাহেবের 
পত্বী, ম্বামীর সঙ্গে যেখানে তিনি বাস করেন সেখানকার ইংরেজদের মধ্যে 
ধর্মভীরু লোক বড় একটা কেউ নেই । স্থানীয় পাত্রীর নির্দেশেই তিনি তার 
বাসস্থান থেকে কিছুদুরে বাঙ্গালী খৃষ্টানদের গ্রায়ে সৎলোকের সন্ধানে, এবং 
তাদের সঙ্গে পরিচিত হুবার জন্ত যান। 

গ্রামে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন থুষ্ঠান অধিবাসীদের বাড়িগুলি অপরিচ্ছক্স, 
এতে তার মন বড় খারাপ হয়ে গেল। কিছুট। দূরে একটি পরিচ্ছন্ন বাড়ি 
দেখতে পেয়ে কিছুটা! আশ্বস্ত হলেন। বাড়িটির উঠোনে শিকল দিয়ে বাধা 
একটি টিয়াপাথীকে একদল কাক অত্যন্ত জালাতন করছিল দেখে তিনি পাথীটি 
রক্ষার উদ্দেশ্তেই তার শিকল খুলে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে দেখলেন, 

“আমার আগমনের শব শুনিয়া একজন অর্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক বাহিরে 
আইল । তাহার মাথার চুল স্বন্দররূপে বাধ। ও তাহার পরিধেয় শাড়ি অতিশয় 
পরিস্কার ছিল ।*৭৭ 

লেখিক? পরিচিত হবার স্থযোগ পেলেন-_ 

“আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওগে। এটা কি তোমার পাখি? 
কাক সকল ইহাকে বড় ছুঃখ দ্িতেছিল, এজন্য আমি ইহাকে বাটার ভিতর 
আনিয়াছি। স্ত্রীলোক উত্তর করিল, বিবি সাহেব আপনার বড় অনুগ্রহ ৷ 
এ আমার পাখী বটে, "আমার পুত্র ভুলে বাহিরে ফোলয়া গিয়াছে । ইহা 
বলিয়। সে পক্ষীর সকল এলোমেলে। পালকগুলিতে হাত বুলাইয়া সমান 
করিল, এবং বোধ হুইল যে পক্ষী তাহার কক্রাকে ভালরূপে চিনিত, কারণ সে 
তাহাকে ন1 কামডাইয়া তাহার বপ্ত্রের মধ্যে লুকাইতে চেষ্টা করিল।”৭৮ 

এই স্ত্রীলোকটিই ফুলমণি, সে মেমসাহেবকে অভ্যর্থনা! করে বসবার আনন 
এনে দিল। স্কুলমণির বাড়িটি ছবির মতে৷ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন 
লেখিকা । 

“তাহার চতুদিকে বেড়া নৃতন দরম৷ ও নুতন বাশ দিয় ছিল, এবং 
তদুপরি একটি স্থন্দর বিডা লতা। উঠিয়াছিল। উঠানের এক পার্থে গরুর 
একখানি ঘর দেখ। গেল, তাহ।র মধ্যে একটি গাতী ও বৎস ধীরে ধীরে জাওন! 
খাইতেছে । গোশালায় ছাতের উপরে অনেক পাকা লাউ দেখিলাম ।-*. 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ২৪৭ 


দাবার সম্মুখে ঘরের ছাচির নীচে দশ বারটি চারাগাছ গাম্লাতে লাজান 
দেখিলাম, তাহার মধ্যে তিন চারিটি ওধধের গাছ ছিল, অন্ত সকল গ্যা্দা 
তুলসী গন্ধরাজ ইত্যাদি । একটি অতি স্থন্দর চীন গোলাপের চারাও ছিল, 
তাহাতে কুঁড়ি ও ফুল ধরিয়াছিল-** 1৮৭৯ 

ফুলমণির শ্বামী প্রেম্াদ সাত টাকা বেতনে স্থানীয় পাত্রী সাহেবের কাছে 
হরকরার কাজ করে। ফুলমণি ছু বিক্রি এবং সেলাইয়ের কাজ করে আরো 
কিছু উপার্জন করে। এতেই তাদের সংসার চলে যায়। তার! ম্বামীন্ত্রী 
উভয়েই মিতব্যয়ী, ধর্মভীরু এবং পরোপকারী। প্রতিবেশীর আপদ বিপদে 
সবদ1 এগিয়ে আসে । তাদের ছেলে মেয়ে সাধু ও সত্যবতী মিশনারী স্কুলে 
পড়ে। সাধু ও সত্যবতীর শিশুস্থলভ কৌতুহল ও ওৎস্থক); এবং তাদের মুখে 
বাইবেলের কথা লেখিকার ভাল লেগেছে । ফুলমণির বড় মেয়ে সুন্দরী স্কুলের 
পড়া শেষ করে শহরে আয়ার কাজ করে। প্রেমচাদ অনেকদিন রোগে 
শয্যাশায়ী হয়ে থাকবার ফলে ওষধপত্রের খরচ চালাতে গিয়ে ফ্কুলমণির কিছু 
দেন৷ হয়; সেই কারণে এই দেন! শোধ করবার জন্য স্থন্দরী অর্থ উপার্জন 
করতে শহরে গিয়েছে । যদ্দিও প্রতিবেশী মধু স্বন্দরীকে বিবাহ করে দেন! 
শোধ করবার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু মধু মাতাল বলে ফুলমণি এপপ্রস্তাবে রাজী 
হয়নি । এতে মধুর ম। স্বন্দরীর নামে দুর্নাম এটিয়ে বলতে লাগল, চরিত্রের 
স্খলন ঢাকবার জন্যই ওকে শহরে পাঠানে। হয়েছে । 

কয়েক মাস পরে ছুটি নিয়ে বাড়ি এলে সুন্দরীর সঙ্গে লেখিকার দেখা 
হোলো। সুন্দরীর জন্য লেখিক। একজন চরিত্রবান, শিক্ষিত, উপার্জনশীল বর 
স্থির করলেও স্থন্দরী এ বিয়েতে সম্মত হোলো না; কারণ মনে মনে মে অন্য 
একজনকে বরণ করেছে । 

*...স্ুন্নরী অধোদৃষ্টি করিয়া কহিল, তাহার কারণ এই আমি অন্য 
একজনকে প্রেম করিতেছি । আমার মেম তাহাকে চিনেন, সে যুব তাহার 
বুদ্ধ মালির পুত্র'**৮৮০ 

এখানে লেখিকার লেখনী নারীকে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার দৃঢ়তাকে 
সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এবং স্বন্দরীর উত্তরকে সমর্থন কত্রেছেন খুশী 
মনেই । স্ন্দরীর পর্দানশীন না থেকে বাইরে বেরিয়ে কাজ করাটা সমাজের 
চোখে সমালোচনার বিষয় হ'লেও স্থন্দরীর সংস্কার মুক্ত হয়ে জনসমক্ষে বেরিয়ে 


২০৮ উনিশ শতকের বাম] লেখনী 


আসাকে লেখিকা সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন-_ 

"আমি কহিলাম, না ফুলমণি, বাঙালী স্ত্রীলোকের] যে একেবারে ইংরাজ 
বিবির ন্যায় হয় আমার তো! এমত বাঞ্চা নাই ; কেনন] তাহার পুরুষদের 
সহিত হিতজনক আলাপ করিতে চাহিলে একপ্রকার লজ্জার আবশ্যক আছে, 
কিন্তু মেই লজ্জা! ঘোমট। দ্বার! নয়, বরং মনের শুদ্ধতা দ্বার প্রকাশ পায়। 
যে স্ত্রীর এমত লজ্জা! থাকে, সে কখন কোন পুরুষের সাক্ষাতে অপবিত্র বাক্য ও 
মন্দ কৌতুকের কথা কহিবে না। এই প্রকারে শ্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সহিত 
স্বচ্ছন্দে আলাপ করিয়! নির্দোধী থাকিতে পারে ।---০, 1৮৮১ 

ফুলমণি যেমন আদর্শ কত্রাঁ, সুন্দরী তেমনি আদর্শ থষ্টান কুমারী । ছোট 
ভাই-বোনকে সে প্রাণ দ্রিয়ে ভালবাসে, মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করে, তাই সংসারের 
ভার লাষ্ব করবার জন্য শহরে চাকরি করতে যেতে দ্বিধা করেনি। আর 
সবচেয়ে স্থন্দর তার প্রেমের ছ্িধাহীন শ্বীকৃতি। লেখিকার লেখনী উনবিংশ 
শতকে এরকম একটি আদর্শ নারী চরিত্র আকতে সক্ষম হয়েছে । 

রাণী আর একটি পরিবারের মেয়ে । রাণী ও সুন্দরী একসঙ্গেই স্কুলে 
পড়ত। মধু রাণীকে বিবাহ করেছে । কিন্তু মাতাল ও লম্পট মধুকে বিবাহ 
করে রাণীর লাঞ্ছনার শেষ নেই । বিবাহের কিছুদিন পরে মধুর কলেরায় মৃত্যু 
হয়। রাণী তখন অস্তঃন্বত্তা। মধুর মৃত্যুর ছুশদন পরে রাণীর খোজ করতে 
গিয়ে লেখিকা দেখলেন সে প্রসব বেদনায় কষ্ট পাচ্ছে । তার শাশুড়ী অর্থাৎ 
মধুর মায়ের লেখিকাকে দেখে যে আঁভব্যাক্ত, পঙ্গে কছু প্রাতবেশীর বক্তব্য 
লেখিনীতে প্রকাশ পেয়েছে । 

“-..তাহার শাশুড়ী আমাকে দেখিয়া বলিল, বউ একদিন একরাত্রি এইব্প 
অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতেছে, তথাপি সে খালাস হয় এমত কোন লক্ষণ 
দেখিতে পাই না। 

রাণীর স্বামীর মৃত্যুর সময়ে যেরূপ গোলমাল হইয়াছিল, এখনও স্ত্রীলোকের 
সেইরূপ গোলমাল পুনর্বার করিতেছে ; বিশেষতঃ দশবার জন মেয়্যা আসিয়। 
রাণীর চারিদিগে দাড়াইতেছিল। ধর্দি একজন কথা কহে, তবে অন্তজন আর্‌ 
একট কথা৷ কহে, একজন তাহ।কে বমি়। থা!কতে কহে, আর একজন বলে, 
না না, তৃমি হটিয়! বেড়াও? এবং তৃতীয় জন কোন অজ্ঞান বুড়ির শধধ আনিয়। 
তাহাকে থাওয়াইয়। দেয় । এই সকল বৃথ। উপায় হ্বাব্া ছেল্য। শীঘ্র না জন্মিয়। 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ২০৯ 


বরং অনেক বিলম্ব হুইতে লাগিল, তাহাতে রাণীর যন্ত্রণা অতিশয় বৃদ্ধি হইল। 
০০, রাণী ছুই তিনমাস পূৰে আপন শাশুড়ীর সাক্ষাতে এমত কথা বলিয়াছিল, 
যে গত রাত্রিতে একটা পেচা কিম্বা তূতল পক্ষী ভাকিতে ভাকিতে আমার 
মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। এই কথ। এখন তাহার শাশুড়ীর মনে 
পড়াতে সে বলিতে লাগিল ঘাঁদ এমত হয়, তবে সে পক্ষী ফিরিয়া না আইলে 
পোয়াতি প্রসব হইতে পারিবে না। এ কথাতে অন্য সকল স্ত্রীলোকের 
স্বীকার করিল, কেবল একজন বুড়ি ইহাতে সম্মতা না হুইয়া বলিল, আমার 
বোধহয় পেচাতে কোন ক্ষতি হয় না, কেননা একবার আমি পাচ সাতজন 
স্ত্রীলোকের সহিত উঠানে বসিয়াছিলাম, এমত সময়ে একটা পেচা আমাদের 
মাথার উপর দিয়া উড়িয়া! গেল; তখন আমার ছোট ভগিনীর প্রায় নয়মাস 
গর্ভ ছিল ; এই জন্তে তাহার নিমিতে আমর! সকলে বড় ভাবিত? হইয়াছিলাম, 
কিন্তু তাহার কোন ক্ষতি ন। হইয়। অল্পদিন পরে সে এক ঘণ্ট। মাত্র ছুঃখ পায় 
এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল । 

ইহ শুনিয়া আর একজন স্ত্রীলোক বলিল, ও কথ! আম কখনও বিশ্বাস 
করিব না। সকল লোকের! জানে ষে এঁ পক্ষা ফিরিয়া না আইলে পোয়াতি 
প্রসব হয় না) হয়তো! সে ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তোমরা তাহাতে 
মনোধোগ করিলা না । 

প্রথম বক্ত1 উত্তর করিল, ন1 গো না, কখন ফিরিয়া আইসে নাই, আমাদের 
কি চক্ষুঃ ছিল ন1? এবং দিনের বেল। ছুই প্রহরের সময় ছেল্যা হইল, তখন 
কি পেচা থাকে ?.-"মধুর মাতা বার বার বলিতেছিল, হায় ; আমার পুত্রের 
ছেল্যাকে আমি কখন কোলে করিব? কিন্তু তাহার বউর কি গতি হয়, 
তাহাতে সে কিছুমাত্র ভাবিতা হইল না, শেষে প্রতিবাসীদের কথ 
দ্বারা সে বোধ করিল, পি আমি বউর তত্ব না করি তবে ছেল্য। শুদ্ধ নষ্ট 
হুইবে ।”৮২ 

লেখিকার পরিচর্যার ফলে রাণী একটি কন্তা সন্তান প্রসব করিল। এ 
ঘটনার পর রাধীকে বেশ কিছুর্দিন উপন্যাসের পাতায় উপস্থিত থাকতে দেখা 
ধায় না। রাণীর ছ্তীয়বার বিবাহ করবার সংবাদ জান! গেল কাহিনী 
উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে । 

উপন্যাসের পরবত্তশ নারী চরিত্র প্যারী। স্বামী সম্ভানবতী এই হিন্দু রমণী 
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এক সাহেবের রাড়ী আয়ার চাকরি করতে এনে ত্ষ্টাঙ্থরক্ত হয়ে পড়ে এবং শ্বামী 
সস্ভান ত্যাগ করে থুৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এখন সে বুদ্ধ, চাকরি থেকে অবসর 
গ্রহণ করে ফুলমণিদের গ্রামে এমে বাম করে। বৃদ্ধ বয়সের নিঃসঙ্গ জীবন 
তার অতীতকে মনে করিয়ে দেয়, ছেল্গে-মেয়ের1! তাকে বাড়ী ফিরিয়ে নেবার 
জন্য ঘে আবেদন জানিয়েছিল এখমও তার প্রতিধ্বনি বৃদ্ধার কানে বাজে । 
এখানেই প্যারীর মৃত্যু হয়। 

উপন্তাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য নারীচরিত্র করুণা । লেখিক1 এই চরিক্রটিকে 
ফুলমণির স্তায় ধামিক করে তৈরী করেন নি। করুণার কথা বলতে গিয়ে 
লেখিক] তার ধর্নপ্রচারের উদ্দেশ্যের কথ! ভূলে গিয়েছেন, জেগে উঠেছে তার 
শিল্পীসত্বা। করুণ! ফুলমণির প্রতিচরিত্র। ফুলমণি আদর্শ খুষ্টান রমণী। 
করুণ। থুষ্টান হয়েও সেই ধর্মের নীতি অনুসারে জীবন যাপন করে না। সে 
অলস, কর্তব্যবিমুখ, কলহপ্রিয় এবং মিথ্যাবাদী । তথাপি লেখিকার সহাঙ্তৃতি 
করুণার উপর । লেখিকার করুণার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ফুলমণির বাতিতে। 
লেখিক। ফুলমণির বাড়ি বসে কখ! বলছেন এমন সময় সশব্ে কপাট খুলে 
করুণ প্রবেশ করল। 

“তাহার কাপড় বড় ময়লা, এবং চুল বাধা ন। থাকাতে মস্তকের চতুদ্দিকে 
পড়িয়াছিল। সে আমার মুখপানে কিঞ্চিৎকাল অসভ্যরূপে তাকাইয়। ফুলমণি . 
প্রতি ফুস্ফাস করিম! জিজ্ঞাসা করিল, উনি কে? ফুলমণি বলিল, ইনি নতুন 
মেজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবি 1৮৮৩ 

মাত্র এ কয়টি লাইনে লেখিক1 করুণার হ্বভাব বলে দিয়েছেন__সশবে 
কপাট খোলা, অসংযত বেশবাস, অসভ্যরূপে তাকিয়ে থাকা। করুণার আসবার 
কারণ বর্ণনা! করে লেখিকা তাঁর চরিত্রের আরো কিছু আক্রমোচন করবার 
প্রয়াশী হয়েছেন__ 

“চড়চড়ি বন্ধন করিবার নিমিত্তে কিছু তৈল তোমার নিকটে চাছিতে 
আসিয়াছি, ঘরে একটিও পয়ম। নাই, আমার পুত্র এখনি কতকগুলিন চুনা মাছ 
ধরিয়া আনিয়া দিল, মেইগুলিন এই বেলার মত রন্ধন করিব। আমার স্বামিকে 
তে] জান; সে আমাকে কিছু খরচ দেয় না, তথাপি খাইতে না পাইলে সমস্ত 
রাজি তিরস্কার করিতে থাকে 1৮৮৪ 

করুণা অলম, তাই কারে। কাছে হাত পাতাঁতে তার মোটেই লজ্জা নেই । 
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লেখিক! ফুুলমণির পুত্র ও কন্ঠাকে একটি করে সিকি দেবার সংবাদ কানে এজে 
পরদিন সকালে মেমসাহেবের বাংলোয় গিয়ে উপস্থিত হোলো করুণী, ঘি 
কিছু পাওয়া ঘায়। লেখিকার সহানুভূতি উৎপাদনের জন্য সে বলল, নদে বড় 
ছুঃখী, তাই সাহাহ্যপ্রার্থী। স্বামী লম্পট ও মাতাল, ছুতার মিস্বীর কর্মে নিপুণ, 
কাজ করলে ব্বচ্ছন্দে দৈনিক চার আন] উপার্জন করতে পারে। তথাপি কাজ 
করবে না তাই করুণার এত দুর্দশা । খাবার পয়স। নেই, পরার কাপড় নেই। 
লেখিক। করুণার অল প্রকাতির কথা আগেই শুনেছেন --সে গির্জায় পথ্যস্ত ষায় 
না একথাও লেখিকার অজানা! নয়। ধোপার কাছে একটি শাড়ী আছে। 
করুণা, পয়সার অভাবে আনতে পারছে না, পরনে তার একটি ময়ল। শাড়ী, 
মেই কারণে লেখিক] তাকে একটি পয়স। দিয়ে ধোপার বাড়ী থেকে কাপড় এনে 
[গর্জায় যেতে বললেন । করুণার ভিক্ষণ প্রবৃত্তি বেড়ে গেল, তাই-__ 

সে পয়সাটি হাতে করিয়া বলিতে লাগি ন, “ও বিবি সাহেব, দয়া! করিয়। 
আমাকে আর কিছু দেও। ঘরেতে আমার একটি সম্ভান বড় পীড়িত আছে, 
এবং তাহাকে কোন খাগ্যদ্রব্য আনিয় দি, এমত আমার কিছু সঙ্গতি নাই ৮৮৫ 

করুণার চরিত্রের কথ বিবেচন। করেই লেখিক তাকে নগদ পক্সস। ন। দিয়ে 
রুটি, মিছরী ও সাগু দিলেন। পরদিন যখন তিনি করুণার বাড়ি এলেন 
তার অবস্থ! প্খতে, দেখলেন, রান্নাঘরের চাল তেঙ্গে পড়ায় করুণা বড়ঘরের 
দাওয়ায় বলে রাক্না করছে । উঠান অপরিষ্কার, সমগ্র বাড়ি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন । 
তাকে দেখে করুণার নেড়ি কুকুরটা চিৎকার শুর করল। মেমসাহেব চেয়ে 
দেখলেন করুণ। ময়ল1 শাড়ী পরেই আছে, ধোপা বাড়ী থেকে কাপড় না এনে 
সে পয়সায় তামাক খেয়েছে । এর কারণ জানতে চাইলে, করুণ বলল, 

“কাপড়ের ছুই একদিন বিলম্ব হইলে ক্ষতি নাই ; কিন্তু আমরা তামাক 
ন।! খাইলে মারা পড়ি। .”"আমরা ছুঃখি লোক, পেটে খাইতে পাই না 
তাহাতে ধর্মকর্ম কি প্রকারে করিব ?*প৬ 

এমনকি করুণার ঘষে মিথ্যা কথ। বলবার অত্যাপ আছে তা বোঝা গেল, 
ঘখন লেখিক। তার পীড়িত ছেলেকে দেখতে চাইল । তখন করুণা বলল, 
আজ একটু ভালো আছে, খেলতে গেছে। কিন্ত এ বিষয়ে মিথ্যা প্রমাণিত 
হ'ল তার ছেলে নবীনের কথায় । নবীনের কাছেই শোনা গে করুণা কটি 
মিছরী ছু"প়পসায় এক প্রতিবেশীকে বিক্রি করে সেই পয়স। দিয়ে তামাক কিনে 
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এনেছে । করুণা এত অলস যে মেমসাহেব তাকে উপার্জনের জন্য পরামর্শ 
দিলে ত। তার মোটেই মনংপুত হোলে? ন।। 

“তুমি ঘদ্দি তাহা সিলাই কর, তবে আমি তোমাকে প্রত্যেক ঝাড়নেতে 
ছুই পয়স। করিয়। দেব, সর্বশ্ুদ্ধ ২।০ নয় সিক1 হইবে, তাহা। লইয়া তুমি ছুইখান 
উত্তম শাড়ি কিনিতে পারিব1। 

ইহ শুনিয়া করুণা কহিল, আপনি ধনবান্‌, কোন দ্রীনহিনকে একট] টাক 
অমনি ফেলিয়। দিলে আপনকার কিছু ক্ষতি হইবে ন11”৮৭ 

অর্থাৎ করুণ! শুধু অলস নয়, পরের দ্রব্য হাত পাতিয়া লইতেও তার 
কোনো লঙ্জ। নেই। এমত ধরনের অনন্ত সআাধাপণ চরিত্রকেও লেখিকা 
উপন্যাসের শেষ পথায়েঃনিয়ে এসেছেন ঘষে মেজে পরিষ্কার করে একটি স্থন্দর 
রমণী চরিত্রে ॥ 

কয়েকদিন পরে করুণার বাঁড়ি গিয়ে লেখিক। দেখলেন সিঁড়ির উপর বসে 
সে কাদছে, তার মাথার ক্ষত থেকে গাল বেড়ে রক্ত পড়ছে । 

লেখিকাকে দেখে করুণা তার ছুঃখের ইতিহাম বলতে লাগল-_ 

“বিবেচনা! করুণ আমি অতি দুর্ভাগা, আমি কোথা হইতে সুন্দর ঘর ও 
পরিস্কার বন্ত্র পাইতে পারি? ও মেমসাহেব, যদি ঘরের মধ্যে মিষ্ট বাক্য বলে, 
তবে ছুইদদিন অনাহারে থাকিলেও থাকা যায়; কিন্তু এইরূপ নিত্য ঝগড়। 
মারামারি ইত্যাদি আমি আর সহ করিতে পারি না। হায়! আমার মৃতুয 
হইলে ভাল হয় ।* 

মেযসাহেবগুপ্রত্ করলেন, স্বামী কেন মেরেছে? 

করুণ! উত্তর করল, “মেমসাহেব বলি শুন্থন। আজি আমি তাবৎ দিন 
কিছু খাইতে ন1 পাইয়া তিনটা বেলার সময়ে ফুলমাণর নিকট ছুইটি পয়স। 
চাহিয়া আনিলাম ; পরে তদ্বারা কতকগুলিন ছোট ছোট মাছ কিনিয়া 
রাত্রিতে ইহা। রাকিব এমত মনে করিয়! সেই মাছ কুটিয়। ধুইয়। রাখিতেছি, 
এমন সময়ে আমার দ্বামী আর ছুইজন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ঘরে আইল । 
তাহার। সকলে কিঞ্চিৎ মত্ত ছিল, তাহাতে আমার স্বামী বড় রাগাছ্িত হুইয়! 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ওগো, ভাত তৈরি আছে কিনা? আমি উত্তর 
দিলাম, চারিটার সময় ভাত হয়? মাতাল হইয়া কি বলিতেছে, তুমি তাহা 
জান না, আর তুমি কে, যে তুমি ভাত চাছিতে আদিয়াছ ? খরচের নিমিত্ত 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ২১৩ 


কি তুমি পয়স। দিয়াছিলা? সে এই কথা শ্তনিষ্তা কোট? মাছের চুপড়িকে 
মাছস্ুদ্ধ লাথি মারিয়া! নর্দমাতে ফেলিয়া কহিল, তুই এমত কথ বলিস? 
আমি যদি পয়স। ন। দিই, তবে এই মাছ কি প্রকারে আপনার অন্য যোগাইয়। 
রাখিয়াছিলি ?”৮৮ 

এইবলে করুণাকে মেরে তার ন্বামী সঙ্গীদ্দের নিয়ে চলে গেল । মেমসাহেব 
একথা শুনে করুণাকে বুঝিয়ে বললেন, মাতালকে তিরস্কার করে কোনে! লাভ 
“নই, বরং তার সঙ্গে ভাল ব্যপহার করলে ফল পাওয়া যাবে। স্বামীকে যখন 
ত্যাগ করণ যাবে না তখন ধৈর্ধ্য ধরে তার চরিত্র পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে ॥ 
মেমসাহেবের সহযোগিতায় ধীরে ধীরে করুণার মনের পরিবর্তন হতে থাকে । 
করুণার বড় ছেলে বংশী বাবার মতোই দুশ্চরিত্র, এই বংশীর পরিণতি উপগ্তাসের 
পাতায় ঘটেছে তার অকাল মৃত্যু ধিঁয়ে। করুণার ছোট ছেলে নবীন মেম- 
সাহেবের বাড়ীতে খানলামার কাজ পেয়েছে। 

সখিক। অসুস্থ থাকায় বেশ কয়েকদিন করুণার সংবাদ নিতে পারেনান। 
প্রায় দেড় মাস পরে এসে দেখলেন করুণ।ব দেহ শীর্ণ, খন বিষ এবং সংসারের 
অবস্থ! পূর্বের চেয়েও খারাপ । স্বামীর স্বভাব পরিবর্তন হয়নি, তবে করুণা খুব 
ধৈর্যসহকারে তার স্বভাব পরিবর্তনের চেষ্টা কবছে। তিনি ঘখন করুণার সঙ্গে 
কথা বলছেন তখনই গ্রামের চৌকিদার মাতাল স্বামীকে ধরে নিয়ে এল । 
মেমসাহেব ওকে ভাল করে শুইয়ে দিতে বললেন । মেমসাহেবের কথা মত 
কাজ করলে করুণার শ্বামী ভাবল কোন বারবণিত অর্থের লোভে তার যত 
করছে। 

“করুণার এমত নৃতন ব্যবহার দেখিয়া তাহাব্র মাতাল স্বামী তাহাকে 
কিছুমাত্র চিনিতে ন। পারিয়। বিছানাতে শুইয়া আপন। আপনি বলিতে লাগিল, 
এ বেটী বড় ভাল মানুষ, ইহার ঘরে বরাবর আমিব।”৮৯ 

এরূপ আশ্চর্য্য নাটকীয় উক্তি ১৮৫২ খৃষ্টাবে বাঙ্গল। গগ্য সাহিত্যের পাতায় 
স্থান পেয়েছে, এ অপ্রত্যাশিত নয় কি? 

মেমসাহেব করুণাকে দু*টে। টাক। দিয়ে হ্বামীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবার 
পরামর্শ দিয়ে চলে গেলেন । পরে তিনি করুণার মুখেই শুনলেন যে করুণার 
স্বামীর জ্ঞান ফিরলে, করুণ তাকে ভাল ব্যবহার করেছে, স্নান করে আনতে 
বললে স্বামীর মুখে শুনল, 


২১৪ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


"বোধ হয্প, তুমি আমাকে ফুসলাইয়া আমার কাছে পয়সা লইতে চাও১--- 
সে পুষ্করিণী হইতে ফিরিয়া আইলে আমি একটা মাছুর দাবায় বিছাইয়। 
তাহাকে ইলিশ মাছের ব্যঞ্জন ও তাল অক্প ও ভাত আনিয়া দিলাম ।”৯০ 

স্্ীর ব্যবহারে আশ্চর্য্য ও সন্দেহ, এই দ্ঘিধান্বের মধ্যে দিয়ে করুণার 
স্বামীর ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়েছে । মদ খাওয়৷! ছেড়ে সপে কাজকে মন 
দিল। কক্ুণাও মাতাল ম্বামীর পরিবর্তনে মনে মনে খুশী, তাই সংসারের কাজ 
করা, গির্জায় যাওয়া শুরু হোলো । এভাবে ধীরে ধীরে করুণার চরিত্রের 
পরিবর্তন ঘটিয়ে উপন্যাসের পরিণতি ঘটিয়েছেন লেখিকা । 

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্ন দেন তার ৬/680০11) [10101570065 11) 73610891) 
[.106720015 (1932) গ্রন্থে লিখেছেন £ 
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“ফুলমণি ও করুণার বিবরণ”-এ চরিত্রগুলিকে মোটামুটি ছুই শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায়। লেখিকার গ্রস্থরচনার মধ্যেই এই শ্রেণী বিভাগের স্ত্র পাওয়া 
যায়। কয়েকটি চরিক্র ধমপরায়ণ, সৎ ও কত্তব্যনিষ্ঠ, অন্য চাঁরত্রগুলি কত্ৃব্য- 
বিমুখ এবং ধশ্মের প্রতি আস্থাহীন। ফুলমণি, প্রেম্াদ, স্ন্দরী, প্যারী, সাধু, 
সতাবতী প্রভৃতি প্রথমোক্তশ্রেণীর এবং করুণা, মধু, রাণী, বংশী, করুণার স্বামী 
ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর । লেখিক। এ দুই শ্রেণীর চরিজ্রকেই সমান যত্ব ও 
সহান্থৃতবতির সঙ্গে একেছেন তার রচনায় । কাহিনীর প্রত্যেকটি চরিত্র নিজদ্ব 
ব্যাক্তত্বের ঘ্ার1 বিশিষ্টতা লাভ করেছে। শ্রমতী ম্যলেন্দের চরিত্র চিন্তরণের 
এসটিই প্রধান কৃতিত্ব। শুধু সহানুত্ৃতি নয়, এই সমাজের বাস্তবান্ুলারা বর্ণনা 
ছিতেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দ্িয়েছেন। শতাধিক বৎসর পূর্বে বাঙলা4 
মিতভৃত পল্লী অঞ্চলের জীবন যাত্রার একটি নিখুঁত ছবি এ কাহিনীর মধ্যে 
আছে। এ ছবি শুধু বাঙ্গালী থুষ্টান সমাজের নয়, হিন্দু-ুষ্টান নিবিশেষে নিচু- 
তলার বাঙ্গালী জীবনের ছবি। কারণ খৃষ্টধর্ষে নবদীক্ষিত বাঙ্গালীরা হিন্দু 
ধর্ষের রীতিনীতি ও সংস্কারের হাত থেকে তখনে। মুক্ত হয়নি । শত্তাধিক 
বৎসর পূর্বেকার বাঙলার নিচুতলার সমাজ তার শৃখ-ছুঃখ, ভাজে-মন্দ, ঈর্ঘ, 
কুসংস্কার, ইকঠোর দারিপ্র্য ও অপরিচ্ছয্তা নিয়ে জ্বীবস্ত হয়ে উঠেছে। 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ১৫ 


সমসাময়িক বাঙ্গল। সাহিত্য পর্যালোচনায় এটি একটি সজীব বাস্তবাহুসারী 
সামাজিক চিত্র) এমতাবস্থায় বিশেষ প্রতিভার অধিকারী ন1 হলে প্রথম 
রচনাতে এমন অভিনবত্ধ স্থট্ি কর] সম্ভব যে হয়, লেখিকার রচন1 তারই সাক্ষ্য 
বহন করে। 


শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী 

উনবিংশ শতাবীর লেখিকাগণের মধ্যে শ্রীমতী হেমাঁঞ্গনী দেবীর সাহিত্য- 
জগতে রচনার সংখ্যা খুব বেশী না হ'লেও তার রচনার গুণগত দিক বিচারে 
উক্ত শতাবীর লেখিকা নামের তালিকায় উল্লেখ্য এই কারণে যে, একজন নারীর 
কথ। এবং সে নারীর ব্যথ। প্রকাশ করবার মতে। মানসিকতা ও সহিষ্ণুতা এই 
লেখিকার কলমে স্থান পেয়েছে । 

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর রচনার সংখ্যা খুবই কম এবং তদানীস্তন সময়ে 
তার রচন! মুদ্রিত আকারে প্রকাশ পাবে এ চিস্তাও লেখিকার ছিল না। সেই 
কারণে কোনে| বিশেষ তাগিদে নয়, নিতাস্তই নিজের খেয়ালেই লেখিকার 


লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে 'মনোরমা* আখ্যায়িক একথ সর্বপ্রথমেই স্বীকার 
করেছেন লেখিকা? 


“১২৭২ সালে আমি মনোরমার আখ্যায়িকা লিখিতে প্রবৃত্ত হই, এবং 
এ সালেই ইহা সমাপ্ত করি। কিন্তু ইহা মুদ্রাহ্নের নিতাস্ত অযোগ্য জানিয়। 
এ পর্যযস্ত কাহাকেও ন1 দেখাইয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। পরে, আমি 
যাহাকে সস্ত!নের ন্যায় ভালবাসি বারম্বার সেই স্রেহম্পদদের অনুরোধে অগত্যা 
মুত্রিত করিতে হইল । এক্ষণে চিরছ্ঃখিনী মনোরমাঁকে আপনার চরণে অর্পণ 
করিলাম । আমার মনোরমাকে মেহের চোখে দেখেন এই প্রার্থনা । 
আপনার চরণাশ্রিতা--গ্রমতী হেমাজিন । 
“মনোরম1” আখ্যায়িকায় যে চবিত্রগুলি স্থান পেয়েছে, তারমধ্যে মনোরম 
চরিত্রটি মূল চরিত্র ধার প্রবাহের ধারার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর গতিবিধি এবং 
একে ঘিরে আছে বেশ কয়েকটি নারী ও পুরুষ চরিত্র। এগুলি যথাক্রমে, 
হরিনাথ, ছুর্গাচরণ, মমোরঞ্জন, মনোহর, কমলা, ব্রাঙ্গণী, মনোরমার পিসী প্রমুখ । 
গ্রন্থের ভূমিকায় আখ্যায়িকার নাস্তিক! চরিত্র অর্থাৎ মূল চরিআ মনোরমার 
কিছু পরিচয় রেখেছেন । গ্রন্থবর্তরীর প্রসঙ্গেও তৃষিকাকার লিখেছেন যে, 


২১৬ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


গ্রন্থ প্রকাশের তাগিদে নয় সামাজিক নৈতিকতার তাগিদে অর্থাৎ সমাজের 
নারীর অবস্থানের কথা, তার স্থখ-ছুঃখের, উত্থান-পতনের কথা বলবার তাগিদ 
অন্ভব করেছেন লেখিক।, আর সেই কারণেই তিনি কলম ধরেছেন। 
ভূমিকাকারের বক্তব্য তুলে ধর যেতে পারে, যা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হবে 
আশা। কর যায়। 

“মনে|রমা পাঠকগণের হস্তে অপিত হহল। গ্রস্থকন্রীর অভিমত ন 
হইলেও আমি ঘত্ব পাইয়া! এখানি প্রকাশিত করিলাম । এতৎসম্বদ্ধে আমার 
যাহ] বক্তব্য, তাহ! ক্ষুন্্র ভূমিকায় বিবৃত করিলাম । 

প্রথমেই বলা ভাল, ধাহার। রসভাব-মাধুর্যয, অলঙ্কার-বোচত্র্য প্রভৃতি 
কাব্য শরীরের শোতা। ও সৌষ্টব দেখিতে চান “মনোরম” তাহাদে এ জন্য নহে, 
কারণ মুগ্স্বভাবা কুলকামিনীর1 কি এ সকল সৌন্দর্যের জন্মভূমি? গভীর- 
চিন্তাশীল পাঠক ! এখানি আপনাদের জন্যও নহে; মনোরম সাদৃশ্য সঞল! 
বালা কোমল মন আপনার্দের কঠোর চিন্তাশক্তির তৃপ্তিকর সামগ্রী কোথায় 
পাইবে? এতৎপাঠে নবন্থাস বুতূক্ষ নবাদলেরও আনন্দের সম্ভাবনা অল্প। 
“মনোরম” ধরিত্রব্রাক্ষণের কনা, সম্পত্তির মধ্যে এক পরল, কোমল ও উদ্দার 
মন। আর সচ্চরিত্ত স্বামীর সহবাসকে যদ্দি উচ্চশিক্ষা” বলেন, তবে মনোরম 
সে শিক্ষালাভ করিয়াছেন । 

সংশেপে গ্রস্থ-নাস্রিকার এইমাত্র পরিচয় দিলাম। এক্ষণে এতৎ্পাঠে 
কাহার মানন্দলাভের সম্ভাবনা? পাঠকগণ ! আপনাদের মধ্যে য্দ কেহ 
এরূপ প্রকৃতির লোক থাকেন, যিনি, একটি অকুত্রিম গ্রাম্য দৃশ্যের জন্য শত-শত- 
আহার্ধ-শোভ। পারিবাঁরক নাগারক দৃশ্তরাশি বিসর্জন দিতে প্রস্তত; ধিনি 
সভ্যতা ও বিলা(সিতার প্রলোভনপূর্ণ নিমন্ত্রণে কর্ণপাত না কারয়। প্ররতির আত 
সামান্য দানকেও অসামান্য ও অমূল্য বলিয়। জ্ঞান করেন । যিনি, প্রিয়তমাকে 
বিবিধ রত্বময্ন আভরণে ভৃষিত অপেক্ষা কতিপয় মানসিক আভরণে সজ্জিত 
দেখিলে প্রীতি হয়েন ॥ এই 'মনোরমা” প্রকৃতপক্ষে তাহার মনোরমা | 

গ্রন্থকত্রী আমার পরম আত্মীয়, এবং সম্বন্ধে গুরুজন, তিনি সাংসারিক 
কার্যের অবসরে এইখানি রচনা করিয়াছেন। এখানি মুদ্রিত ও সাধারণ- 
সমীপে প্রকাশিত হইবে ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই । অবসরকাল স্বচ্ছন্দ 
আতিবাহিত হইবে এই উদ্দেস্তে নিজের চেষ্টায় ঘতট্টুকু সাধ্য পড়িতে শিখিয়াছেন, 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ২১৭ 


এবং পাঠ্য সুশীলনকালে অন্তঃকরণে ষে সকল কোমলভাবের আবির্ভাব হইত, 
সময়ে সময়ে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । অতএব এই 'মনোরমা” তাহার 
নবোদিত স্থকুমার ও অপরিষ্ফুট সদ্ভাববৃক্ষের প্রথম মঞ্জরী। আমি একদা 
তাহার এই অধত্ব-রক্ষিত রচনার কিয়্দংশ পাঠ করিলাম। দেখিলাম, 
ইহাতে নিরীহ গ্রাম্য গৃহস্থ জীবনের ও সরল পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের কোমল 
ছবি আঙ্কষীত রহিয়াছে, কিন্ত গ্রন্থকত্রী৷ নিজে মুগ্ধত্বভাব ও অমায়িক বলয় সে 
সকল পৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করেন নাই । পরে ভাবলাম, বুঝিব। গ্রহকত্রী আমার 
বিশেষ আত্মীয় বলিয়া! তাহার লেখাটু আমার মিষ্ট লাগিল। এই ভাবয়া 
আমার ছুই একটি অপক্ষপাতী বন্ধুকে ইহা! পাড়য়া শুনাহলাম ; শৌভাগ্য ক্রমে 
তাহারা আমার সহিত একমত হইলেন। ন্নস্তর গ্রশ্থকত্রীর একপ্রকার 
আনচ্ছ। বা অসম্পূর্ণ হচ্ছাতেই এখানি মুদ্রত করিলাম । মুদ্রাঙ্কনকালে দুই 
একস্থানে বর্ণস্ুদ্ধির সংশোধন ভিন্ন আর বিশেষ কিছু প্রিবতন করি নাই। 
পূর্বেই বলিয়াছি, কোমলতা। ও সরলতা ভিন্ন মনোরমার অন্য গুণ নাই $ এক্ষনে 
কোমল ও সরল প্ররুতির পাঠকের। ইহার অনাদর না করিলেই মনোরমাকে 
মৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিব ॥। আমার মতে কণ্টকময় এই দুঃখের সংসারে ঘার্দ 
“কাব্য” 'কুস্থম” “কামিনী” এবং “কোমল ও সরলমন”, এই চার পদার্থ না থাঞ্তি 
তবে এই জীর্ণারণ্যে কেবল দুরস্ত শ্বাপদ্দকুল বিহার করিত--নরসমাজ” এ নামও 
থাকিত না। এই চারিটি থাকিতেই এংসার আমাদের বাসযোগ্য হইয়াছে। 
আবার নল, কাব্য, কুক্ম, কামিনী এবং কোমল ও সরলমন, এহ চারিটির 
মধে শেষ্রেটি অর্থাৎ “কোমল ও সরলমন” “ভোক্তা» এবং প্রথম তিনটি ভোগ্য । 
আমার সঙ্কেত বাক্য বোধহয় সকলের পক্ষে সুগম হহপ ৭7 এজন্য একটু 
পরিষ্কার করিয়া বলি। ধাহার “কোমল ও সরলমন” নাই, তান কাপদাস 
প্রভৃতি মহাকবিকুলের অপূর্ব ভাবভাগ্ারে, বিফপিত এস্থমবনের শ্বগীয় সৌন্দয্য- 
ভাগুারে এবং মুগ্ধস্বভাব কামিনীকুলের মধুপুণ হৃদয় ভাগারে, কদা৮ প্রবেশ 
করিতে পারবেন না; স্থতরাং সেই সেই রসের উপভোগ” তাহার অধুষ্টে নাহ । 


ইত্যলং পল্লবিতেন । 
কৰিকাতা প্রকাশক 
২* আষাঢ়, ১২৮১ সাল। শর সঃ 


২১৮ উমিশ শতকের বাম। জেখনী 


উক্ত ভূমিকাতেই মনোরমার ম্বভাব এবং তার পরিণতির আভাস রয়েছে । 
এক্ষণে, সংক্ষিপ্ত কাহিনী উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে চরিস্্গুলি, মূলতঃ ধমনোরমার 
কথা জানা যাবে । চারিটি পরিচ্ছেদে কাহিনীর সমাপ্তি অর্থাৎ মনোরমার 
প্রাণত্যাগের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখিকা । জয়পুর জেলার 
অস্তঃপাতী চন্দননগর সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ হরিনাথ মুখোপাধ্যায় বাস করতেন । 
তাঁর পত্বী কমলা ছিলেন পতিব্রতা। এই ব্রাঙ্ধণ দম্পতির একমাত্র পুত্র 
মনোরঞ্জন । ছেলেবেল৷ থেকেই মনোরঞগ্ুন ছিল পড়াশুনায় মনোযোগী । 

“বিদ্যালয়ের শিক্ষক ঘখন পা জিজ্ঞাসা করিতেন, শ্রেণীর অন্যান্য বালক 
অপেক্ষা মনোরগ্রন উত্তম বলিতে পারিত***।*৯২ 

সহপাঠী মনোহরের সঙ্গে মনোরগ্রনের |খুবই বন্ধুত্ব ছিল। ছু'জনে একসঙ্গে 
শয়ন, অধ্যয়ন চলত । কিন্ত তাদের আথিক অবস্থার তারতম্য ছিল । তা। 
সত্বেওর-“মনোহুর ধনাঢ্য লোকের সম্ভতান, হইয়াও প্রতিদিন মনোরঞ্ষনের 
বাটিতে আমিয়। পড়াশুনা করিত, কেবল আহারের সময় বাটি যাইত”-- ৮৯৩ 

হরিনাথের বাড়ীর অনতিদূরে বাসস্থ এক ব্রাক্ষণ, নাম ছুর্গাচরণ, তিনি 
বাণিজ্য-ব্যবসা1 দ্বার প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু হরিনাথের 
সঙ্গে তার যথেষ্ট সৌহছ্য ছিল। এই কারণে ছুর্গাচরণের কলকাতার ধাড়াতে 
হরিনাথ মনোরঞ্জন এবং মনোহরকে পরীক্ষা] দেবার জন্ত পাঠান । দুর্গাচরণ 
অর্থবান হলেও সচ্চরিজ ও ধানম্সিক ছিলেন। তার একমাত্র কন্যার নাম 
মনোরমা । 

পরীক্ষা! শেষে যখন মনোরঞগন ও মনোহর গ্রামে ফিরতে চাইল তখন 
ছুর্গীচরণ তাদের কয়েকটা দন অপেক্ষা করতে বললেন। কারণ তিনি কয়েক- 
দিনের মধ্যেই গ্রামে াবেন, তাই একসঙ্গে যাবার ইচ্ছা পোষণ করলে ছাত্রদ্য্ 
রাজী হয়ে গেল । 

কলকাতায় ক'দিন ঘুরে ফিরে নানান নতুন সামগ্রীও তাদের দেখালেন 
দুর্গাচরণ। কিন্ত তিনি হঠাৎ অন্থস্থ হয়ে পড়েন। ভাক্তার বহুচেষ্ট৷ করেও 
দুর্গাচরণকে রোগমুক্ত করতে সক্ষম হলেন না। ব্রাঙ্ষণ নিজের মৃত্যু নিকটবতী 
বুঝতে পেরে মনোরঞ্নের হাত ধরে বললেন, 

"বাপু! তুমি আমার যেরূপ সেবা! ও ঘত্ব করিয়াছ, পুত্রে পিতার এরূপ 
করে কিনা সন্দেহ । আমি কায়মনোবাক্যে জগৎপিত।র নিকট এই প্রার্থন। 


উনিশ শতকের বাম। জেখমী ২১৯ 


করিতেছি ষে তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া! জগতের মল সাধন কর-__আমি তোমাকে 
আর একটি অন্রোধ করিতেছি--আমার কন্যা্টির মধ্যে মধ্যে তত্বাবধান 
করিও এবং ব্রাঙ্মণীকে বলিও--আমি পরলোকে জগৎ পিতার নিকট গমন 
করিলাম *** 1৯৪ 
হুর্গাচরণের ভূত্যসহ মনোরঞ্জন ও মনোহর গ্রামে এসে পৌছিল। স্বামীর 
মৃত্যুসংবাদ শুনে ব্রাঙ্ধণী বারংবার মৃছ্1 যেতে লাগলেন এবং মৃছ্ণস্ভে নানানভাবে 
বিলাপ করতে লাগলেন । পদ্ঠের ছলে লেখিকার এই দীর্ঘ গ্রলাপ উপস্থাপনের 
দক্ষত। উল্লেখের দাবী রাখে । এক্ষণে সামান্য উপম। উপস্থাপিত হোলে । 
আমি নারী অভাগিনী পড়ে কাদি এক]। 
এস এস প্রাণনাথ | এসে দাও দেখা ॥ 
রঃ রঃ রঃ ...৮৯৫ 
্রাহ্মণীর এরূপ বিলাপ দেখে সকলেই তার প্রাণ নাশের আশঙ্কায় অত্যন্ত 
চঞ্চল হয়ে পড়ল এবং তাকে নানান ভাবে সাত্বন। দেবার চেষ্টা করেও বিফল 
হোলো! । ছুর্গাচরণের ব্যবসায়ের একজন বহুদিনের কর্মচারী ছিলেন, তিনি 
বহুদিন যাবৎ এদের বাড়ীতে থাকেন এবং তার কথা সকলেই শ্তনত। ব্রাহ্মণী 
যখন আত্মঘাতী হবার অর্থাৎ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হুলেন তখন এই বুদ্ধ 
কর্মচারী তাকে নানান যুক্তির সাহাষ্যে প্রবে'প দ্বিতে লাগলেন । একমাত্র কন্তা। 
মনোরমাকে দেখিয়ে বললেন, 
"এই স্থকুমারী কুমারীর কি এখন পিতৃহীন হইবার সময় । মা তুমি 
ধৈর্যযাবলম্বন কর। স্থির হও, উঠ! উঠিস্রা উহাকে নিকটে ভাক'.1*৯৬ 
ব্রাহ্মণী যদ্দিও বৃদ্ধ কর্মচারীর প্রবাধ বাক্যে কিছুট। শাস্ত হয়ে আত্মহত্য। 
করবার চিন্তা ত্যাগ করলেন কিন্তু তিনি আর সংসারা হলেন না। তিনি 
বাড়ীর নিকটম্থ তাদের পুণ্পোদ্যানে এসে বললেন, 
“তোমাদের সকলকে বিনয় করিয়া বলিতেছি পুরুষমাজ্রেই যেন, এ উদ্যানে 
না আমেন। আমি সংকল্প করিয়াছি যে পুরুষের মুখাবলোকন করিব না।”৯৭ 
ব্রাহ্মণী উদ্যানস্থিত রামপীতার মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে পাশে 
একটি সামান্ত গৃহ ছিল, তার মধ্যে বসবাস করবার সংকল্প নিলেন । মনোরমা 
হবানীর কাছেই থাকড় এবং ভার পিসীম। তার দেখাশুন। করতেন । 


২২* উনিশ শতকের বামা লেখনী 


একদিন মনোরঞ্জনের মা তার্দের খবর নিতে এলে মনোরমার পিসীমার 
কাছে সব শুনে ব্রাহ্মণীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন । ব্রাক্ষণী তাকে তার মনের 
দুঃখের কথা বললেন ; এবং মনোরম] বিষয়ে তার চিস্তার কথা বলতে গিয়ে 
বললেন যে, মনোরমাই তার জীবনের একমাত্র পায়ের বেড়ি, 

“আপনি দি দয়] করিয়া মনোরগ্জনের সহিত মনোরমার বিবাহ দেন, তাহ। 
হইলে আমাকে এই গুরুতর চিত্ত হইতে মুক্ত করা হয় ।৮৯৮ 

মনোরঞ্রনের মাত। এ প্রস্তাব অগ্রাহহ করতে পারলেন না। তাই হরিনাথ 
তার পুত্র মনোরঞ্নের সঙ্গে মনোরমার বিবাহ দ্রিলেন। ব্রাম্থীণীকে চিন্তা মুক্ত 
করেও মনোরঞ্রনের মাতা আর পুত্রবধূ নিয়ে ঘব করবার আশাপূর্ণ করতে 
পারলেন না, কিছুদিনেব মধ্যেই হঠাৎ জরে তিনি পরলোকগমন করেন। 

খায়ের মৃত্যুতে মনোরঞ্জন অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়ল। মনোহর বন্ধুর পাশে থেকে 
তাকে নানান ভাবে সাস্বন দেবার চেষ্টা করতে লাগল । বিবাহের কিছুদিনের 
মধ্যেই মাতৃবিয়োগ হেতু মনোরঞ্জনের যত রাগ গিয়ে পড়ল মনোরমার উপর, 
ক্রোধে সে নারীজাতির বিষয়ে দোষারোপ করলে মনোহর তাক বোঝালো।, 

“আ্ীজাতির প্রতি এতে দোষারোপ কি জন্য করিতেছ ?.-'পৃথিবার হিতের 
জন্যই করুণাময় পরমেশ্বর স্ত্রী জাতিকে কোমলপ্রকৃতি ও সাহসহীন করিয়াছেন, 
"শ্রী জাতি দ্বারা জগতের উপকার হয় না একথা তোমায় কে বলিল? 
ইহাদিগকে উত্তমরূপে বিগ্যাশিক্ষা করাইলে এবং সদুপদেশ প্রদান করিলে 
বুঝিতে পারিবে যে স্ত্রীজাতি দ্বারা জগতের উপকার হইতে পারে কিন1 1৯৯ 

এখানে লেখিকার নারী জাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে । এর 
কিছুদিন পরে মনোরমার মায়ের মৃত্যু হলে।। বেচারা মনোরম], শৈশবের অতি 
আদরে পালিতা ছুর্গাচরণের একমাত্র কন্তা সে, অসময়ে পিতৃবিয়োগ এবং মায়ের 
অনাদর | যদ্দিও ব। শ্বশ্রমাতার স্সেহ পাবার জন্য বিবাহ হলো, কিন্তু তা থেকেও 
সে বঞ্চিত হলো, এমনাক স্বামীর ভালবাস থেকেও বঞ্চিত । এখন স্ব-মাতৃ- 
বিয়োগে সে একেবারে এক হয়ে পড়ল । মনোরমার মায়ের মৃতু হওয়ায় এবং 
একে স্ত্রীবিহীন সংসার দেখাশুন। করবার জন্য হরিনাথ পুজবধৃকে ্বগৃহে নিয়ে 
এলেন । মনোরমা শ্বস্তরের গৃহে এলো, এবং স্বামী ও শ্বশুরের দেখাশুনার ভার 
নিয়ে ত" ম্বষত্বে প্রতিপালন করবার চেষ্টাও করতে লাগল । শ্বশুর বাড়ীতে 
বছদিনের একজন পরিচারিকণ ছিল, সেই-ই মনোরমার সঙ্গে সাংসারিক কাজে 


উন্নিশ শতকের বাম! লেখনী ২২১ 


সাহাষ্য করত। মনোরম! লেখাপড়া একেবারেই শেখে মাই, সেইকারণেই 
মনোরঞ্জন তাকে বিজ্যাশিক্ষা ও তৎসঙ্গে জ্ঞানোপর্দেশ দিতে আরম্ভ করলে] । 
“মনোরম পাতির আজ্ঞানুসারে প্রথমভাগ আরম্ভ করিলেন এবং একাগ্র 
চিত্তে পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিলেন ।*১০০ 
সারাদিন গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম করবার পর রাত্রে মনোরম অধ্যয়ন 
করতে লাগল । এভাবে ধীরে ধীরে সে বাংলা পড়তে ও লিখতে শিখল । 
কিছুদিন এভাবে তাদের সংসার ভালই চলছিল । কিন্তু সামান্য চাষ-বাসের 
উপর নির্ভর করে সংসার চালানে| কঠিন হয়ে পড়লে মনোরঞ্জন চাকরীর চেষ্টা 
করতে লাগল। ইতিমধ্যে তার্দের ছুটি পুত্রসস্তান হয়েছে । মনোরঞ্ুনের 
একট। কাজও যোগাড় হ'ল, গোরকপুরের জমিদারের অধীনে দু'শত টাকা 
মাইনের চাকরী, তাই স্ত্রী-পুত্র ও পিতাকে রেখে কর্স্থলে রওনা হলো । 
এর কিছুদিনের মধ্যে মনোরঞ্জনের পিত। পুত্রের চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন । 
দিন দিন শ্বশুরের অবস্থার অবনতি হতে লাগল, মনোরম তাই ম্বামীকে পত্র 
লিখল । কিন্তু কোনে উত্তর আসার পূর্বেই হরিনাথ পরলোকগমন করলেন। 
মনোরম] একেবারে একা হয়ে ছুটি পুত্রসন্তান নিয়ে অত্যন্ত চিন্তায় পড়ল, 
এদ্দিকে স্বামীর কোনরূপ পত্র না পাওয়ায় সে একেবারে অধীর হয়ে পড়ল, 
সবসময়ই সে পতি চিন্তায় মগ্ন । 
একদিন মনোরমার পঞ্চমব্ষাঁয় পুত্র একটি পত্র এনে মায়ের হাতে দিল । 
মনোরগরনের পত্র বুঝতে পেরে এবং কোনো অমঙ্গল আশঙ্কায় মনোরমা সে পত্র 
খুলতে পারল না, মনোহরের পত্বী অবশেষে সে পত্র খুলে দেখল_-মনোরঞ্জনের 
লেখ' দীর্ঘ বিলাপপূর্ণ পত্র । 
দেখ। ঘর্দি পাই তবে বলিব সকল । 
নতৃব! আমার মনে জ্বলিবে অনল ॥ 
তি 5৩৩ ৬৩ ডওও ৪৩৬ ৯,১০১ 
মনোরঞ্জনের পজ্জ্রের বিষয় ছিল যে, গোরখপুরে চাকরী করতে গিয়ে 
সেখানকার জমিদারের কর্মচারীর কারসাজিতে মনোরগ্জনকে চুরির অপবাদে 
হাজতে পাঠানে। হয় এবং বন্দী থাকা অবস্থাতেই অতিকষ্টে মনোরঞ্ুন মমোরমাকে 
এ পত্র লেখেন। 


২২২ উদ্িশ শতকের বা! লেখনী 


পত্রপাঠের লঙ্গে সঙ্গেই মমোরম। নমস্ত বিষয় অবগত হয়ে আর কাল বিলম্ব 
ন! করে পুত্রসন্তান ছ'টিকে মনোহরের স্ত্রীর কাছে রেখে পুরানো পরিচারিকাকে 
নিয়ে গোরথপুরে ধাজ্জা করল । মনোরম কোনদিন গৃহের বাইরে বার হয়নি, 
তার কাছে তাই রান্তাঘাট একেবারেই অজান।। 

“কতক হাটিয়া। কতক রেলে **'এইক্পে মনোরম অষ্টম দিবসে গোরখপুরে 
পঁছুছিলেন।*১০২ 

গোরখপুরে গিয়ে তার শুনল নির্দোযী প্রমাণ হওয়াতে তিনদিন হলো 
মনোরগ্রন কারামুক্ত হয়ে অযোধ্যা গিয়েছে । মনোরম অযোধ্য। রওন। হলো । 
সেখানে গিয়ে শুনল ষে, অযোধ্যায় ঘণ্ট1 পাচ-ছয় বিশ্রাম করবার পর মনোরঞ্জন 
নৈমিষারণ্য গমন করেছেন। নৈমিষারণ্যে পৌছে তারা৷ জানল, জনকপুরে 
গমন করেছেন। অনেককষ্টে জনকপুরে এসে মনোরম স্বামীর অনুসন্ধান করতে 
লাগল । কিন্তু কিছুতেই ঘখন মনোরঞ্নের সন্ধান পাওয়া] গেল না তখন বৃদ্ধা 
পরিচারিকাকে বাড়ী ফিরে ঘেতে বলে মনোরম] ছ'চোখ যেদিকে ঘায় চলে ঘাবে 
বলে এগিয়ে চলল। 

পরিচারিক! ক্রন্দন করতে করতে ফিরতে লাগল, এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এলে 
বৃদ্ধা খুব অসহায় বোধ করতে লাগলে তার ক্রন্দনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে 
থাকে । পথে এ সময় এক যুবকের সঙ্গে দেখ। হওয়ায় সে সব তাকে খুলে বলল 
এবং তার। ছুজনে মিলে মনোরমাকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলল । 
যুবক জানতে চাইল, “বাছা! ছুঃখিনী মনোরম পতির উদ্দেশ্যে কোন দিক 
গিয়াছে বলিতে পার ?”১০৩ 

তার] দু'জনে যে পথে মনোরম গিয়েছে সেদিকে এগিয়ে চলল, পথে 
মনোহরের সঙ্গে তাদের দেখা হ'লে বৃদ্ধা তাকে সবকথা বসল । যুবক এতক্ষণ 
আত্মগোপন করে থাকলেও এবার আর নিজের পরিচয় না দিয়ে থাকতে পারল 
না। বদ্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, 

*তোমার্দের হুতভাগ। মনোরঞ্জন এই এখনও জীবিত আছে 1১০৪ 

তার। সবাই মিলে এগিয়ে চলল মনোরমার খোঁজে । এদিকে মনোরন। 
পতিবিরহে অগ্নিকৃণ্ডে ঝাপ দেবার প্রস্ততি নিজ্ছিল। যখন অগ্স্িশিখা গগনম্পর্শ 
করল তখন তার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে করতে মনোরম! প্রার্থন1! করতে 
লাগল-_ 
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কোথায় হে দীননাথ । দাও দরশন। 
অভাগিনী আত্মপ্রাণ দেয় বিসর্জন ।১০৫ 
মনোরঞ্জন ও মনোহর দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে ছুটে গেল, কাছে এসে 
মনোরম্রার হাত ধরে মনোরঞ্জন কিছু বলবার আগেই সে চেতন শুন্য হয়ে 
মাটিতে পড়ে গেল, এ-যৃর্ছ৷ আর ভাঙ্গল ন]। 
লেখিক! সম্পুর্ণ আখ্যায়িকা৷ জুড়েই মনোরমার শৈশব থেকে জীবনের শেষ 
পরিণতির কথাই বলে গিয়েছেন, সেই কারণে তার রচনার সার্থক নামকরণ 
হয়েছে বলা যায়। গগ্য-পদ্যের সমন্বয়ে লিখিত আখ্যায়িকাখানি লেখিকার 
বলিষ্ঠ লেখনীর সাক্ষ্য বহন করে । এছাড়। শুরু থেকে শেষ পর্যযস্ত সমাজ সংসার 
সমস্যাবহুল একটি বাস্তব চিত্র লেখিক? ত্বার লেখনীতে চিত্রিত করেছেন। 
স্্ীশিক্ষা! যে সমাজের পক্ষে কতট? সাহায্যকারী এবং সফল প্রদান করতে পারে 
উনবিংশ শতাববীর এই লেখিক1 তা অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই বোধ 
হয় মনোরমাকে শিক্ষিত করবার দায়িত্ব পালনে মনোরঞ্জনকে আরুই করেন। 


সরোজকুমারী গুপ্ত 

সরোক্তকুমারী দেবীর কাহিনী ব1 ক্ষুদ্র গল্প, গ্রন্থটি ছোট-মাঝারি মাপের 
এগারোটি গল্লের সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়, ১৩১৫ বঙ্গাবে। গল্পগুলি ধথা ক্রমে 
ভূল» “বিসর্জন? “অপৃষ্ট, বিহ্বারস্তে লঘুক্রিয়া*, “সন্দেহ বিভ্রাট” “পরাজয়”, 
প্রতিশোধ” শাপেবর”॥ হারজিত+, ধুরেণ সমাপয়ে” এবং “প্রেমের জয়?। 
ওক্ত গ্রন্থের গল্পগুলি লেখিকার মূল্যবান রচনা । এ বিষয়ে উল্লেখ্য, তৃমিকাতে 
| ক্ষীরোদ্রচক্ু রায় মহাশয়ের বক্তব), 

প্বর্তমান গ্রন্থের রচয়িক্রী সরোজকুমারী ও শুমতী ন্বর্ণকুমারার পূর্বে মহিলা! 
রচিত বাঙ্গাল। নবেল এদেশে আর প্রচার হয় নাই। সরোজকুমারী নবেল 
রচনায় দ্বিতীয় মহিল1 এবং এই তাহার প্রথম উদ্যম ।-***১০৬ 

উক্ত গল্পগুলি নানান ম্বাদের । ইংরাজী গল্প অবলম্বনে রচিত হয়েছে “ভুল 
গল্পটি । এটি একটি ইংরাজী গল্পের ছায়ান্ছভাসে লিখিত অর্থাৎ অন্থুবাদিত 
নয়। গল্পের চরিত্রগুলি,_এলা স্থকুমার, পিসিমা, অবিনাশ দাদা, দিদি, 
মিষটার বস্থু, লীলা, বিনম্ব, স্থরেশ মজুমদার, দেবেন দত, মিস লি, আয়া 
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প্রমুখ । সংক্ষিপ্ত কাহিনী উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তর প্রাত আলোকপাত 
করা যাবে । এল] স্কুষারের স্ত্রী, দেবেন দত্ত গল্পের খল নায়ক, সে স্থকুমারের 
সহপাঠী। পার্থচরিক্র হিসাবে স্থরেশ মজুমদার কাহিনীর গুরুত্ব এনেছে । 
অন্থান্ত পার্্চরিত্রগুলি কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে । এলার 
সামান্য ভুলের জন্য খলনায়ক দেবেন কাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং এল 
কুমারের মধ্যে বিচ্ছের্দ ঘটায় । এই বিচ্ছেদের স্যত্র একটি উড়ে! চিঠি যা 
এলাকে চঞ্চল করে দিয়ে বিচ্ছেদের স্থচন1 ঘটায় । চিঠির বক্তব্যের কিছু অংশ 
তুলে ধরা হলো । 


মযাভাষ - 

“আপনাকে শিরোনামায় মিসেস রায়” লিখতে বাধ্য হইলাম "তিনি 
ধর্মতঃ আপনার শ্বামী নহেন, কারণ তিনি যখন বিলাতে ছিলেন, তখন 
আমার্দিগের দেশের বিধিমতে লিই প্রকৃত মিসেল রায়। এই বিবাহের 
সরর্টিফিকেটের নকল পাঠাইলাম 1” 

আপনার বিশ্বাসী 
কেম্তিজ তাং-সন | এম. এল. শ্মিথ 1১০৭ 


এই' চিঠিটিই একটি সুন্দর সংসার ভেঙ্গে দিয়েছে । কিন্তু পরবতী সময়ে 
শ্ররেশ মজুমদারের সহায়তায় এ চিঠি জাল প্রমাণিত হয়। মিন লি যে দেবেন 
দত্ত কর্তৃক একটি কল্পিত চরিত্র ঘাকে সুকুমারের স্ত্রী সাজিয়ে বিচ্ছেদের স্চন। 
করা হয়, এ প্রমাণ করে স্বরেশ এলাকে পত্র লেখেন। কিন্তু এ চিঠি পাবার 
আগেই স্কুমার বিলেত পাড়ি দেন। এলার সন্দেহ মৌচনের জন্য উপযুক্ত 
প্রমাণ সংগ্রহের জন্য এলার উপর অভিমান করেই স্থকুমার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। এ চিঠিটি দেবেন যে কলকাত] থেকে পাঠিয়েছে সে প্রমাণও পাওয়। 
গেল । কিন্তু মনের ভুলে এল দেবেনের চিঠিটি শীতের বস্ত্র শালের মধ্যে রাখায় 
এবং তা স্থক্মার দেখতে চাওয়ায় চিঠিটি দেখাতে পারেনি! চিঠিটি ষে 
স্লকাতা থেকে পাঠানে। হয়েছে তার প্রমাণ ও খেলে স্থরেশের চিঠি থেকে এবং 
এলাও ছিঠিটি খোজ করে পেয়ে সমস্ত বিষয়ই বুঝতে পারে । কিন্তু খন আর 
কিছু করবার নেই, স্থকূমার বিলেত পাড়ি দিয়েছে । ব্যাপারটা ঘখন জলের 
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বত পরিক্ষার হয়ে গেল তখন এল] নিজের ভূল শ্বীকার করে, ক্ষম। প্রার্থনা 
চেয়ে স্বকযারকে পত্র লেখে । কিন্ক এখানেও একটি ছোট ভূলে সে পঞ্র 
স্থকুমারের হাতে পৌছালো না। ভূলটি হোলে, এলার বাচ্চার আয়ার। 
আয়াকে চিঠিটি পোষ্ট করবার জন্য দেওয়া হয়, কিস্কু (দে মনের ভূলে চিঠিটি 
পোষ্ট করে না। 

এভাবে ক্রমশঃ সামান্য ভূল বিচ্ছেদ্দের বেদনাকে বাড়িয়ে বৃহত্তর আকার 
ধারণ করে এবং বেশ কিছুকাল চিরস্থায়ীও হয় । অবশেষে এ ভূলের পরিসমাপ্তি 
ঘটে এলার ছেলে “অমিয়”র নামকরণের আগের দিন । আয়ার সে চিঠির কথা 
মনে পড়লে মে তখনই এলাকে দেখালে, নিজের ভূল স্বীকারক্তিপূর্বক 
স্থকুমারকে এল। পত্রটি পাঠিয়ে দেয় । পত্র প্রাপ্তির পর সব অভিমানের অবসান 
ঘটে, বিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি ঘটে । এল ও স্থুকুমারের মিলন সংগঠিত হয় । 

উক্ত ঘটনার ধারাবাহিকত] কাহিনীকে পূর্ণ রূপ দিয়েছে এবং নামকরণে 
সার্থকতাও রক্ষা করেছে । 

লেখিকার এ গল্পের মূল চরিত্রগুলিকে পাশ্বচরিজ্রগুলিও যথেষ্ট সহায়ত। 
করেছে যা গল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে অত্যন্ত সাবলিলভাবে । এবং 
নামকরণও সঠিক হয়েছে । 

সমাজের বাস্তবজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রকাশ পেয়েছে লেখিকার 
“বিসর্জন” এবং “অৃষ্ট' গল্প ছুটিতে, যেখানে কাহিনীর শুরুতেই তিনি উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন ষে, এটি একটি সতা ঘটন। অবলম্বনে লিখিত । 

“বিনর্জন; গল্পের চরিন্ত্রগুলি হলো--উমাশশী, উম্বার পিতা, শরৎচন্দ্র, উমার 
শাশুড়ী এবং মেয়ে হুধাময়ী । এ গল্পের কাহিনী একেবারে সমাজের ঘরোয়া 
কথা যেখানে উমাশশীই মুখ্য চরিজ্্র এবং অন্যান্য চরিজ্রগুলি উমাশশীর জীধনের 
পরিণতি ঘটাবার পক্ষে সাহাধ্য করেছে । শৈশব থেকে চিরকুগ্া ও ভীরু- 
স্বভাবের উমাশশী সকলের চোখে বোকা মেয়ে হু'ক্ে শৈশব সগ্চ পার হয়ে 
কৈশোরে পা দিয়েছে । এগারে! বছর বয়সে বি. এ পাশ করা বি. এল, পাঠরত 
শরৎচন্দ্র সঙ্গে বিবাহ হয়। বি. এল. পাশ করে স্বামী গ্রামে প্র্যাকটিস 
করবার জন্য স্ত্রী উমাশশীকে নিয়ে গ্রামে তার নিজের বাড়ীতে বসবাস করতে 
লাগল । শ্বশ্তরবাড়ীতে উমাশশীকে বোকা বে উপাধি গ্রহণ করতে হোলে! তার 
সরল ও ভীক স্বভাবের জন্য । ষোড়শ বছর বয়সে সে একটি শিশুকন্যাব জন 


১৫ 
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ছিল, নাম হধাময়ী । সে এখন ম। উমাশশী। কিন্তু উমাশশীর জীবনে বুঝিবা 
পাস্তি নেই, তাই শরৎচন্দ্র হঠাৎ অস্থস্থ হয়ে পড়লেন এবং অবশেষে পরলোকগমন 
করলেন। স্বামী বিচ্ছেদের শোক সামলে উঠতে না উঠতেই অর্থাৎ ছ"মাসের 
মধ্যে ছুই বছরের কন্যা জলে ডুবে মারা গেল ॥ সংসারের প্রতি বিদ্বেষ, হতাশা 
উমাশশীকে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল । ভাই শে প্রন্ষচর্ধয গ্রহণ করল। কিন্ত 
কঠোর ব্রহ্ষচর্যের ফলে তার শরীর অন্ুস্থ হয়ে পড়ল এবং শেষ হলো মৃত্যুতে । 
কাহিনীর শেষে লেখিকার উক্তি গল্পের সজীবতা এনেছে । 

“হরিনামের মালা হাতে ধরিয়া অভাগিনী কন্তঠাশোকে কাতরা বিধবা 
সঙ্ঞানে হরির বৈকু লোকে চলিয়া গেল। সেই দগ্ধ প্রাণ শাস্তি লভিল। 
এখনও শামার মানসচক্ষে সেই দৃষ্ জীবস্তভাবে জাগিয়া আছে, জীবনের শেষ 
দিন পর্যন্ত থাকিবে । বিধব। হইম্বা সে বখ্সরখানেক এ পৃথিবীতে অশেস 
যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে । তাহার ব্রত পূর্ণ হইলে সে অমর ধামে .তিদেবতার 
চরণোদেশে চলিয়া গেল। ঈশ্বর তাহাদের ছুঃখময় তাপিত আত্মঘয়কে 
সম্মিলিত করিয়। চিরশীতল করুণ, এই প্রার্থন1 1৮১০৮ 

“আনুষ্ট গল্পের চরিত্রগুলি-_-মনোরমা, নরেন, গুরুঠাকুর, কুন্থম, নরেন্দ্র 
বাবা, ধততীন, খুড়ীমা, মনোরমার মা, নরেন্দ্র মা, শরজন্দ্র, যতীশ প্রমুখ । 
গ্ররুঠাকূরের ভবিষ্ত্বাণী, পিতার শাসনের কারণে স্বামী-ন্ত্রী মিলনে বাধা ঘটায় 
একাকী থাকার নিসঙ্গতা, অবশেষে স্বামীর মৃত্যুতে মনোরমার জীবনের দুঃসহ 
অন্ধকার রাত্রির শুর-__এখানেই কাহিনীর শেহ্ব ! তাই মনোর্য! এ গল্পের মুখ্য 
চরিত্র, যাকে ঘিরে অন্যান্য চরিত্র কাহিনীর উপযোগিতা অনুসারে ধারাবাহিকত। 
বজায় রেখেছে । 

কিশোরী মনোরমার বিবাহ হয় বি. এ পাঠরত] নরেন্দ্র সঙ্গে । ফুলশধ্যার 
রাত্রে গুক্ুঠাকুর মনোরমাকে আশীর্বাদ করতে এলে তার হাত দেখে ক্ষু্ 
নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "মা তুমি লক্ষ্মী, তুমি চিরস্থ্থী হও” | গুরুঠাকুরের এই 
আশীর্বাদ কাহিনীর শেষে গিয়ে প্রহসনে পরিণত হয়েছে কিভাবে তা লেখিকার 
লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে । ফুলশধ্যার রাত্রেই মনোরমার প্রবল জ্বর হুল, 
এদিকে নরেন্দ্রের পড়াশুনা, সবদ্দিক বিবেচন৷ করে নরেন্দের পিতা ঠিক করলেন 
দু'জনকে আলাদা রাখবার এবং তা কার্ষকরীও হলে! । বিবাহের পর পরই 
শ্বশুরবাডী গিয়ে নরেন্দ্র পিতার আদেশাহুসারে মনোরমাকে সেখানে রেখে এল । 


উনিশ শতকের বাম! লেখনী ২২৭ 


কিশোরী মনোরমার এই আলাদ। থাকা একেবারেই ভাল লাগে না, তযু 
উপায় নেই, শ্বশুরের নির্দেশ । নরেন্দ্র ও মনোরম উভয়ই একাকীত্ব অনুভব 
করে, যোগাযোগ শুধুমাত্র চিঠিতে । চাক্ষুষ মিলনের জন্ঠ উভয়ের আকুল, 
পরীক্ষা শেষে পিতার অন্মতি ব্যতিরেকেই নরেন্দ্র চলে ধায় মনোরমার সঙ্গে 
দিন তিন চারেকের জন্য দেখা করতে । শ্বশুর বাড়ীর আদর একদিকে, 
অন্যদ্দিকে পিতার শাসন, নরেজ্র জামাইষঠিতে আবার আসবার প্রতিশতি দিয়ে 
বিদায় নেয়।। 

খুড়ীমার হাওয়া বদল করবার জন্য জামালপুরে যাবার প্রয়োজন, নরেক্দ 
তাকে নিয়ে এল । ইতিমধ্যে বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরোয়, পিতার নিকট 
থেকে কোনে পত্র নেই । শুধুমাত্র ভায়ের কাছ থেকে পত্র পায়, পরীক্ষায় ফেল 
হবার সংবাদ । নরেন্দ্র পিতার এক্প ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে পড়ল! পিার 
সামনে যাঁনার মত মানসিক শক্তি তার ছিল ন1। তাই সে খুড়ীমার সঙ্গে 
জামালপুরে থাকতে লাগল ।॥। এই জামালপুরেই একদিন গঙ্গাবক্ষে তিন 
পাহাড়ের মন্দির দর্শন করতে যাবার জন্যা রওন। হয় দুই বন্ধু । কিন্ত পথে 
নৌকাডুবি হয়ে নরেন্্র ও ঘতীশ উভয়েই মারা যান। জামাইষগীতে তার 
আস হল না। মনোরমার স্বামীর চিরবিচ্ছেদ এবং দুঃখের রজনী শুরু । 
এখনকার মনোরমার অবস্থা বলেছেন লেখিকা তাঁর লেখনীতে-- 

“এখনো সে অধত্বে পালিত বন্য কুস্থমের মত পড়িয়া আছে। কবেসে 
দিন আবার সে নরেন্দ্রকে পাইয়া সকল ব্যথ। ভূলিবে? এই জগতের বিরহের 
পর কি সেই পুণ্য লোকে চিরমিলন হইবে না-1৮১*৯ 

সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে নিয়ে লেখিক! আরো যে গল্প বা কাহিনী 
লিখেছেন তার মধ্যে নারীর দত্তের পরিণতিকে দেখিয়েছেন বহ্বারস্তে লঘুক্রিয়” 
গল্পে । স্বামীকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে স্ত্রী যে নিজের এবং সংসারের কত 
ক্ষতি ডেকে আনতে পারে তার একটি চিত্র লেখিকা তার “সন্দেহবিভ্রাটঃ 
গল্পের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। 

ধনীর ছুহিত। উষার সঙ্গে দরিত্র মেধাবী ছাত্র নীরদের বিবাহ হওয়ায় 
সামাজিক এবং সাংসারিক ক্ষেত্রে যে প্রতিফলন পড়েছে তারই একটা নিটোল 
চিত্র একেছেন সরোজকুমারী দেবী তার “হ্বারভে লথুক্রিয়া, গল্পটিতে। 
বহ্বারস্তে লুক্রিয় অর্থাৎ বু জাঁকজমক সহকারে আরম্ত কর্ষের তুচ্ছ পরিণতি 


২২৮ উমিশ শতকের বাম লেখনী 


বা সামান্য ফললাভ । এ-গল্লের মধ্য দিয়ে ধনী দরিজ্রের সম্পর্ক এবং উভয়ের 
কাছে কার দাম কত বেশী তা৷ প্রকাশ পেয়েছে লেখিকার এ গল্পলে। ধনীর 
আছে ধনসম্পদদের অহংকার আর দরিদ্রের আছে বিদ্যার গৌরব, যে সম্পদে 
সমৃদ্ধশালী দরিদ্র নীরদ স্ত্রীর অন্যায় দস্তকে মেনে নিতে পারেনি, প্রতিবাদ 
করেছেন অত্যন্ত শালীনত বজায় রেখে । এ প্রতিবার্দের ভাষা! নীরব । তাই 
তো নীরদ জয়ী হয়েছে আর উবা আত্মগরিম1? ও দত্তের জালায় নিজেকে 
জালিয়ে-পুড়য়ে শোধন করে আত্মসমর্পণ করেছে স্বামীর কাছে । বিত্তবান 
উমাকাস্তথাবু তার দ্বাদশবধাঁয়1 কন্তা! উষ্যাকে বিবাহ দেন মেধাবী দরিদ্র ছাত্র 
নীরদের সঙ্গে এপং একই সঙ্গে নীরদের পড়াশুনার সমস্ত আথিক দায়িত্ব নেন। 
ধনী পিতার আদরের ছুহিত। উষ। ছিল জেদী এবং স্বাধীনচেতা । এর ফলে 
দাম্পত্য জীবনে ছোট-থাটে। দেনা-পাওনা, মান-অপমান, চাওয়া-পাওয়া 
প্রভৃতির ভ্বন্বে পরে উভয়েরই মধ্যে বাক্বিতণ্ডা হোতে থাকে । এমনি একদিন 
গঙ্গ। সানকে কেন্দ্র করে স্বামীন্ত্রীর মধ্যে বাকৃবিতগ্া চরমে পৌছোয় এবং নীরদ 
বস্ততঃ পক্ষে স্ত্রীর উপর ক্রোধ এবং অভিমান করে লাহোরে চলে ঘায় বি. এল, 
প্র্যাক্টিসের আছিলায়। আত্মগরিমায় গরবিনী উষ। আত্মসম্মানবোধ প্রতিষ্ঠিত 
করতে গিয়ে তার্দের ম্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বিচ্ছেদে টেনে আনে, পরবর্তীসময়ে 
ভুল বুঝতে পেরে অন্ুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়। এবং ম্বামীর চলে যাবার 
কিছুদিনের মধ্যে শয্যা নেয়। তার শরীর ভেঙ্গে পড়তে থাকে, এ বিষয়টি 
উমাকান্তবাবু এবং তার স্ত্রী উভয়ের চোখে এড়ায় নি। তাই তারা মধ্যস্থতা 
করে উভয়ের মিলনে সাহায্য করেন। উষাকে নিয়ে তার) তীর্থভ্রমনে যান 
এবং সেখানে থেকে ফেরবার পথে লাহোরে নীরদের সঙ্গে দেখা করতে 
গিয়ে দেখলেন, নীরদ কংগ্রেস অধিবেশন থেকে ফেরবার পথে দুর্ঘটনা ফলে 
অসুস্থ হয়ে পড়ে । সেই রাত্রেই উষা! সবার অলক্ষ্যে স্বামীর কাছে গিয়ে নিজের 
তুল স্বীকার করে নেয়। ফলতঃ দু-জনের মধ্যে ষে প্রতিবন্ধকতা ত1 কেটে গিয়ে 
পুনরায় উষার সঙ্গে নীরদ একাত্ব হয়ে ষায় এবং চিরবেচ্ছেদ্দের অবসান ঘটে । 
স্বধীর চন্দ্র তার গ্রামের জমিদারীর দায়িত্বভার নায়েব মহাশয়ের উপর 
সবাক করে স্ত্রী চারুশীলাকে নিয়ে কলকাতায় বসবাস করতে থাকে । পল্লীগ্রামের 
মেয়ে চারু প্রথমে অস্থবিপ্া! হলেও ধীরে ধীরে শহরের আদব-কায়দ! আয়ত্ব 
কবে নেম। তারা সজ্ঞান্হীনা। একবার তার মুঙ্গেরে বন্ধ মহিমাচরণের বাড়ী 
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বেড়াতে যায়, সেখানে একদিন নদীতীরে পীড়পাহাড়ে বেড়াতে বেড়াতে এক 
স্থন্দরী খৃষ্টান রমণীকে দেখে স্থ্ধীর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন এবং তাকে লক্ষা 
করে তার বাসস্থানও সন্ধান করে নেন। এন্লপর প্রায় প্রতিদিনই স্তধীর সেই 
রমণীর সঙ্গে দেখা করতে ঘেতেন। স্ত্রী চারুর বিষয়টি গোঁচর এডায় না, সে 
রমণীর পরিচয় জানতে চাইলে স্থুধীরের কাছ থেকে কোনো সদুত্তর পায় ন1। 
ফলে চারুর মনে সন্দেহ দানা বাধতে থাকে এবং সে স্বামীকে সন্দেহের চোখে 
দেখতে থাকে । চারুর সন্দেহ ক্রমশঃ চরম পর্যায়ে পৌছলে সে তার দাসী 
বিন্দার সাহাধ্য নেয় এবং সেই রমণীর গুহে গিয়ে তাকে সেখান থেকে চলে 
যাবার জন্য অন্ছরোধ জানায়, এমনকি অর্থের বিনিময়ে যাতে রমণী সে স্থান 
ছেড়ে ঘেতে রাজী হয় তার প্রচেষ্টা করতে থাকে | ঘটনাক্রম স্ধীর সেখানে 
উপস্থিত, স্থধীর 'এবার চাক্ুপ মনের আস্থা মস্থভব করে সমজ্ঞ সন্দেহের গ্রবসান 
ঘটায় অর্থাৎ সেই' খৃষ্টান রমণীর পরিচয় প্রকাশ করেন । চারু জানতে পারে 
এ রমণী স্ত্ধীরের নিজের বোন কমল 1 কমলার স্বামী ব্রাঙ্পর্ধ গ্রহণ করাক় 
তাব পতা তাকে ত্যা্ পুত্র করলে কমলা শ্বশুরের গৃহ থকে সে রাত্রেই 
পালিয়ে স্বামীর কাছে চলে আসে। কমলার স্বামীর অকালমৃতাতে সে নুঙ্গেরে 
এসে বাস করছে এবং এখানেই “ছাট ছেলেমেয়েদের একটা স্কুল করেছে। 
সব শুনে চারুর মনের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেলে খবং সে নিজে গিয়ে কমলার 
কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। কমলাকে তারা তাদের সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে 
গেলেন। একবছর পর চারু মহিমাচরণের স্ত্রী নলিনীকে পত্রে জানাল যে 
চারুর একটি পুত্র সম্ত'ন হয়েছে এবং পীরপাহাড়ের সেই রমণী এখন কলকাতাতেই 
থাকে, তাদের নিকট আত্মীয়! । এখানেই সন্দেহ বিভ্রাট গলের শেষ। গল্পের 
বিষয়বস্ত শিরোনামের উপযোগীই । 

ইতিহাসকে আশ্রয় করে রচিত লেখিকার ছুট গল্প এ-গ্রস্থে স্থান পেয়েছে, 
যথাক্রমে, পরাজয়” এবং “প্রতিশোধ” । যদিও ইতিহাস আশ্রয়ে গল্প ছুটির 
শুরুতে মনে হবে বিদ্রোহ যুদ্ধ | কিন্তু উভয় গল্লের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে 
নারীপুরুষের প্রণয় মিলনে এবং কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রণয়ই 
কাহিনীকে বেঁধে রেখেছে । 

হুর্গাধিপতি অনস্ভদেবের মৃত্যুর পর সে ছূর্গ অধিকার করলেন সথরজমল | 
স্থরজমলের পুঅ বিনায়ক এ-ছুর্গে এলেন । আসবার পথে ভার অশ্থের তাড়াক় 
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অনস্তদ্দেবের কন্যা তারাদেবী যৃছণী ষায়। ঘুবক বিনায়ক শুশধা করে। 
জ্ঞান ফিরলে তার। দস্ভভরে তার পরিচয় দিয়ে গ্রামের প্রান্তের ক্ষুদ্র কুীরে 
মায়ের কাছে চলে গেলে । অনস্তদেবের মুত্র পর তার পত্বী কন্তা তারাকে 
নিয়ে গ্রামের প্রান্তে & ক্ষুদ্র কুটারে বাস করতেন । ধারে ধীরে নতুন হূর্গাধিপতি 
স্থরজমল এবং তার পুত্র বিনাপ্নক ম্বকর্মের দ্বারা গ্রামবাসীর মনে শ্রদ্ধার আপন 
তৈরী করে নিলেন। তারার মন থেকেও তাই বিনায়কের প্রতি বিদ্বেষ কেটে 
গেল। একদিন বিশ্বস্ত কর্মচারী মহ্ছানীরের সঙ্গে দরিদ্র গ্রামবাসীদের খোঁজ 
খবর নিয়ে ফিরবার সময় নর্দী পারে তাাকে বিনায়ক বসে থাকতে দেখে । 
তারা মে সময় নদীর জলে বিনায়কের প্রতিবিষ্ব দেখে এত মুগ্ধ হয়ে যায় যে, 
নিজের অজ্ঞান্তেই জলে পডে যায়। নদ পারে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রামরত 
বিনায়ক এ অবস্থা দ্রেখে তারাকে জল থেকে তুলে উদ্ধার করেন। এরপর 
মাঝে মাঝেই তাদের দ্রেখা হতে থাকে । বিনায়কের মাত মায়াদেবী বিধয়ট। 
বুঝতে পারলেন এবং তারই নির্দেশে তার] বিনায়কের বাড়ী মায়ের কুমারী 
ব্রতে কুমাণী ভে|জনের নিমন্ত্রণ পেল, সে শুভ্রবস্ত্রে বিনায়কের বাড়ীতে গেলে 
পুত্রের ইচ্ছান্তুসারে মামাদেবী তারাকে প্রথম বর্ণ করেন। বিদায়ের সময় 
তার। দুর্গের দিকে তাকিয়ে তার পুরানে? বাসস্থানের শোভা দেখে পূরকথা 
স্মরণ করে কাতর হয়ে পড়ে ও একটি বৃক্ষতলে বসে একমনে জলরাশির দকে 
তাকিয়ে কাদতে থাকে, যে পুরানে। স্মৃতি ছিল স্থখকর, অজ তাই হঃখময়। 
সেসময় বিনায়ক সেখানে আসে এবং তারার মনের কথ। বুঝতে তার এতটুকু 
দেরী হয় না) সে ত:ই তারাব কাধে হাত রেখে তারার মনের স্থপ্ড ভাশবাসার 
সম্মাত জানায়। তারাও ধর দেয়। এখানেই উভয়ের মিলনে কাহিনার 
যবনিকা টানেন লোখকা। 

প্রতিশোধ” গল্পটিতে যদি প্রণয়ের কথ। আছে, কিন্তু এ গল্পে প্রণয়ে ব্যর্থতা 
ত্যাগের রূপ [নস্বেছে । অনস্তসিংহ লীলার পিতার বন্ধু। লীল। শৈশবেই 
পিতৃমাতৃহীন। হে মাতুলালয়ে পালিতা। ছুই বন্ধুর ইচ্ছানুসারে শৈশবেই 
অনস্তসিংহের জ্যে্ঈট পুন্জ অমরসিংহের সঙ্গে লালার বিবাহের কথা পাক হয়ে 
আছে। লীল। শৈশব অতিক্রান্ত করে যৌবনে পা দ্বিতেই অনপ্তলিংহ ঠিক 
করলেন লীলাকে মাতামহল থেকে নিয়ে আসবেন এবং পুত্রের সঙ্গে বিবাহ 
দেবেন। অমরসিংহ শারীরিক অন্স্থতার জন্ট তাহ অজয়সিংহকে নদীতীরে 
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লীলাকে নেবার জন্য পাঠায়। শৈশবের অমরদিংহকে লীলার মনে নেই, 
সে তাই অজ্য়সিংহকেই অমরমিংহ মনে করে নিল । সুপুরুষ অজয় সিংহ সহজেই 
লীলার মনে আশ্রয় করে নিল। কিন্তু অমরসিংহকে দেখবার পর লীলা তুল 
বুঝতে পারল । শ্রীহীন অমরসিংহ কিন্তু আর লীলার মনে জায়গা করে নিতে 
পারল না'। কারণ রাজপুত রমণী, একবার কোনো। পুরুষকে মন দিলে ফিরিয়ে 
নিতে পারে না। এ ব্যাপারে লীলা প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ল । শুধু একা লীল। 
নয়, অজয্ব+সংহও লীলার প্রততি অ.কৃষ্ট। তাই বিবাহের কয়েকদিন আগেই 
অক্রয়সিংহ গত্যন্তর না দেখে বিদ্রোহ দমনের ছলে পিতার কাছে অন্মতি নয়ে 
চলে যেতে চাইল । বিদায়ের আগের দিন রাত্রে বাগানে লীলা ও অজয়ের 
কথোপকথন আড়াল থেকে স্তনে অমরের বুঝতে এত টুকুও অস্থবিধ! হলো। না যে 
লালা ও অঙ্গয় উভয় উভয়কে ভালবাসে । পরদিন সকালে অমর লালাকে ডেকে 
শাঠালো এবং পূর্বদিনের তার্দের সবকথ শুনেছে একথাও শ্বাকার করলে]। 
তাই সে তার সবচেসে প্রিয় লীলাকে, ষে ছিল তার শৈশবের বাগপত্তা, অঞ্জয়ের 
হানতে সমর্পণ করে নিজে অস্থস্থ দেছেই' বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ব্দায় নিল। 
যেহেতু লীল তার বাকৃবিনিময়ের প্রতিশ্রতি রাখতে পারেনি সেই কারণে অমর 
নিজেকে স্তথ থেকে বাঁঞ্চত করে চিরবিধায়ের পথ বেছে নিয়ে লীলার উপর তার 
সত্যিপারের ভালবাসার প্রাতশোধ নিল । এখানেই গল্পের পরিপমাঞ্টি ঘটিয়েছেন 
লেখিকা । 

শ্রীধুক্তা সরোজকুমারী দেবী তার এই ক্ষত্্রগল্প ও কাহিনী গ্রন্থে যে গল্প কখানি 
অন্ততুরক্তি করেছেন, ত। বিভিন্ন স্বাদের । ইংরাজী সাহিত্য থেকে অন্থবারিত 
একটি গল্প এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে “শাপেসর”। এটি একটি অদ্ভুত রকমের 
একেবারে ভিন্ন শ্বাদের যেখানে ছু'জন রোগী যথাক্রমে “মস টরনার এবং মিঃ 
আগ্মিটেজ যারা দু'জনেই লগুনের প্রমিদ্ধ ভাক্তার সার মিডনি হারিসনের 
চিকিৎসাধীন এবং এদের ছু*জনকেই ডাক্তার বলেন ষে তাদের আয়ুক্ষাল আর 
মাত্র ছয় মাস। মৃত্যু সামনে জেনেও ঘটনাক্রমে তারা ছু'জন ক্ষণিকের আন, 
স্থখ, দম্পত্য জীবনের স্বাদ গ্রহণের আশায় প্রণয়পাশে আবদ্ধ হন এবং দাম্পত্য 
জীবন শুরু করেন। কিন্তু এক অদ্ভুত পরিবতন, শুধুমাত্র সংবাদপত্রে একটি 
সংবাদ, তাদের দাম্পত্য জীবন ক্ষণস্থায়ী নয়, দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে । তারা 
উভয়ে কলম্বোতে বিবাহ করে এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে খবরটি পায়, 


২৩২ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


ভাঃ হারিসনের বাতুলালয়ে মৃত্যু হয়েছে । বেশ কিছুদিন থেকেই ভাঃ হারিসন 
মন্তিক্ষ বিকৃতির রোগে ভূগছিলেন এবং তার সমস্ত রোগীর সম্বদ্ধেই তিনি একই 
মন্তব্য করেছেন বিগত ছয়মাস ধরে তা হোলে, তারা ভ্রদরোগের কারণে 
অসুস্থ এবং তাদের আমুমাত্র ছয়মাস । উক্ত মিস টরনার এবং মিঃ আম্মিটেজ 
উত্তয়েই এই বিধান শুনে মনছুঃখে জাহাজে পাড়ি দেবার সময় সমুদ্রে ঝাপ 
দেয় এবং এই স্তর ধরেই উভয়ের যোগাষোগ ॥ এলার তাব। উভয়েই চিস্তামুক্ত 
হয়ে সংসার করতে লাগলেন । 

লেখিকার গঞ্পগুলিতে প্রণয়ের সবক্ষেত্রেই জয়জয়কার ॥ প্রণয়ের নির্ভেজাল 
গল্প যথাক্রমে হারজিত” “মধুরেণ সমাপয়ে্ এবং “প্রেমের জয়” । উক্ত গল্প 
তিনটিতে প্রণয়ের কথা, নারী-পুরুষের প্রেমের কাহিনীই বণিত হয়েছে । কিন্তু 
তিনটিই তন্ন স্বাদের। 

হারজিত' গল্পে বার্থ প্রেমিক স্থশীলের মুখে তার ব্যর্থ প্রেমের গল্প শুনে 
বন্ধু বিনয় অত্যন্ত ছুঃখ প্রকাশ করে এবং সাথে সাথে তার বন্ধুর প্রেমিক 
নলিনীর প্রতি ক্রোধবশতঃ সুশীলের ব্যর্থ প্রেমের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্টে এক 
পরিকল্পনা করে। পরিকল্পন। অনুযায়ী বিনয় নলিনীর সঙ্গে প্রেমিকের অভিনয় 
করে তার মন জয় করবার চেষ্টা করে । কিন্তু অভিনয় করতে করতে একদিন 
তা বান্তবরূপ নেয়। পরপর সাতজনকে প্রেম প্রত্যাখ্যান করে নলিনা এবার 
বিনয়ের অভিনয়ে সত্যিসত্যিই তার প্রেমে পড়ে যায়, বিনয়ও অভিনয় করতে 
করতে কখন নলিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, প্রতিশোধ নেবার কথা তাই 
ভুলেও ঘায়। নলিনীর বাবা শ্তামাপদবাবু উভয়ের মধ্যে বিবাহ দিতে রাজীও 
হন। স্থশীল নিজে প্রেমে ব্যর্থ হলেও বন্ধু যে সেখানে জততে পেরেছে এতেই 
তার নিজের জিৎ মনে করে এ বিবাহে মত দেন এবং দ্রামী উপহার সমেত 
সাঁক্রয় অংশগ্রহণও করেন। 

“মধুরেণ সমাপয়েখ গল্পটি প্রথম থেকে শেষ পধস্ত পক্জের মাধ্যমে একটি 
স্বল্পপৈথ্যের প্রেমের কাহিনীর বর্ণনা । পত্রগুলি হোলে_যামিনীকে লেখা 
লীলাব, শরতকে লেখা শিশির কুমারের । প্রেমের কাহিনীর নায়ক ও নায়িকা 
যথাক্রমে শিশির কুমার এবং লীলা। লীল গোবিন্দপুর থেকে যামিনিকে 
যথাক্রমে -২ শে ভিসেম্বর, ১৫ই জানুয়ারী, ৪ঠী মার্চ, ১৫ই এপ্রিল অর্থাৎ 
চারখানি পত্রে শিশির কুমারের সহিত প্রণয়ের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে । বি. এ. 
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পাশ শিক্ষয়িত্রী লীল] এলাহাবাদের স্কুলের চাকুরী ছেড়ে »গাবিন্দপুর গ্রামে 
বিন্দুদিদির বাড়ীতে এসে বন্ধু যায়িনীকে তার পত্রে জানায় গ্রামের সুন্দর 
পরিবেশ, শিশির কুমারের সঙ্গে পরিচয় এবং অবশেষে প্রেমের পরিণতি বিবাহ । 
ঠিক একই রকমভাবে শিশির তার বন্ধু শরতকে যথাক্রমে--২৪শে ভিসেম্বর, 
১০৪ জানুয়ারী, ২৫শে মার্চ, এবং সর্বশেষ বোম্বাই হোটেল থেকে অর্থাৎ চার- 
থানি পত্রের মাধ্যমে গ্রামাচাষার মেয়ের ছল্মবেশের আড়ালে পার্বণ খামারের 
কত্রণ বিদ্ধ্যবাসিনী মিত্রের দৌহিত্রী লীলার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, অসুস্থ থাকা 
কালীন লীলার সেবায় মুগ্ধ হওয়া এবং পরে লীলার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে উভয়ে 
প্রেমে আবদ্ধ হয়ে পরিণতি স্বরূপ শতবাধ! অতিক্রম করে মিলনের কথা 
জ্ঞানায়। 
“প্রমের জয়” গল্পে লেখিকা প্রেমের প্রাধান্তকে স্বীকার করে তাকে জয়ী 
করেছেন। প্রতাপের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, 
“দাড়াও মীরা, আমিও আমিতেছি”৯১০ 
দল্য প্রতাপ তার দশ্থয বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ভারউ দঙ্্য সঙ্গীদের সহায়াতায় 
মীরার সঙ্গে স্থখী দাম্পত্য জীবনে ফিরে এল, যার একটাই কারণ মীরার 
ভালবাসা । তাই লোখকার কলমে প্রকাশ পেয়েছে, 
“এ ধরণী প্রেম মন্ত্রে ঘুরে নিরস্থর 
এ জগতে সবজয়ী প্রেম শ্রেঙ্গ তর 1৮১৯১ 


সূত্র নির্দেশ 


১, বালক” পত্রিকা বৈশাখ-চৈত্র, ১২৯২, “আশ্চর্য্য পলায়ন পৃঃ ৯৬ 

২, “বালক” পত্রিকা “বশাখ-চৈত্র, ১২৯২, “আশ্চন্য পলায়ন পৃ ৯৯ 

৩. “বালক' পত্রিকা] সৈশাখ-চৈত্র, ১২৯২, “আশ্চর্য্য পলায়ন” পৃঃ ১২৩ 

৪. বালক" পত্রিকা বৈশাখ-চৈত্র, ১২৯২, “আশ্চর্য পলায়ন? পৃঃ ১২৪ 

৫, “দীপ নিবান+ স্বর্ণকুমারী দেবী, পরিশিষ্ট, 0010190 ০01 006 70588, 
পৃঃ 1 

৬. “দীপ নির্বান” ম্বর্ণকুমারী দেবী, পরিশিষ্ট, 090101017 9£ (0০ ১1588, 
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“ছিন্নমুকুল” হ্বর্ণকুমারী দ্রেবী, পৃঃ ২৩৫ 

“ছিন্নমুকুল' ম্বর্ণণ'মারী দেবী, পৃঃ ২১৮ 

“ছিন্নমুক্ুল” দ্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ ২৩৪-২৩৫ 

“ছিন্মমুকুল, দ্ব্ণকুমারী দেবী, উপসংহার, পৃঃ ২৩৭ 

“দীপনির্বাণ” শ্বর্ণকুমারী দ্রেবী, (ছিতশুয় মংস্করণ) পরিশিষ্ট, 01010100 
01 0176 [১1655, পঃ 6-%/ 

“ল্সেহলত?” স্বর্ণকুমারা দেবা, ছিতীয় ভাগ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩০ 
“নেহলতা» স্বণকুমারী দেবী, দ্বিতীয় ভাগ, নবম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৬ 
'বঙ্গলাহিত্যে উপন্যাসের ধারা” ন্বর্ণকুখারী দেবী গ্রন্থাবলী"র স্ৃমিকায় 
বাণী রায়-এর আলোচনা হইতে সংগৃহীত । 

“বিদ্রোহ”, স্ব্ণকুমারী দেবী, পঞ্চচত্বাবিংশ পরিচ্ডেদ, পৃঃ ২৭৬ 

“বিদ্রোহ” ক্বর্ণঝমারী দেবী, একাদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭৬-৭৭ 

'ফুলের মালা», ন্বর্ণকুমারী দেবী গ্রস্থাবলী, বিংশ পরিচ্ছেদ, 
পৃঃ ১৪২-১৪৩ 

'ফুলের মালা», স্বর্ণকূম|রী দেবী গ্রস্থাবলী, উপসংহার, পৃঃ ১৬৫ 

“ফুলের মালা” স্বণকুমারী দেবী গ্রস্থাবলী, উপসংহার, পৃঃ ১৬৬ 

'ফুলের মালা» দ্ব্ণকুমারী দেবা গ্রস্থাবপী, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১২১ 
'ফুলের মাল» ন্বর্ণকুমারী দেবী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১১৫ 
“অশোকা» প্রসন্ময়ী দেবা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পঃ ১৫ 

“অশোকা” প্রসন্নময়ী দেবী, পঞ্চম পরিচ্ছে্, পৃঃ ২৩-২৪ 

“অশোক” প্রপনময়ী দেবী, অষ্টম পরিচ্ছেদ, পুঃ ৩৬ 

“অশোকা” প্রসন্নময়ী দেবী, দশম পরিচ্ছেদ, পৃঃ 
'অশোকা» প্রসনময়ী দেবী, একাদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৯-৫০ 
“অশোকা৮ প্রসন্গময়ী দেবী, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৬ 

“অশোকা» প্রসন্গময়ী দেবী, পরি শিষ্ট, পৃঃ ৬২ 

“শুভবিবাহ”, শরৎকুমারী চৌধুরানী, চিত্রা্দেবের ভূমিক। হইতে পৃ: ৪ 
শুভবিবাহ,, শরৎকুমারী চৌধুরানী, চিত্রা্দেবের ভূমিকা হইতে পৃঃ ৪ 
শশুভবিবাহ», শরৎকুমারী চৌধুরানী, পৃঃ ৯০ 

'শুভবিবাহ”, শরৎকুমারী চৌধুরানী, পৃঃ ১-২ 
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শুভবিবাহ”, শরৎকুমারী চৌধুরানী, পৃঃ 
শুভবিবাহ+ শরৎকুমারী চৌধুরানী, পৃঃ ৩৭-৩২ 
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“কনক ও নলিনী', বিনোদিনী দাসী, পঃ ৩২ ( শ্তবক-৮ ) 
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তত 


৩৩ 


৬১, 


৩২০ 


৬৩. 
৬৩৪, 
৬৫, 
৬৬, 


১৭, 


৭ ৯০ 
৭৭৬ 
৭৩, 
৭১, 
৭৫, 


৬৪ 


প 


৭৮, 


৭৫১০ 


০ 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


“বনবানিনী, মানকুমারী বন্ধ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বামাবোধিনী পত্রিকা, 
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থেকে সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা হইতে, পৃঃ ৭--৮ 

'পপজালাল» ফয়জুন্নেস। চৌধুবানী, পৃঃ ১৭৯ 

'কপজালাল* ফয়জ্ুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ ১৩২ 

'বূপজালাল+ ফয়জজুনেলা চোধুর।নী, পৃঃ ১৩৩ 
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'রূপজালাল”, ফগ্নজুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ 
'বূপজালাল”, ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পৃঃ ২৭১--২৭২ 

'রূপজালাল”», কয়জুন্নেনা চৌধুরনী, পৃঃ ২২২ 
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গ্রন্থের পরিচিত শিরোনাম, শর! হনাতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃং ৩-_৪ 
'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, হান ক্যাথেরীন ম্যলেম্স। প্রথম 
অধ্যায়, পৃঃ ২ 

“ফুলমণি ও করুণার বিবরণ” হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, প্রথম অধ্যায়, 
পৃঃ ২__৩ 

কুলমণি ও করুণার বিবরণ” হান? ক্যাথেরীন ম্যলেক্স, প্রথম অধ্যায়, 
পৃঃ ৩_-৪ 

ফ্লুলমণি ও করুণার বিবরণ, হান ক্যাথেরীন মালেন্স, দশম অধ্যায়, 
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'ফুমণি ও করুণার বিবরণ”, হানা ক্যাথেরীন মালেম্প, মবম অধ্যায়, 
পূঃ ১২০ 

'্ুলমণি ও করুণার বিবরণ”, হান1 ক্যাথেবান ম্যলেন্স, চতুর্থ অধ্যায়, 
প* ৩৯--৪০ 

“ফুলমণি ও করুণার বিবরণ”, হান। ক্যাথেরান ম্যলেন্দ, প্রথম অধ্যায়, 
পৃঃ ৪৫ 

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ+, হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, প্রথম অধ্যায়, 
পুং ৫ 

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ”, হান। ক]াথেরীন ম্যলেন্স, তৃতীয় অধ্যায়, 
পৃঃ ২৬ 

কষুলমণি ও করুণার বিবরণ” হানা কাণথেরান ম্যলেন্স, তৃতীয় 
অধ্যায়, পৃঃ ২৭ 

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ+, হান] ক্যাথেবীন ম্যলেন্স, তৃতীয় 
অধ্যায়, পৃঃ ৩১ 

'ফুলমূণি ও করুণার বিবরণ”, ভানা ক্যাথেরীন ম্যলেম্স, পঞ্চম অধ্যায়, 
প্‌ 6৪8 

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ» হান] ক্যাথেরান ম্যলেন্স, সপ্তম অধ্যায়, 
পৃঃ ৪9. 

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ”, হান। ক্যাথেরীন ম্যলেম্স, অষ্টম অধ্যায়, 
পৃঃ ৯১ 

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ+, হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, ভূমিকা হইতে 
সংগৃহীত, ভ/680510 [10906006170 6715911 151051800165, 
পুস্তকের পৃঃ ৩১৩ 

“মনোরমা,, হেমাঙ্গিনী দেবী, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩ 

“মনোরম, হেখাঙ্গিনী দেবী, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩-_-৪ 

“মনোরমা+ হেমাঙ্গিনী দেবী, প্রথম পরিচ্ছেদ, পূ: ৯ 

“মলোর্ম1+, হেমাঙ্গিনী দেবী, প্রথম পরিচ্ছেদ, পূঃ ১৩ 

“'মনোরমা” হেমাঙ্গিনী দেবী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২০ 

'মনোরমা” হেমাঙগিনী দেবী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পু ২৪ 


২৩৮ উনিশ শতকের বামা লেখনী 


৯৮. 'মিনোরমা” হেমাঙ্জিনী দেবী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৯ 
৯৯, “মনোরমা», হেমাঙ্গিনী দেবা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩৯ 
১০০ “মনোরম।» হেমাঙ্গিনী দেবী, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৭ 
১০১, “মনোরম1» “হেমাঙ্গিনী দেবী, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৮২ 
১০২, “মনোরমা» হেমাজিনী দেবী, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃহ ৮৫ 
১০৩, 'মনোরমা” হেমাঙ্গিনী দেবী, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৯২--৯৩ 
১০৪, “মনোরমা», হেমাঙ্গিনী দেবা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৯৩ 
১০৫. “মনোরম” হেমাঙ্গিনী দেবী, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৯৩ 
১০৬, “কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প» সরোজকুমারা গুপ্তা, ভূমিকা, পৃঃ ৩ 
১০৭, “কাহিনী ব' ক্ষুন্্র গল্প” সরোজবু'মারা গুপ্তা, ভূল” পৃঃ ৮7৯ 
১০৮. “কাছিনী বা ক্ষুদ্র গল্প”, সরোজকুমারা গুপ্তা, “বিসর্জন' পৃঃ ১০২ 
১০৯. “ক!হিনী বা ক্ষুদ্র গল্প”, সরো কুমার গুপ্তা, “আদুষ্টী, পৃঃ ১২৫ 
১১০, কাহিনী বা. ক্ষুব্র গল্প” মরোজকুমারাী গুপ্ত, “প্রেমের জয়”, পূঃ ২৯৯ 
১১১, "কাতিনী ব। ক্ষুদ্র গল্প” সরোজকুমারী গুপ্তা, “প্রেমের জয়”, পৃঃ ৩১৬ 


পঞ্চম অধ্যায় 


রসসাহিতোর ধারা 
কাব্য ও কবিতা 


সৃষ্টিশীল বুদ্ধিবৃত্ত বিকাশের জন্মলগ্র থেকেই মানুষজন ইতিবাচক কৃষ্টিকর্মের 
প্রতি আগ্রহী হয়ে সমাজ সংসার ছুনিয়ার্দারিব বৃহত্তর জন্প্রবাহের ভাল-মন্দ, 
স্থথ-ছুঃখ ইত্যাদি সামাজিক দায়বদ্ধতার হাতে হাত রেখে চলেছে । প্ররুতপক্ষে 
শিল্প-সাহিতোর সামাজিক দায়বদ্ধত1 হোলো পাঠকের আবেগময় চেতনার 
পরিধিকে বিস্তৃত করা এবং তার সংবেদনশীল হৃদয়াবেগকে নতুন নতুন ভাবে 
সংগঠিত করা। সমন্ত সাহিত্য শিল্পেই সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, 
গণতান্ত্রিক, আর্থ সামাক্তিক আন্দোলনের আলোড়ন এবং গণতান্ত্রিক মানবিক 
মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে । বাওল। সাহিত্যের কাবের ক্ষেত্েও-চর্দীপদ বা 
সান্ধাভাষার কাল ও তৎপরে মঙ্গলকাব্যের বিস্তীর্ণ সময়ধারার স!থে পা মিলিয়ে 
চললে দেখ। যাবে ঘে, সাহিতো কবিত। কোনদিনই তত্কালীন মানবের চিত্ত- 
চেতনা, সমাজসংসারের ন্যায়-অগ্ায়, কণ্যাণ-অকল্যাণ, লাভালাভ সম্পৃক্ত 
অবস্থ। থেকে নিতান্ত দূরে অস্তিত্ব রক্ষী করে ১লেনি। এশ্বরিক শা্জ, দেব- 
মানবের দ্বন্ব-সংঘ/ত, দেবদেবীর প্রেমলীলার সবিস্তার বর্ণনার পাশাপাশিও 
ভাগ্য বিড়ম্থিত মানুষের জীবনযাপন, সংগ্রাম, সয়াজসংসারের ছঁড়াখোড়। 
দৃশ্যের মাক্ছষের মেকুদণ্ড সিধে করে দাড়ানোর কাহিনীও যথেষ্ট গুরুত্ব 
পেয়েছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে রামায়ণ, মহাভারত নির্ভর কবিতণ ও মঙ্গল- 
কাব্যের ছায়! কিছুটা ম্লান হয়ে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাস্ুন্দরের সর্বগ্রাসী দাপটে কবি 
সাহিত্যিকগণ আদিরসের শোতে গ' ভাপিয়ে দ্িলেন। উনিশ শতকের 
বাঙল সাহিত্যের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন আধুনিক ভাবভাবনার রূপকার । 
তার কাব্য এবং মঙ্গনলকাব্যের যুগের ষবশিক টেনে বাঙল। সাময়িকপত্রের প্রকাশ 
হোলে ত। নযাদূতও হোলো। বাওলাপাহিত্যের কাব্জগতে চতুর্দ*পদ্দী কাব্য 
উপহার দিলেন কবি মধুন্দ্দন। সমগ্র কাব্জগতে তাঁর কাব্য নতুনত্ব এনে 
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দিয়েছে, যার কোন পূর্বাপর ধারাবাহিকতা নেই । কবি রঙ্গলালের 'ম্বাধীনত। 
হীনতায় কে বাচিতে চায় রে', কবি হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত সমলময়ের 
আ'ভ্দ্রিত কবিতা । কবী নবীনচন্দ্রের ভারত উচ্ছ্ান" “পলাশির যুদ্ধ কাব্যে 
ইংরাজের কাছে ভারতবাসীর স্বাধীনত' হরণের ছুঃখ-ক্ষোভ, গ্লানিবোধ মানুষকে 
আলোড়িত করতে পেরেছে । বাংল? কাব্জগতে মঙ্গলকাব্যিক সামাজক 
কাঠামোর ভিতর বাক্তিৎ হদয়ানভবের সংবেদনের রক্তপ্রবাহ সৃষ্টি করেছেন 
কবি বিহারীলাল । 

উনবিংশ শতকের সাহিত্যজগতে নারীর প্রবেশ ঘটে বলতে গেলে 
এ-শতাবীর শেষের দ্দিকেণ তিন-চার দশকে ! যোগাযোগের মাধ্যম ছাড়া 
কোন ধ্যান-ধারণাই কার্যকরী হওয়। সম্ভব নয়। তাই স্থচনাকালে কয়েকজন 
উদ্দারপস্থী ব্যক্তিত্ব নারীকে তার যুগযুগাস্ত সযত্বে লালিত সংস্কার, বিধিনিষেধগুলি 
থেকে বেরিয়ে আসতে সাহাষ্য করলেন । তারা পত্র-পত্রিকাকে যাধ্যম করে 
মহিলাদের জ্ঞানবুদ্ধি প্রসারের দায়িত্ব নেন। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
বামবোধিনী” (১৮৬৩ ) এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্তের অবলাবান্ধব (১৮৬৯) 
মাসিক পত্রিক] প্রকাশিত হলো । কিন্ত প্রশ্নটা এই যে, এসব পত্রিকার 
সম্পাদনার ভার অর্থাৎ পুরে! কাজটাই পুরুষের, তাই গুটিকয়েক মহিলার লেখা 
প্রকাশিত হতে থাকে । অবশ্ব, মহিলা লেখিকার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে 
থাকে৷ প্রসঙ্গত উল্লেখা 'বামাবোধিনী" পত্রিকার রৌপজয়স্তী সংখ্যায় (১৮৮৭) 
যোলজ্ঞন লেখিকার নাম পাওয়া ঘায়, ষদ্দিও তারা সবাই ছিলেন সে যৃগের 
আলোকপ্রাপ্ত ব্রহ্ষপরিবারের | 

পরবত্তণ সময়ে মহিলারা পত্রিকা সম্পাদনার" কাজে ছাত দিলেন এবং 
আমরা জানি ঘষে, “ভারতী” পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বভার মূলতঃ ম্বর্ণকুমারী 
দেবীর উপর ছিল অর্থাৎ পাত্রকার বয়সকালের বেশীরভাগ সময়টাই 
'ভারতী”র পাতায় স্বর্ণকুমারীদেবীর পল্প, উপন্যাস, কাব্য নাট্য, কবিতা ইত্যাদি 
প্রকাশিত হয়েছে । তর্দানীস্তত বেশ কয়েকজন মহিলা কবির আত্মপ্রকাশ 
ঘটেছে 'ভারতী*-র পাতায় । এইসব মহিল1 কবিদের মধ্যে কয়েকজনের রচিত 
দু-একটি কাব্য-কবিত! গ্রন্থ নিয়ে বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করার ক্ধোগ 
রয়েছে । এরা হলেন অনজমোহিনী দেবী, অক্গদা সুন্দরী দেবী, হন্দুমতী দাসী, 
কামিনীক্ুন্দরী দাসী, কষ্ণকায়িনী দাসী এবং গিরীশ্ঘমোহিনী দাসী । 
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অনঙ্গমোহিনী দেবী 

শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহিনী দেবী ছিলেন ত্রিপুরাধিপতি বাঁরচন্দ্র মাণিকোর কন্যা । 
ভাব রচিত কবিত। তদানীন্তন সময়ে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে । তার 
বচিত কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে “কণিক, শোকগাথা” প্রীতি? । এরমধ্যে বতমান 
আলোচা বিষয় €শাকগাথা” এবং “প্রীতি” গ্রন্থ ছুটি । 

“শোকগাথা” গ্রস্থটিতে তেইশটি কবিতা স্থান পেয়েছে_-গ্রকাশকাল ১৩১৩ 
বঙ্গাব্দ | গ্রন্থপ্রারভেই কবি তার আত্মনিবেদনের মধ্যদিয়ে গ্রন্থ মধ্যস্থ কবিতা- 
গুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছুট। আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন । 

নিয়তির নিদারুণ নিয়মাধীনে যে মহাপ্রলয় মামার জীবনে ঘটিয়াছে তাহারই 
করুণ উচ্ছাস সময়ে সময়ে কবিতার আকারে প্রকাশ পাইয়াছে । এই কবিতাগুলি 
গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমি আশা করি নাই । কেবল পরম 
পূজ্যপাদ চ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীশ্বীযুত মহারাজ রাধাকিশোর মাপিক্য বাহাদুরের 
উৎ্সাহে ও আমার ন্সেহের ভ্রাতুষ্পুত্র শীমান স্থরেশচন্দ্র দেববশ্মীর যত্বে 
“শাকগাথা, মুদ্ধিত হোলে? । শ্রীযুক্ত বিজ্গয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও অনুগ্রহ 
করিয্মা ইহার আছ্যোপাস্ত সংশোধনপূর্বক ভূমিকা পিখিয়া দিয়াছেন । এইজন্য 
এইসকল সঙ্জনের নিকট মামি চিরক্লতন্ত্রতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম । 

“শোকগাখা” আমার জীবনের ঘোর বিষাদময়ী ঘটনার ও দীর্ণহ?য়ের নিদর্শন 
মা । স্থতরাং ইহাতে কাহারও মনোরঞুন হইবে বলিয়া আশা করি না।১ 

লেখিক। এই গ্রন্থের প্রারভ্েই তার স্বামী স্বর্গীয় উদ্জির গোপীক্রঞ্চ দেববশ্মার 
উদ্দেশ্যে নিড্দেন করে লিখেছে ন__ 


স্বা্মন, গিয়েছ ত্বরগ পুরে 
কোথা গে! সে কত দরে, 
“১০১ (১মন্তবকের, ১-২ লাইন ) 
নিয়ে গেছ স্থখ আশা, 
প্রেম প্রীতি ভালবাসা, (২র স্তবকের, ৪-৫ লাইন ) 
একাকিনা সাথিহীন 
জানি না ফুরাবে কবে জীবনের | (৩য় শুবকের, ₹-৬ লাইন ) 


১৬ 
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দীর্ণ হাদি বেদনার, 
অশ্রজল বিন্দুমাখ প্রেম-উপহার | (৪র্থ স্তবকের, ৫-৬ লাইন )২ 
ষে সমস্ত কবিতাগুলি এ গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে 'আখিজল*, 
“সাস্তন1 চির-স্থৃতি» “ব্ধানিশায়”। “ভালবাসাল পরিণাম” শ্বপ্ন, বিধাউবায়”। 
পরান না যায়+, “বিরহে” পনিশীথে”, কিল্পন1% “দিবা অবসান+ মুত, শিরব» 
মরণ”, বিধায়” বিসস্তে জ্যোত্লসায়?, নিশীথে ঝটিকা", “চিরঘুম', “তরীখাত্রা» 
“বিদায়” স্মৃতিচিহ্ন”, সিমছুংখিনীর প্রতি? । 
স্বামী বিচ্ছেদের পর জীবনের ঘোর বিষাদময় দিনগুলির কথা 'অনঙ্গমোহিশী 
দেবী তার কবিতার মধ্য দিয়ে বাক্ত করেছেন । স্বামীর মুত্ুতে উভয়ের ঘধো 
যে চিরবিচ্ছেদ্র ঘটেছে, তার যন্ত্রণা কবির কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে । কিন্তু 
আধখিজলে সে যন্ত্রণা উপশম করবার 'চষ্ট। এরলেও অতীতের স্থখন্মুন্ডি স্মরণে 
তা দ্বিগুণ হয়ে দেখা দেয় । কখনও বর্যানিশায়, কখনও বাঁ নিশীথে মনে পড়ে 
যায় শ্বামীর শ্বৃতি। বর্যানিশায় একাকী কবি কাদেন, প্রকৃতির সজল নয়নের 
সঙ্গে তার নয়ন সজল হয়ে ওঠে। 
হাই এ বিজনে, ঝরে ঢু'নয়নে, 
আখিভল বিন! রাজিরে [৩ 
নরনারীর ভালবাসার পরিণাম যদি চিরবিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য বে কবির 
কাছে ত কাম) নয়। 
যে পড়ে তোমার ফাদে 
সেই জন শেষে কাদে, 
আকুল অন্তরে , 
পাশে যে রয়েছে শের, 
দাঁকণ বিচ্ছেদ ঘোর, 
ন'হি বুঝে নরে ।৪ 
জাগতিক জগতে স্বামীর অনুপস্থিতি কবিকে আকুল কারে দেয়! তাই 
স্বপ্পে তিনি স্বামীকে পেয়ে ষেন খুশী, যদিও ত ক্ষণস্থায়া তবু তার কাছে 21 
সুখের | 
যেন ইন্দ্র জাল-মায়া, 
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স্বপনের সেই ছায়া, 
রেখে গেছে শ্থৃতি দরপণে ! 
নিদ্রা মম বিনোদন, 
এনে দেয় হারা ধন, 
কেধলি বিষাদ জাগরণে ।৫ 
বধানিশায় ষেমন বিচ্ছেদের যন্ত্রণা কবিকে ব্যাকুল করে, তেমনি বধাউযায়, 
যে কোনো নিশীথে, দিবা অবলানে, কল্পনার জগতে বচরণ করতে কপতে স্বামী 
বিরহে বিরহিনী কবির স্বামী-স্বতিমস্থনে মন আকুল হ»য়ে পড়ে । তার মনে ষে 
বেদনার সঞ্চার হয়, তা হোলো» একমাত্র মৃত্যু ষ' প্রি্নজনকে অনেক অনেক 
দুরে নিয়ে যায়, মৃতু ধেন পরপারের একটি সম্পর্ণ নতুন দেশ যেখানে চিরস্থ্থ 
ব্তমান। তান ব্যথাপূর্ণ হৃদয়ে জেগে পিঠে 7১৭, মুতুুর সেই নড়ন দেশে 
য|শার বাসন।, যষেখ।নে খেলে তার প্রিয়জনকো ক. পাবেন । 
কবে আমি যাব সেই দেশে) 
মৃতু] বিনা সে পথের, 
সাথী নাহি মানবের, 
এস মৃতুযু চির সুপ্তি বেশে । 
যদিও করাল তুমি তবু মম প্রিয়। 
পরশি খোহিয়ে মোরে পাখে করি নিষ্ষো !৬ 
এই একাক্ধী সঙ্গ'হান নাএব জীবনের সমস্ত স্বখ-ছুঃখ আশা-আকাকক্ষা, প্রেম- 
ভালবাসা “বি তীর প্রাণের প্রিয় দেবতা হ্বামীকে অর্পণ কবতে চাভছেন। 
নীবে প্রেমাশ্র পাড়বেক ঝরি, 
নীরবে সে পদে মিশাব প্রাণ 1? 
দীর্ঘ দিবসের পরতিধিনহে টিরাহনা শোকের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, এ 
ভার বহন করবার ক্ষত 1ততনি ধীরে ধারে হারিয়ে ফেলছেন। তাই কবি 
চাইছেন, তার সমস্ত ভালবাসা, প্রেমত আখিজল, শ্বামার সঙ্গে মিলনের 
আকাক্ষা, এসব মনোব্দনাকে বহন করা থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। বিরহের 
অবসাদকে বিদায় দয়ে পপবর্তে ষা বাস্তব, ঘা তর প্রাপ্য গ্রহণ করবেন শাস্ত 
মনে, বসন্তের জ্যোত্না ভরা রাত্রর গ্রখন্বপ্রু যা জাগরণে কবিকে কাদায়, 
[শশাথে ঝটিকায় যে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে মরণ ঘ1 প্রিয়জনকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে 


২৪৪ উনিশ শতকের বাষ। লেখনী 


দুরে সরিয়ে নিয়ে যায়, রেখে যায় শুধু বুকতর! বিচ্ছেদের যন্ত্রী__এ সমস্ত কবিকে 
অত্যন্ত ব্যাকুল ক'রে তোলে । এ ব্যাকুলতাকে আবেগের বশে আর গ্রহণ 
করতে চাইছেন ন। কবি। কারণ, গুখন্বপ্ন তার কাছে এখন মরীচিকা ছাড়া 
আর কিছুই নয়। তার পিছনে ছুটে ক্লাস্তির বিষাদই জমে উঠবে, বেড়ে যাবে 
চিরবিচ্ছেদের, না পাবার যন্ত্রণা । তাই কবি বিদায় চাইছেন, 
এল কি বিদায় কাল? 
যাও তবে প্রাণাধিপ। 
টুটে যায় শ্বপ্প জাল 
নিবু নিবু আশা-দীপ !” 
স্বর্গীয় স্বামীর স্মৃতিমন্দির স্বাপনোপলক্ষে স্মৃতি-চিহ্ন কবিতাটি লিখতে বসে 
কবি বলেছেন, 
মানস নয়ন ভরি, দেখিব গে। অনুক্ষণ, 
তব রূপ যে হৃদয়ন্বামী ।৯ 
এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে কবি তার ব্যথার কথা, যন্ত্রণার কথা 
বলেছেন। কিন্তু সবশেষে বলেছেন, তিনি ষে তার এত যন্ত্রণা, এত ব্যথার 
কথ! বারবার বলছেন--এ উপলব্ধি করতে পারবে শুধুমাত্র তিনিই ফিনি তার 
সমহুঃখী। 
সখিরে-+ 
কেন প্রাণ কার্দে মম সদা, 
যেজালায় দন ধামি, দহিয়ে আছি গো আমি, 
সম ছুখি বিনা কতু এ জগতে আর-_ 
কে বুঝিবে, কেন মশ্রু, ঝরে অনিবার ।১০ 
কবি তার সমছুঃঘীকে মনব্যথা জানাচ্ছেন এই কারণে যে, খর্দ তার 
শে।কসতুপ্প জীবনের কথা শুনে তার সমছুঃখীজন অন্ততঃ একবার অনুভব 
করেন, ষদি কপির শোকগাথ! শুনে তার চোখে একফেৌ1ট। জল ঝরে তবে কবি 
*বুঝবেন তার জন্য অস্তত পু থবীতে একজন আছেন ষে তার মনের ব্যথা উপলক্ধি 
£করে বাথা অনুভব করছেন। 
এই কবিতাগুলি রাজকুম!রী অন্ঙ্গমোহিনী দেবী তার স্ব্গঁয় হ্বাধীর চরণে 
উৎসর্গ করেছেন এবং তারই শ্বতিতে গ্রন্থের সব কটি কবিতা রচনা] করেছেন । 


উনিশ শতকের বাম! লেখনী ২৪৫ 


কবির হৃদ্দয় ফলকে ঘথার্থ শোকগাথ। রক্তের অক্ষরে লিপিবঞ্ধ আছে, তার 
লেখনীতে তাই প্রকাশ পেয়েছে, তাহারি নকল শুধু এই শোক-গাথ। ?১১ 
ভূমিক। লিখতে গিয়ে তাই শ্রা বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখেছেন, 

“্মাছ্ষ ঘখন মন্মাহত হইয়া কাদে, তখন তাহার চোখের জলে সকলেরি 
প্রাণ ভিজিয়। যায়, উচ্চারিত শব্দ স্বভাবতই শোকের আর্তনাদের অন্থবূপ হয়, 
খু'ঁজিয়। পাতিয়। কথ। জুড়িয়। তাহাকে প্রাণম্পশশ করাইতে হয় না। এইগজন্যই 
কবির ভাষা এত সরল হইয়াছে । ভাব এত স্থবোধ্য এবং মন্মম্পশশ হইয়াছে 
এবং কবিতাগুলি পড়িয়। মুগ্ধ হইতে হইতেছে 1-**৮১২ 

অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিত্ব প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে তার পরবর্তী পুস্তক 
'প্রীতি”কাব্য গ্রন্থেও। একত্রশটি কবিত্য সম্বলিত এ গ্রস্থের প্রকাশকাল ১৩১৭ 
বঙ্গাৰ। কবিতাগুলি যথাক্রমে, 

“নিবেদন” “লাধনা” "নীরব প্রেম”, “পেয়েছি, “বাসনা, আমার সখ 
অদৃষ্ট প্রেম” মধুসভ্তাষণ+, 'পুণিমামিলন+, গিয়াছে", 'ন্থাপ্তকামনা” “অশরারা 
জাগরণ” “নিশীখে”, “প্রেমসিন্ধু, নিয়তি”, প্রভাতে? ফুল”, “বিজন কুসুম? 
'্ররাধার পূর্ব্রাগ+, বর্ষায়”, বর্ষ, "মরণ গবষাদে+ পিল্পায়*। “নিরাশায়” 
“নববধষে” “মিলন”, বসস্ত”, 'বাশী», প্রাতিকতি» 'আমার কবিতা" । 

উক্ত কবিতাগুলির মধ্যে নানান স্বাদ লক্ষণীয়, প্রথমতঃ, স্বামী বয়োগের 
বেশ কিছুর্দিন পরে এ গ্রস্থথানি প্রকাশিত হয়েছে, নানান দুঃখ ও যন্ত্রণার অনলে 
নিজেকে দগ্ধ করে অবশেষে কবি ষে সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন ত1 হোলো? 
পরমেশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন। কবির ধারণ! এ আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়েই 
পরমশাস্তি লাভ কর! সম্ভব এবং ইহাই মানুষকে করে তোলে মহান এস্বর্ষ্য 
ভরপুর। এধরণের কবিতাগুলি ঘথাক্রমে- “নিবেদন, “সাধনা, “নীর্বপ্রেম»। 
'বাসনা” 'অশরারী জাগরণ” “নিশীথে” প্রেমসিন্ধু”, “নিয়তি”, বর্ষ” নববর্ষে” 
প্রতিকৃতি, 'আমার কবিতা প্রভৃতি । কবি পরমেশ্বরের কৃপায় ষে প্রীতিলাভ 
করেছেন তার কাছে এর মূল্য অনেকখা'ন, 

সেই গ্রীতি অমরার নদী-_ 

প্রবাহিত কর এ অস্তরে ।৯৩ 
নিজেকে কবি বিধাতার শ্রচরণে অর্পণ করেছেন, 
নারীর জীবন বিধাতার দান, তাহার আর্দেশ-পালি ঃ 
প্রীতির প্রসার অনস্ত অলীম, পর তরে তায় ঢালি।১৪ 


২৪৬ উনিশ শতকের বামা লেখনী 


পরমেশ্বরের প্রীতিলাভে কবি ঘে শাক্তির অধিকারিণী হয়েছেন, তারই ফল 
ন্বর্‌প তিনি এশ্বর্যে ভরপুর । "তই তার মনে বাসন! জাগে, 
এই জড় ধরা, রুদ্ধ এ আল, 
ভ্া্গিব সংগ্রামে যুঝিয়া, 
লভি সে সময়ে প্রীতির বিজয় লইব মে দেশ খু:জয়া।১৫ 
কবিব মনে এ বিশ্বাস তাছকে উদার, ভয়শৃগ্, ভাবনা শৃন্য করে তুলেছে 
তিনি তাত ভাবেন, 'এ জীবন যদি ক্ষণন্থায়প, সুখভুংখ ঘি ক্ষণস্থায়ী, হবে ও 
নিয়ে ভাবনা কর' বুথা, 
বুধা এই স্সেহ পরী, বুথা এই মান-অভিমান-_ 
বুথা। এই সখ ছুঃখ, বুখ। এই ক্ষাণক পরাণ। 
ক্ণস্থ।য়] দেহ নিয়ে কেন এত দম্ভ এংলার ? 
ক্ষণিকে নিবিয়া যাবে, ধৃঁল ভন্মে হয়ে একাকার ।৯৬ 
বিপাত|র কাছে জাই যতটুকু প্রাপা তার বেশী আশা করে এবং ত। ন। 
পেলে ছঃখের হোমানলে জলতে কবি রাজী নন । তাই যতটুকুই তার প্রাপা, 
তাকেই ছ্নি গ্রহণ করেছেন সাদরে । 
“যতটুকু তৃমি দিয়েছ বধাত।, ,সইট্ুকু দিয়ে থাকি? ১৭ 
মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী । বর্ষ যেমন আপন সম্যু'নষায়ী এগিয়ে যায়, কখন ও 
পিছনে 'ফি-র তাকায় না, তেমান আমাদের এঠ ক্ষণভন্গুর জীবনে হঠাঙ গাণবাযু 
বোরয়ে গিয়ে পড়ে থাকে শুধু ভগ্রর্দেচ। তাই কালের স্রোতে গা ভাপিয়ে 
দিয়ে এগয়ে চলতে কবির আর [দ্বধ1 নেই । 
কালন্র্ে!তে ভেসে যাই, 


যতখানি থাকে বাকা 
কেমনে তা ধরে রাখি 
প্রবাহে যে যাবে চলি, 'মাঁসিবে না আব ।৯৮ 
বর্ষ ,ধখন পুরা তনকে বিদাঁজ দিয়ে নতুনকে আমন্ত্রণ জানায়, কবি তেমনি 

পুর।তনকে অর্থাৎ অতীতকে আকড়ে ধরে রেখে আব ।নজেকে ভারাক্রান্ত ন 
করে প্রীতির স্পর্শে সবাইকে ভরিয়ে দিষে নিজেকে তৃথ্ধ করতে প্রয়াস: । 

আজি এ মঙ্গলময় 

নববর্ষে, স্রেহময় । 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ২৪৭ 


তপে স্ষেহ বিনিময়ে আর 
কি দিব, ক আছে কহ? 
আজি শুধু এই লহ 
মঙ্গল কামনা সহ শ্েহ-উপহার- 
লহ নববরষের এ গাথা আমাব | ১৭ 
বিশ্বপ্রেমের মধ্যেই কৰি খুঁজে পেয়েছেন পরম শাস্তি। তাই আজ তার 
কবিতা শুধু কল্পনা নয়, শুধু কিছু উপদেশ বাণী নয়, এখানে আশার ছলন। নেই, 
নিরাখার দুঃখ নেই, -- আছে শুধু কামনাবাসনা হীন এক অসীম আনন্দ | কবি 
তাই মুক্ত কণ্ঠে বলেন, 
মুক্ত স্থ-দুঃখ-ভার, 
রুদ্ধ জীবনের দ্বার, 
ফুরায়েছে প্রীতি আর বিরহের মেলা । 
আমার কবিতা নয় কল্পনার খেলা ॥২" 
দ্বিতীয়ত, পরমেশ্বরের শ্রচরণে আত্মনিবেদন করেছেন কবি । কিন্তু সময়ের 
কে ফাকে তিনি তার পরম শাস্তির অবস্থা থেকে কিছু সময়েব জন্য কখন 
বেরিয়ে পড়েন বলতে গেলে নিজের অজান্তেই 'এবং পাথিব স্রখ-ছুহখের মধ্যে 
জভিয়ে ফেলেন নিজেকে । ফলম্বরূপ অনীতের যন্ত্রণা মনকে ব্খিত করে 
তোলে, জীবনের ব্যস্ততার ফাকে ফাকে 'াতহারানোর ব্যথা তাকে ব্যাকুল 
করে দেসু। কিছু সময় পরে অবশ্য পরমেশ্বণের কপায় তিনি এ মানসিক 
ন্ত্রণাকে কাটিয়ে ওঠেন । এই ছিধা ছন্বের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে কবিণ 
কয়েকটি কাবভায়। এগ্াল হেলো যথাক্রমে--“পেয়েছি”, “অদৃষ্টপ্রেম', 
'মধুসভাষণ, 'পুণিমাখিলন”, গিয়াছে” '্ুত্থিকামনা” বিজন কুজম” মর, 
'বিষাদে+ ননিরাশাক়?, সিলন? ॥ 
উক্ত কবিতাগুলিতে কবির অতীত ভীবনের স্থৃতি থেকে পুরোপুরি বিস্থৃত 
না হতে পারার মন্ত্র, আশা-আকাজক্ষার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ার কথা প্রকাশ 
পেয়েছে । অবশ্য পুরোপুরি বদ্ধ হয়ে না পড়ার জন্ত এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতেও 
ভিনি পেরেছেন । একাকীত্ববোধ কবিকে এখনও কষ্ট দেয়-_ 
গেছ ৮'লে মোরে একাকিনী হেথা 
আধারের মাঝে রেখে ॥২১ 


২৪৮ উনিশ শতকের বাম লেখনী 


কবির মনে তাই আবার কামনা? উঁকি মারে; 
ওহে প্রিয়, এস ধরি হাতে-হাতে, 
ডুবে ঘাই মোরা ছু হে একসাথে,২ ২ 
এই কামন বাসনাহ তার যস্ত্রণাকে বাড়িয়ে তোলে ॥ তাই কবির লেখনীতে 
প্রকাশ পায়, 
হাতের কুক্ম রয়ে গেল হাঁতে-_ 
সুখ গেল ষবে ছলিয়। ।২৩ 
আবার, সারাদিন আমি কার আশায় কুহকে ভুলি 
পথ চাহি থাকি গো বসিয়া ।২৪ 
এ অবস্থ! দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই একে কাটিয়ে ওঠেন কবি, উপলব্ধি 


করেন মূল সত্যকে, 


কেন চিত হায়, ভূলাইতে চায়__ 
( গগেো। ) আপনারি গড়। ছলনায় ? 
বিনোদিতে মন রচিব ম্বপন ? 


নাই, নাই, তাহে ফল নাই ।২৫ 
তৃতীয়ত, প্রকৃতিকে নিয়ে কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। প্রকৃতির নানান 
বিষয় বস্তব অর্থাৎ খাতু, ফুল, নদী প্রভৃতি সকলকে নিয়ে কবি রচনা করেছেন 
নতুন ম্বাদের কবিতা ॥। এ ধরনের কবিতাগুপি-_ প্রভাতে, ফুল, বর্ষায়, পল্মায়, 
বসস্ত, প্রভৃতি । কালে। রাত্রির অন্ধকার ঘুচিয়ে প্রভাত আসে ঘা ভরিয়ে তোলে 
প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সবার মন। কাবর কলমেও তাই স্বচ্ছতা আসে । 
আজি প্রভাতের বরণে 
কুহ্তমের শোভ। ধরিব ; 
এ মুরৃতির চরণে 
সাবিয়া। জীবন বরিব ॥২৬ 
প্র্তিকে ভালোবেমে রচন। করেছেন কবি তার কবিতা । প্রকৃতির রূপ, 
রস, গন্ধের প্রতীক ফুল। ফুলের কোমলতা কবির মনকে দোল দেয়, 
অতি প্রিয় তুমি প্রফুল্পকুন্থম 
মরি কি কোমল আবরণ 3 
তুমি এনে দাও একামল স্বপন 
১১২৭ 
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খতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবির ভাবনারও পরিবর্তন হয়॥ কিন্তু খতু 
সকল কবির মনকে দোল দেয়। তাই বার আগমনে ঘেমন কবির মন 
উজ্জল হয়, তেমনি খতুরাজ বসস্তও কবির মনে দোল দেয়। প্রকৃতিকে ঘেন 
সাদদরেই আমস্ত্রণ জানিয়েছেন কবি । 
উথলে যমুনা জল, 
বহতহি কল কল, 
চঞ্চল যামিনী আজি !২৮ 
আবার, 
এস খতুরাজ, 
অনিলের রথ ভরি চন্দন গন্ধে, 
পীত কিসলয়-কেতন দেৌলায়ে মন্দে 1২৯ 
শ্োতহ্থিনী পদ্ম! ষেন কবির অতি আপনার, তাই তাকে আরে কাছের 
করে নেন তিনি, 
তর শ্িপ্ধ পারে শুয়ে, 
তণ্ড স্বতি নেব ধুয়ে, 
বালনা বেদন। জ্বাল! হবে অবসান ৩০ 
প্রকৃতির সমস্ত উপকরণের সঙ্গে একাস্ত না হতে পারলে, তাকে আপন 
করে তার মধ্যে বিলীন হয়ে ঘেতে না পারছে বোধ হয় এমন পরল, শ্বচ্ছ, প্রাঞ্জল 
তাষায় কবিত। রচন। কর। যায় না । কবির, রচনায় তাই আবেগের আতিশষ্যের 
পরিবর্তে আছে প্রাঞ্জল ভাষা, আর বিষক্সবস্তর দৃটতাঁ। সেখানে একঘেয়েমির 
পরিবর্তে আছে নানান স্বাদের বিষয় । কার্তনের আদলে রচিত হয়েছে হার 
প্রা রাধার পূর্ববরাগ* কবিতাটি, 
( ওগে। ) দেখি নাই যারে, সেকি না আমারে 
পাগল করিয়া দিল ।৩১ 
এ ছাড়া, “বাঞ্ীঃ কবিতাটি উপভোগ), যেখানে রাধার ধিরহের প্রকাশ ঘটেছে, 
কাদে রাধ।-_-ওগে। বধু, শুধু কেন ছলিতে 
মধু-বনে তব বাশী গাহে গে। 1৩২ 
রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর ছুটি কবিতা? গ্রন্থের কবিতাগুলি স্বল্পপরিনরে 
আলোচিত হবার পর একথা স্পষ্ট যে, কবির রচনায় প্রাণের স্পর্শ আছে যেখানে 
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নারী হৃদয়ের বেদনার কথ, ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ ইত্যাদি প্রকাশ 
পেয়েছে । আর সেই কারণেই কাবর রচনার ভাষা এত সরল এবং স্থবোধ্য ৷ 
তার কবিত্ব প্রতিভা প্রশংসার দাবী রাখে। 

অন্দান্থন্দরী দেবী 

গ্রন্থক।রিণীব 'অবলাবিলাপ" গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১২৭৮ বঙ্গা ( পৃঃ ৩০ )। 
এ গ্রাস্থের কবিতাগ্তলি পর্যায়ক্রমে _বানীবন্দন", বিধাতার প্রতি, মাতার প্রতি, 
পিতার প্রতি, সমবয়স্কার সহি'ত বিলাপ, সহোদর প্রতি, কালের প্রতি, ভ্রাস্তি- 
মরীচিনা, নয়নের প্রতি, দিবা অবসান, পদ্ধিনীর প্রাতি, গোধূলি দর্শনে, সন্ধা 
দর্শনে, রজনী দর্শনে, অযমাবস্তা। নিশার প্রতি, বিলাপের-প্রতি-ধ্বনির প্রুতি, 
সমীরণ প্রতি, আশাব প্রত্তি, স্মরণের প্রতি, প্রভাত দর্শনে, শিবালয় দর্শনে, 
মাতৃভূমির নিকট পিদায় যাচঞ1 ইত্যার্দি। 

উ্ত কবিতাগুির বিষয়বস্তে ঘাবার পুধে গ্রস্থকরিণী [ক কারণে কবিতা- 
গুলি রচনা করেছেন শ্রী হৃদয়শঙ্কর রায় মহাশয়ের লেখা গ্রন্থের ভূমিকার 
উপস্থাপনে সে বিষয়ে বোঝা যাবে । 

অবলাবলাপেপ ঈন্ম-বৃত্তাস্ত ভিন্ন ভূমিকায় আমার আর কিছু লিখিবার 
উদ্দেশ্য নহে । এক দিবস গ্রন্থ-কত্রী আপনার বিষয়-ঘটিত কয়েৰটি পদ্যরচন। 
করিয়া আমাকে দেখিতে দেন। আমি রচনার পরলতা ও মধুরতা প্রত্যক্ষ 
করিয়। যারপরনাই চমতৎরুত ও পরিতৃপ্ত পইয়াছিলাম খবং বলিয়াছিলাম এইরূপ 
আরও কিছু রচনা কুলে ভহা পুস্তক! কাবে মুগ্রাঙ্কন করা হইবে ৩খনও আমার 
এরূপ ভরসা হয় নাঈ । এবং গ্রন্থ কত্রীর উচ্ছ। ছিল না, উহ! জন-পমাজে প্রচার 
করেন। কেবল তাহ:র দুধিসহ-শোকযস্ত্রণা। লাঘ:বর জন্যই সময়ে সময়ে অল্পান্স 
রচনা করিতেন । খদ্ধিও মুদ্রাঙ্কন লালসা তখনও আমার বলবতা হয় নাই 
তত্বরাপি রচনা-বিষয়ে তাহাকে উৎসাহিত কাঁরতাম। অনস্তর পুস্তক-রচন। 
সম্পন্ন হইলে আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন । আমি উহা! আদ্যোপান্ত পাঠ 
করিয়? এতদৃর মোহিত হইয়াছি যে আমার এই সামান্য বিবেচনায় বঙ্গ-কামিনী- 
বিরচিত যে কয়েকথানি পদ্দা-গ্রন্থ দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছে, বোধহয় সে সকল 
অপেক্ষা এইখানি কখনও ন্যন নে । ভবে বলিতে পারি না ইহা আমার ন্যায় 
সকলের নিকটে আদরণীয় হইবে কিনা 

এই স্থলে অবলা-বিলাপ-জননীর স্থুল স্থল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়। খাস্ত থাকিতে 
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পারিলাম না। ইনি একজন বিশিষ্ট ভদ্র বংশজা। অতি শৈশবকালে জনক- 
জননী ও ভ্রাতার নিদাক্!। বিয়োগ নিবদ্ধন, একান্ত অধীর ও শোক-সম্তপ্ত। 
হইয়াছিলেন। তাহার কিয়ৎকাল পরেই তাহার পরিণয়-সংস্কার সম্পার্দিত হয়। 
উই1 এক বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই তিনি যাতনাময়ী-বৈধব্য-দশায় পতিতা 
হন। এই নিদারুণ ঘটনার পর রচয়িত্রীর সহোদর ভিন্ন আপনার দুঃখ বলিবার 
আর দ্বিতীয় পাত্র ছিল না। এইরূপ কিছুকাল যাইতে ন। ধাইতে কপালকুমে 
সহোদবাও তাহার নিকট হইতে চর বিদায গ্রচণ করিলেন । 

গ্রন্থকারিণী, এইরূপ উপর্ধপরি শোকার্ণ,ব নিপতিত হওয়'তে নিরস্তর 
শোক-দহনে দ্দপ্ধীভৃত হইত্েছেন । উঠা ষখন অনিকত্ত্র প্রজ্লিত হইয়া ওঠে, 
তখন নিপর্বপিত অথপা লুক করিবার যানসে এই পদ্যগুলি অবসর-ক্রমে 
ক্রমশঃ রচন' করিয়াছেন, এতপিন্ন তাহার খন্যাভি প্রা বিন্দুমা্তও নাই । যদ্যপি 
সহৃদয় পাঠকগণ উহ1 পর্যযালোচন। করিয়া বন্দুমাত্রও সন্তোষ লাভ করেন তাহ] 
হইলেই অভিনব গ্রন্থ রচয্সিত্রীর পরিশ্রম সফল হইবে । 


১১৭৮, ১৬ই ফাল্কুন। শর হৃদয়শঙ্কর রায়। (পৃঃ বিজ্ঞীপন, ৮, ৯) 


উক্ত ভূমিকা থেকেই স্প্টত: “অবলাবিল।প” গ্রন্থে কবি অননদাস্ন্পরা দেব। 
তার রচন!য় কি বলতে চেয়েছেন । কবি তার রচনায় ভ্রাতা, পিতামাতা, গ্বাষী, 
সহোদর বিচ্ছেদে যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করেছেন । প্রতোকটি *্পি্চায় 
ভাষার বৈচিত্র্য এনেছেন নানারূপ শবচয়নের অব্য 1দয়ে, একই সঙ্গে সরল 
ছন্দপ্রয়োগে পদদোর মর্যাদা বাড়ায় কবিতার পূর্ণ ত। এনে দিয়েছেন। 

বাণীবন্দন? দিয়ে শুর করেছেন কবি তার গ্রশ্থ। শ্বেত শতদলে দেবা 
ভারত জনলীকে বন্দনা! করতে [গয়ে দেবীর রূপের মহিমা বর্ণনা করেছেন 
গ্ন্থর্চয্িত্রী। এখানে তাঁর কাব্য রচনার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া ষায়, 


পরু-বিশ্ব-ওষ্ঠাধর, জন-মনোলোভা, 
নারী না বণিতে পারে সে রূপের শোভা ।৩৩ 


আপন মনোবেদনার কথা কধি বিধাতাকে জানিয়েছেন ঘ। বঙ্গনারীরই 
মনের কথা । তিনি সকলকে হারিয়ে আজ একাকিনী। সম্পূর্ণ সঙ্গীহীন 
জীবন তার, 


২৫২ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


হেন তাপ কেন বিধি, দ্দিলি রে আমারে, 
দেখায়ে সে স্বুখধন ভাসালি পাখারে ।৩৪ 
মাতা পিত1 উভয়ের বিচ্ছেদ কবিকে আকুল করে তুলেছে । পিতা-মাতার 
অদর্শন তার কাছে ষে কতট] অসহনীয়, সেকথাই প্রকাশ পেয়েছে তার কবিতাস়্ 
হে মাতঃ | কোথায় তুমি করিলে গমন ! 
কতধিন দেখি নাই তোমার চরণ ।৩৫ 
আবার, 
হে পিতঃ ! কোথায় আছ দেহ দরশন 
হেরিব নয়ন ভরে তোমার চরণ ।৩৬ 
সমবয়স্কার কাছে মনের ব্যথ। জানাতে গিয়ে সেই একই মশ্বেদন। প্রকাশ 
পেয়েছে, 
অজ্ঞান ধখন আমি ; ত্যজিলেন পিতা 
পতি-শোকে ম। আমার হলে সম্ভাপিতা। 


কি আর কহিব মম ললাটের ভোগ 
ছুঃখেতে করেছে গ্রাস, নাহি স্থখযোগ । 
বৈধব্য-অনলে দগ্ধ এই নিশীদিনে, 
তাহাতে চঞ্চল প্রাণ সহোর্দর বিনে 1৩৭ 


সহোর্দর বিচ্ছেদের ব্যথা কবিকে অত্যন্ত আকুল করে দয়েছে, অতাঁতের 
কথ। মনের কোণে উকি মারছে, যা আজ স্থৃতি হয়ে কবিকে মনোকষ্ট দিচ্ছে । 
স্বগীয় ভ্রাতার উদ্দেশ্যো তিনি লিখেছেন, বালিকা সময়ে তার সহোদর বিয়োগ 
ঘটে, এরপর মাতৃবিয়োগ । বিধাতার এ নিষ্ঠুর বিচার কবির কাছে এত 
যন্ত্রণাদায়ক যা কচিগাছকে আগুনে শুড়িয়ে দ্ধ করবার ন্যায়। পিতৃগৃহের 
পানে চেয়ে কবি বাল্যকালের স্থতিতে ফিরে গিয়েছেন ; বাল্যকালে যখন 
এ-গৃহে তিনি মহানন্দে থেল? করতেন, তখন তার দাদ! বোনের সঙ্গে 
আনন্দের ভাগ উপভোগ করতেন । অথচ আজ, 
সহোদর-শোক যেন জোটি ভাঙ্কুদয়, 
বিষম কিরণে দঞ্জ করিছে হৃদয় ।০৮ 


উন্নিশ শতকের বামা লেখনী ২৫৩ 


ভূমিকাতে উল্লিখিত হয়েছে মাঁতা-পিতা, ভ্রাতা, স্বামীকে চিরবিদায় দেবার 
পরও সহোর্দর1 ছিল তার একাস্ত আপন যার কাছে কবি মনের সকল যন্ত্রণার 
কথা বলে শাস্তি পেতেন। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সেই সহোদরাও তার 
কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছেন মৃত্যুর পরপারে । কালের সঙ্গে 
যুঝে দ্রাড়াবার মত শক্তির অধিকারিণী নন কবি, তাই কালের কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করে নিজের মনোবেদন] ব্যক্ত করেছেন, 
সহোদর সঙোদর। দিয়াছি সকল 3 
দক্ষিণা আছে রে বাকি এদেহ কেবল। ( পঃ ১৩) 


কাদদাইতে নরকুলে তোমার জনম, 
জীবনাশে কিবা ফল অর বে অধম ?৩৯ (পঃ ১৪) 
পিতৃ-মাতৃহীনা কবি শ্বামীর ঘর বেশীদিন করতে পারেননি । শৃন্যময় 
স্বামী গৃহ ত্যাগ ক'রে তিনি ঘখন মাত?-পিতা-ভ্রাতা বিহীন পিতাব শৃন্ত গৃহের 
দ্বারে এসে দাড়ালেন তখন এ শৃন্ত গৃহের ন্যায় তার হৃদয় যেন শূন্য, অসহায়! 
মনে হোলো । 
নিঃসহায় একাকিনী পিষাদ স'গবে 
হায়, বিষাদ সাগরে ! 
ভামিতেছি নিরস্তর ; হতাশ অস্তরে 
হায়, হতাশ অন্তরে 1৪০ 
ধুতুরী ফুলের কাছে মনোবেদন। প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, শ্বয়ং দেবতা 
শিব তোমার দহায়, তুমি তার আদরে বস্ত। অথচ কবি আজ সহায়-সন্থলহীনা, 
তার কেহই নাই, 
দেখ! রে অনাথা আমি নাহি স্থখ-লেশ, 
নাথের বিয়োগে ধরি যোগিনীর বেশ । 
পতন হইয়। আছি, শোক-পারাবারে, 
যতন করিতে কেহ নাহি এ-সংসারে 1৪১ 
আপন পয়ননুগলের কাছে কবির জিজ্ঞাসা, শুধু নয়নের জল ফেলে তিনি 
কি আর সহোর্দরকে ফিরে পাবেন? 
ন1। পিতার বংশ প্রদ্নীপও তাই আর জ্বলবে না । 


২৫২ উনিশ শতকের বাম লেখনী 


কেনরে কাতর আখি দর্শন-তৃষায়, 
আশাপথ চেয়ে আছ, চাতকীর প্রায়? 
আর ন। আসিয়। ভাই দিবে দরশন, 
হবে ন' হবে ন। আখি, তৃষ। নিবারণ ।৪২ 
পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম বনে গিয়েছেন, রাজ্য সুখ ভোগ থেকে তাই 
রাম বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্ত কার দোষে কবি ভ্রাঙাকে হারিয়েছেন তা তিনি 
বুঝতে পারছেন না, সন্ধ্যাদ্র্শনে একথাঈ তাকে বাথিত করে তুলেছে, 
কার বোলে ভাই তমি তাজে রাজাসন, 
ব্রহ্ষচারী বেশে কোথা করেছ গমন 1৪৩ 
শোকাতুরা কবি তার প্রতিধ্বনির কাছে প্রশ্ন করেন, 
তুমিও কি সহোদর হইয়াছ হারা? 
নিকটে এস গে। ভগ্রি! হইয়া আমার 
সম-দুঃখী দৌোহে করি অরণ্যে বিহার 185 
সমীরণকে কবি আবেদন জানিয়েছেন, যাদ কখনও তার সহোদরের সঙ্গে 
দেখা হয় তবে যেন সে বলে যে, তা ভগনী তার জন্য অপেক্ষ। করছেন, 
সহোর্দর যেন তাকে একবার দেখা দেন। ভ্রাতাকে চিনতে যাতে সমীরণের 
কোনো অস্থব্ধা না হয়, সেইজন্য কাব তার সহোর্দরের শারারিক বর্ণন। 
দিয়ে বলেছেন__ 
এইরূপ চিহ্ন তুমি যাহার দেখিবা! 
অভাগীর সহোদর সেই রে জানিবা,৪৫ 
আত্ম-স্থৃতিকে ভত্র্দন।' করে কবি বলেছেন, স্মৃতি তোমার কি মৃত্যু নাই। 
সদদাসবদ? শুধু মনকে দহন কর, প্রিয় সহোদরকে কাছে এনে দাও না, স্থৃতিতে 
মনন «হায় মনোবেদনাকে বুদ্ধিই কর। 
বিগ-ঘটন1 লয়ে কর আন্দোলন, 
সদ অশ্রু নীরে ভাসে অভাগী-নয়ন ।৪৬ 
“শবালয় দর্শনে কবিতায় তাই কবি মৃত্যুপ্নয় দেবতাকে প্রার্থন। 
জানিয়েছেন, 
তিপুরা'র ধ্যান করি, হেরিরে নয়ন ভরি, 
অগ্রজের নিম্মল বদন ॥ 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ২৫৫ 


করো! কপা আশঙ্ততোষ, হোক মম মন তোষ 
হেরে রাঙ্গাচরণ তোমার 18৭5 
যদ্দিও গ্রন্থখানি জুড়ে অধিকাংশ কবিতায় কবি তার ভ্রাতৃবিচ্ছেপ্দের মনষন্ত্রণাই 
প্রকাশ করেছেন, কিন্তু স্বামী বিরহের কথাও প্রকাশ পেয়েছে, যথাক্রমে “দিবা 
অবসান”, “পন্সিনীর প্রতি”, "গোধূলি দশনে”, “বজনী দর্শনে” 'অমাবন্তা-_ নিশার 
প্রতি, আশার-প্রতি? কবিতাগুলিতে । 
“দিবা অবসান” কবিতায় শ্র্ষের সঙ্গে স্বামীর এবং কমলিনীর সঙ্গে নিজের 
সাদ্রশ্য রেখে গলেছেন, 
দিবা? অবসান প্রায় , ভান অস্তাচলে যায়, 
সগোবরে কাদে কমলিনী,৪৮ 
পদ্মিনী প্রভ।তে তার পাত প্রভাকরেপ উদয়ে তাকে দশন করে সতেজ হয়ে 
পঠে এবং আনন্দে উজ্জ্রল হয়। স্বামী ক্রিভে বিরহিনী আজ কিন্ত কবি এ 
শ্গ থেকে বঞ্চিত । তিনি তাই পদ্ধিনীকে তাণ মনোবেদুনা জানাচ্ছেন, 
আছ ভালো লে? পণ্মিনী ! শুন অনাথা-কাহনী, 
তু'ম নহ সমান আমাব৪৯ 
গোধূলি ও রজনা দর্শনে কবির খনোবেদনা ছ্িগুণ হয়ে €ঠে, 
ঝরে কমল-নয়ন,ত  শুর্ষ ্রচারু-ব্দন 
মনে জপে প্রাণেশের কথা ।৫9 
এবং, 
দদনেশ-বিরহে, কু নাহি বহে, 
এ মহা-মগুল-শোত] 1৫ ১ 
অমাবস্যা রাত্রের ।নশি খেখন অন্ধকার অথাৎ কাতলা] থকে এবং ত1 দেখে 
মনে হয় এনিশি শোকের বসন পরেছে, কফোধাণ্ড আলো নেই, শুধু ঘন-আধারের 
মাঝে বি ঝি পোকার কাতর রোদন, তেমনি কবির জাবনও পতি বিনে 
অমাবস্যা রাত্রের মতে অন্ধকার । 
আমার সমান দশ) ধামিনী তোমার, 
বৈধব্য-যন্ত্রণাদ্দল, দহে অনিবার ।৫২ 
আধার, যন্ত্রণা, বাথ থেকে দূরে সরে থাকবার জন্য কবির কাছে এখন 
প্রতা £ই একমাত্র কাম্য। মানুষের জীবনের প্রভাত হয়ে ওঠে প্রকৃতির মতে। 


২৫৬ উনিশ শতকের বাম লেখনী 


দ্বচছ, সুন্দর ও স্থখময়। এখানে প্রভাত অর্থে কবি তার শৈশব সময়কে 
চাইছেন, 
সেই সুখময়, শৈশব-সময়, 
হায়রে! হয়েছে শেষ ॥€ 
কবি আশা করে শুধু বিফল মনোরথই ভয়েছেন, এই কারণে তিনি এখন 
হতাশ। থেকে মুক্ত হতে চাইছেন । 
কবে বা আশিয়। প্রিয় দিবে দরশন, 
কবে চিস্তানল হতে জুড়াইবে মন? 
আর ন। হইবে পূর্ণ আমার এ আশ, 
হায় রে ফুরাবে কবে দ্বাকুণ-হতাশ 1৫5 
সবশেষে, মাতৃভূমির কাছ থেকে বিদ্বায় নেবার পাল1। জীবনের চলার 
পথে প্রিয়জনদের হারিয়ে একাকী হতাশ জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য কপি 
একাস্ত আগ্রহী 
পিতামাতা ভ্রাত। স্বামী, অকলে করেছি আমি, 
কালের কবলে বিসর্জন । 


কবে সিদ্ধ হবে লোক, শেষ হবে সব শোক, 
শেষ হবে নয়নের জল ? 


প্রিয়তমা জন্মভূমি! জনমের মত তুমি 
দেহ মোরে বিদায় বিদায় 1৫৫ 


ইন্দুমতী দাসী 

উনবিংশ শতকের মহিল1 কথিগণের মধ্যে ইন্দুমতী দাসীর নাম জর্বজনবিদ্দিত 
ন। হলেও সুপরিচিত। তার রচিত কাব্যগ্রন্থ “ছুঃখমাল।”- প্রকাশকাল ১২৮* 
বঙ্গাব। পরবতী সময়ে অর্থাৎ ১৩০৩ বঙ্গাবে উক্ত কাবাগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্তবণ 
প্রকাশিত হয়। তিশ পৃষ্ঠার কাব্যগ্রস্থটির কাব্যের বিষয়বস্ত্রর কিছুট! আভাষ 
দিয়েছেন কবি তার মাতৃদেব।কে লেখা কয়েক পংক্তিতে, উক্ত উদ্ছুতি গ্রস্থারস্তে 
মুদ্রিত হয়েছে । 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ২৫৭ 


শ্রীমতী-মাতৃদ্দেবী 

শ্রীচরণান্থুজেযু 

“-*অনেক স্থখান্থভব করিতেছি বটে, কিন্তু এখনও আমার সেই পূর্ণচজ্দ্রের 
স্তায় শিশু সহোদরটা হৃদয়ে সর্বদাই জাগরি৩ রহিয়াছে । অনেক দেবারাধনায় 
সেউ ভ্রাতাটি লাভ করিয়াছিলাম ₹ কিন্তু অকালে ষে কি ভয়ানক যঙ্জুণ! 
হইয়াছে, তাহ? আর কি বলিয়া শেষ করা ষাইতে পারে? ভবে মানুষের মন 
শোকে অভিভূত হইলে, চুপ করিয়। থাকিলে বডই কষ্টকর হয়; আত্মীয় স্বজনের 
নিকট মনোবেদন। প্রকাশ করিলে, প্রাণ অনেক শীতল হয়। সেইজন্য আমি 
এই ক্ষুদ্র লেখনী দ্বার কিঞ্চিৎ দুঃখপ্রকাশ করিতেছি । যদি আপনি 'এবং পাঠক 
মহাঁশয়গণ সন্তুষ্ট হয়েন, তাহ! হইলে আমার শ্রম সফল হইবে । 


২৩শে জৈষ্ট, বুধবার । আপনার অন্ুগ্রহকাজ্কিনী ও নেহাভিলাষণী কন্া 
সন ১২৮০ সাল, কলিকাতা শ্রমতী ইন্দুমতী 


উ্ নিবেদন থেকে স্পষ্টতঃ যে কাব তার সহোদরের সঙ্গে শিশুকালে ষে 
চিরবিচ্ছেদ ঘটে, সেউ বেদ্‌ন। ভূলতে পারছেন ন। এবং এ মনোবের্দন1 কবিকে 
সর্বদাই ভারাক্ান্ত কবে হোলে যা তার লেখনীতে প্রকাশ পেষেছে । কবি, 
প্রভু অন্তর্ধামণকে জানাচ্ছেন, 
যদিও অদুষ্টগুণে হারায়েছি 'শাতা ধনে, 
শোকার্ত দেখিয়! সবে দয়1কি হল না পিত?! 
হইল বৎ্জরব্রয়, সবে শধ্যাগত প্রায়, 
যেরূপ কাতর মাতা, তাহ। হে বর্ণনাতীত ।৫ « 
সমস্ত কাব।-গ্রস্থেই কবি তার সহোদর বিচ্ছেদের কথ। বলেছেন, ,যার বিরহে 
তার মাতা-পিতার মনোকষ্ট। কবি তাই অস্তর্যামীকে জানাচ্ছেন__ 
সে ধনে বঞ্চিত হয়ে, সদাই অস্থখে রয়ে, 
অনস্ত যাতনানলে জলিছে হৃদয় । 
দয়! করে দেহ পুনঃ, জুড়াক তাপিত প্রাণ, 
স্স্থির হউন পিত1 হেরিয়! পুত্রের মুখ 1৫? 
নিজের যন্ত্রণার কথ ব্যক্ত করতে গিয়ে কবির মনে হয়েছে (হনি বোধহয় 
এমন কোন পাপ করেছেন, যার কারণে তাকে এ শোক ভাগ করানে হয়েছে, 
১৭ 


২৫ উন্দিপ শতকের বাম। লেখনী 


করিয়াছি কত পাপ, তাই পাই হেন তাপ, 
জন্মাস্তরে কাকে বুঝি ভ্রাতৃহীন করেছি । 
লয়ে কার ভ্রাতাধন, দিয়া স্থুখ বিসঙ্জন, 
জন্মের মতন কারে শোকনীরে ফেলেছি ।৫৮ 
ভ্রাত-বিচ্ছেদ কবিকে আকুল করে বারবার । এ বিচ্ছেদ তার জীবনে 
শোকের ছাপ এনেছে । তিনি তাই অন্তর্যানীকে জানাচ্ছেন, এত শোক সহ্য 
করে এখনও কি করে তিনি বেচে আছেন, 
আমার কেবল হায়, বিফলে জীবন যায়, 
কি ফল হইবে বল করিলে রোদন। 
সে যে প্রাণতুল্য ধন, তাহারে ছেড়ে এখন, 
কেমনে জীবন প্রভূ এখনও রয়েছে ৫৯ 
কাব্যগ্রস্থটিতে চার অধ্যায় অথাৎ বিভাগে, যথা_-প্রথমভাগে, ১-১০ পষ্ঠার 
অংশে প্রত অন্তর্যামীর কাছে কবির বাথার প্রকাশ । ভ্রাতৃবিচ্ছেদে দথ সময়ের 
জন্য কবি ষে মনোকষ্ট পেয়েছেন, সেইকারণে অন্তর্যামীকে তার জিজ্ঞাস 
পাষাণ বলিয়া তাই, ছাড়িয়। প্রাণের ভাই, 
অনাসে সে ধন ছেড়ে বধজ্য় হইল । 
জীবন বিহনে দেহ, ধরিতে পারে কি নেই) 
কি করিয়া প্রাণ প্রভু এত দিন রহিল ।৬* 
দ্বিতীয়ভাগে অর্থাৎ ১১--১৬ পৃষ্ঠার এংশটিতে কবি তার সহোদরের কাছে 
মনোবেরধধনা প্রকাশ করেছেন । ন্বর্গগত ভাঙ।কে তিনি বলছেন থে, আমার 
সাধ ছিল, তোমাকে নিয়ে আমার জীবন স্থখে কাটাব। [কম্ত তোমার এ 
অকালে চলে যাওয়ায় সে সাধ আ.: পর্ণ হোলো না। তোমার শোকে আজ 
মাতা-পিত। মুহমান, তুমি একবার এসে দেখ, 
যেরূপ অধীর থাকেন মাত!, 
বারেক আনিয়। দেখ রে ভাত] । 
পিতা মাত! শোক জলে অনল, 
পুত্রশোক মৃত করে প্রবল ।১১ 
এই কারণে স্বর্গগত শিশু সহোদ্রের কাছে কাবর 1জজ্ঞানা, 
আমদের প্রাত হল ন। দয়া, 
কেখনে কাঁটালে মায়ের মায়া 7২ 


ডনিশ শতকের বাম! লেখনী ২৫৯ 


চে 


সহোদরকে কাছে পাবার আকুল বামনা কবির লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে 
সহজ-সাবলীলভাবেই -_ 
হেন স্থথ ভাই কবে যে হবে, 
ভগ্মী বলে তুমি ডাকিয়া লবে। 
কতু জানি ন। ভ্রাতৃ সম্বোধন, 
কি করে জানিব সে স্থুখ কেমন 1৬৩ 
তৃতীয়ভাগে অর্থাৎ ১৭-_২৩ পৃষ্ঠার অংশে কবি দীনবন্ধু পরমেশ্বরের নিকট 
তার মনোবেদন। ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন, 
কত কষ্ট পাই, বন প্রাণ-ভাই, 
কি ন্থথ পাবে হে এ শোক দ্িয়ে। 
ইহাতে কি তব, ওহে ভবধণ 
কিঞ্চিৎ হল না দয়ার লেশ ?৬৪ 
কবির মনে হয়েছে ষদি তিনি পরমেশ্বরের শ্রচরণে আশ্রয় নিতে পারেন, 
তবে হয়ত ভ্রাতৃ-শোকের যাতন। থেকে মুক্ত হতে পারবেন। তাই তার 
প্রার্থনা, 
ভ্রাতার লাগিয়ে, শোকেতে ভাপিয়ে, 
যদি তব কাছে যাইতে পারি। 


দয়। কর নাথ, করি প্রণিপাত, 
হুড়াই আমর তাপিত প্রাণে ১৫ 
স্বঘ্ং অন্তর্যামীর কাছে কবি ক্ষোন্ের সঙ্গে জানতে চাইছেন, এত শোক 
দেবার জন্য পরমেশ্বর কেন তাকে হঙ্টি করেছেন। 
'ফলে খায়াজালে, তুমিই পাঠালে, 
তুমিহ করিলে সুখের কৃষ্টি । 
তবে কেন হবি, ভ্রাতৃশেছকে মরি,৬৬ 


এ দারুণ মনোবেনার জন্য পরমেশ্বরকেই কবি বারবার দোষরোপ 
করেছেন। কিন্ত একসনন তার মনে হয়েছে পরমেশ্বর, যিনি স্বয়ং জগ সঙ 


২৬, উন্নিশ শতকের বাম। লেখনী 


করেছেন, তাকেও তে। পৃথিবীতে মানবরূপে জন্ম নিয়ে অশেষ কণ্ঠ ভোগ করতে 
হয়েছে । দেই কারণে কবি মহেশমোহিনী দেবী শারদার কাছে প্র1থন। 
করছেন যেন তাকে ভ্রাতুশোক ভুলিয়ে দিয়ে দেবীর রাঙ্গাচরণে স্থান দেন এবং 
সবছুঃখের অবসান ঘটান। 
মহেশমোহিনী, কিছুই নাজানি 
আমি হীনমতি ভোমার স্তব ! 
ও রাঙাচরণ, করিয়। ম্মরণ।_ 


দেহ সখ মনে, ভ্রাতৃ-শোকাগুণে 
পুড়ে মরি, মাগো নিভায়ে দাও ।৬৭ 

চতুর্থ ভাগ অর্থ।ৎ ২৪-_-৩* পৃষ্ঠার শেষ অংশে কবি প্রভূ অন্তর্যামীর নিকট 

তার মনোবেদধন। জানিয়েছেন, 
না পারি সহিতে, আর সহেনা হে যোর 
আমার দুঃখের নিশি হবে নাকি ভোর? 
ভ্রাতৃশোক-শেল আর না পারি সহিতে 
এ দারুণ ভার আর না পারি বহিতে ।৬৮ 

দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০৩ বঙ্গাবা) এগ্রস্থের ভূমিকা] লিখতে গিয়ে কবি 
লিখেছেন__ 

“...আমার অন্তরে কি রূপ ছুঃখরাশি ব্রাজিত, তাহ? আমার মত অবস্থায় 
যিনি পতিত, তিনিই বুঝিবেন। তিনিই এই ছুঃখম[ল1 পাঠ করিয়া, আমাব 
মন্মবেদনার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিবেন, আর সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণও' 
বুঝিতে পারিবেন:*-, এই “ছুঃখমালা” এ জগতে আমার এ জীবনের স্মতিচিহ্ুমাত্র ' 


কলিকাতা গ্রশ্থরচত্িত্রী 
২৭শে আবাট, ১৩০৩ সাল । 


এই কারণে, এ কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি পাতায় শাতীশোকের কথা প্রকাশ 
পেয়েছে অত্যন্ত সহজ-সরল-সাবলীলভাবে এবং মহজ শবচয়নের দ্বারা, যেখানে 
ছন্দের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় না। 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ২৬১ 


সহোদর তুল্য কেহ সমতুল্য নয়, 
আমাদের শাস্ত্রে নাথ এইরূপ কমু 
সে ধনে আমারে প্রভূ বঞ্চিত করেছ, 
তবে ত কপালে নাথ আরো কি লিখেছ ॥১৯ 
কাব্য প্রারস্ত থেকে সমাঞ্চি পর্যস্ত কবির তাই একটি কথাই বারবার মনে 
হয়েছে যে, এ শোক সন্থ করে কিভাবে তিনি এ জীবন ধরে রেখেছেন, হয়ত 
বা কোনে। পাপের ফল তাকে ভোগ করতে হচ্ছে । কবির এ মনোভাব প্রকাশ 
পেয়েছে কাব্যের শেষ ক'টি পংক্তিতেও, 
কঠিন জীবন বলে জীবিত রয়েছি । 
নতুবা এ হেন শোক কেন বা হইবে, 
এ দ্াকণ শেল কেন হাদয়ে বি ধিবে |7০ 
উনবিংশ শতাব্দীর এই মহিল কবির নাতিদীর্ঘ কাব্যটি তদানীন্তন সময়ে 
প্রশংসালাভ করেছিল । এ বিষয়ে একটি চিঠির উদ্ধত রাখা হোলো । 


মা ইন্দুমতী ! 
তোমার রচিত দুঃখমালা পাঠ করিয়া অতিশয় আহলাদিত হইলাম, কারণ 
তোমার লেখনী হইতে এমন উৎকৃষ্ট কবিত! বিনিগত হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও 
জানিতাম না, তবে তুমি ষে অদাধারণ গুণ সম্পন্ন মহাশয়ের কন্যা, তোমার ইহ 
স্বভাবসিদ্ধ সন্দেহ নাই |... 
আশার্বাদক 
১৬ই কৈশাখ, ১২৮১ প্রহ্্যযকুমার সর্ববাধিকারী 


কামিনী সুন্দরী দেবী 


উনবিংশ শতকের নারীরচিত কাব্যকবিত। বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 
নিপ্ধারিত যে কজন কবি এসেছেন, তাদের মধ্যে কামিনী সুন্দরী দেবীর নাম 
উল্লেখ কবর। প্রয়োজন এই কারণে ষে, তদ্বানীস্তন পদানসীন নারীদের মধ্য 
থেকে বেরিয়ে এসেছেন এই লেখিকা ধার কাব্য/গ্রস্থে কবিতার সংখ্যা নিতাস্ত 
বেশী না হলেও কবিতার বক্তব্য হ্ৃদয়গ্রাহী। নারীর কথ! নানান অবস্থায় তুলে 
ধরেছেন কবি তার রচনার মধ্যে । এছাড়া নারীকে অন্ধকার ।থেকে আলোক 
পথপ্রদর্শনে ধার। অগ্রণী, সেইসব সম়াজ-সংস্কারকগণের কথাও কবি তার 


২৬২ উনিশ শতকের বাম? লেখপী 


রচনার মধ্যে বলেছেন। কবির কাব্যগ্রন্থ “কল্পনাকুন্থম* বর্তমান আলোচ্যবিষয়, 
প্রকাশকাল ১২৮৮, বৈশাখ, কলিকাতন (পৃঃ ১০৫ )। 

গ্রস্থের প্রারভেই নিজের কথা বলতে গিয়ে কবি লিখেছেন; 

ভারতবামিনী ভগিণীগণের উৎসাহ-বর্ধনের ও চিত্তসন্তোষের নিমিত্ত আমি এই 
সামান্ কুক্থমের মালাটি গাথিয়া ভারতসমাজে প্রেরণ করিলাম, এখন ইহার প্রতি 
দুষ্টিপাত করিলে চরিতার্থ হইব । ইহ] বঙ্গকুল কামিনীদিগের যে মনোহারিণী 


হুইবে এখন ভরস। করিতে পারি না; তথাপি মনুস্ত ছুরাকাঙ্ষার বশবর্তী । 
( বিজ্ঞাপন, শ্রীমতী কামিনীন্থন্দরী দেবী ) 


অর্থাৎ নারীদের জন্যই ষেন তিনি রচনা করতে বসেছেন । গ্রন্থে কুড়িটি 
কবিতা স্থান পেয়েছে ; কবিতার শিরোনাম বিষয়বস্বর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হ হয়েছে, 
যথাক্রমে 'আমাদের দশ” (পৃঃ ১৭) “বিসস্ত পঞ্চমী” (পৃঃ ৭7১০), 
“পক্ষীমাতা, (পৃঃ ১০--১৫) গবিছ্যা, (পৃঃ ১৬--১৯) শ্বগাঁয় মাতা? 
(পৃঃ ১৯-_-২২)3 'রতির বিলাপ” (পৃঃ ২৩২৯) "ঈশ্বর? (পৃঃ ৩০--৩৪ ) £ 
“চৈতন্যদেব” € পৃঃ ৩৪--৩৮)$ পিময় শ্থির নয় (পৃঃ ৩৮৪০) জন্মভূমি? 
(পৃঃ ৪০৪৪) 'ব্রজধাম” (৪৪--৪৭) “যশোমতী” (পৃঃ ৪৭--৫১)) 
“কৈলাস? (পৃং ৫২--৫৬)$ “অভাগীর বিলাপ? (পৃঃ ৫৬৭৩) নারদ” (পৃঃ 
৩-_৭৭ ); “নব্য উন্নতিশীলার মনের ব্যথা, (পৃঃ ৭৭--৮২)7 ুখিনী, 
(পৃঃ ৮২--৯*)7 “আমার মনের কথা” (পৃঃ ৯০--৯৮)$ বিগ্ভাসাগর? ( পুঃ 
৯৮--৯৯)) িপিনীর আক্ষেপ” (পৃঃ ১০০--১০২) এবং কলের প্রতি? 
(পঃ ১০২--১০৫ )। 
নারীদের কথ। কৰি তার গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন, 
কোথা গো৷ জননি ভারতি সতি, 
তোমারি বিহনে এ হুরগতি ; 
কর দয়। বঙ্গমহুল! প্রতি, 
নতুবা যাতন] সহে না আর 17২ 
বঙ্গবাা বলি কেহ না সম্ভাষে, 
বাচে কি অবলা সে অনাধধরে ?7৩ 


আমাগেরি দোষে ভারতক্খীণ, 


উনিশ শতকের বাণ লেখনী ২৬৩ 


পুরুষসমাজ পৌরুষবিহীন, 


তবে কেন সব শেখেন। ঠেকে 
নারী-শিক্ষী ব'লে আনে না মুখে১৭৪ 
অশিক্ষার অন্ধকারে নারীকে নিমজ্জিত হ'য়ে থাকাট। কবির কাছে মোটেই 
কাম্য নয়, তার এমনোবেদন] প্রকাশ পেয়েছে তার দেবী সরশ্বতীর বন্দন। 
করতে গিয়ে “বসস্ত-পঞ্চমী” কবিতায়, 
ভারত এলে মা মভাগার ঘরে, 
অভাগিনী ছুখ কই গো ঘুচিল? 
শুকাইতে সিন্ধু হইয়াছে মরু, 
রুপাসিন্ধু পেয়ে তৃষা না মিটিল |৫ 
বন-অরণ্য পক্ষীমাতার স্বান, সেখানে সে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে । কিন্তু 
'এই অবণ্য ত্যাগ কণে যখন সে জনসমক্ষে এলে। তখনই তার দুর্ভাগ্যের শুরু। 
তাই কবির জিজ্ঞাসা, 
কেন বা আইলে পক্ষী মানব আলয় ” 
পড়িয়। দক্থ্যর হাতে, পেলে শোক বিধিমতে, 
স্থখের ভাগ্ডার তব হইল বিলয় ।9৬ 
বিদ্যা মানবের পরমসম্পর্দ, এর অবস্থন মনক্ষেত্রে অর্থাৎ, জ্ঞানের ভাগ্ার 
মানবকে এশ্বর্্যশালী করে তোলে ঘা দস্থ্য লুন করেও নিতে পারে না। বিদ্যা 
বিতরণ করলে এর বুদ্ধি ঘটে, এ-ধনের অধিকারী ধিনি তার জয় চিরকাল । 
তাই কবির বক্তবা সময় নষ্ট না করে বিদ্যাশিক্ষা। করা উচিত। তিনি বঙগ- 
ললনাদদের কাছে তার এই বক্তব্য রেখেছেন। বঙ্গনারীদ্বের কাছে কবির 
আবের্দন, 
কিস্ত এ সময় আমিবে না আর, 
সাবধান হও ভগিনিগণ 
ধন্মে দাও মন কর সত্য ব্রত, 
বিদ্যান্বৃত-রসে হইয়া মগন ।৭? 
স্বগ্শয় জননীকে কবি কবিতার স্বাধ্যমে জানিয়েছেন তার মনোবেদনা। 
“কে ভালৰামিবে তোমাবিন। এ জগতে ?%৮ 


২৬৪ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


“কল্পনাকুন্থম” কবিতা গ্রন্থটি রচনা করতে করতে গ্রন্থকত্রাঁ স্বামাহান। হন। 
নিজেকে অভাগিনী, হিসাবে চিহ্নিত করে তার মনোবেধনা প্রকাশ করেছেন 
দীর্ঘ ৩০২ পংক্তির 'অভাগিনীর বিলাপ” কবিতায়। এর প্রতিটি পংক্তিই 
তার ব্যথা, 

স্থখের বাজার তাঙ্গিছ্নে গিয়াছে, 
পুড়েছে সন অনলে ( পংক্তি ৩৯-_-৪০) 


এ দারুণ শেল কি পাপে সহিন্ছ 
হ্বধায়ে ঘুচাব ব্যথা । ( পংক্তি ১১১--১১২) 


যতনে গাখিন্তু কল্পনা-বুস্ুম 
মনে আশা করি কত 
এখন সকলি হইল নৈরাশ, 
সকল ভরসা হত ।৭৯ ( পংক্তি ২৯৩--২৯৬) 
ক্ষণিকের জন্য মনোবেদনা হলেও তা দূরে সরিয়ে রেখে কপি তার কবিতার 
ডালি উপহাব দিয়েছেন বঙ্গনারীকে যেখানে তিনি বলেছেন, বঙ্গনারী অশিক্ষার 
অন্ককারে ডুবে না থেকে শিক্ষার আলোকে উজ্জীবিত হও । 
এস ভগ্মীগণ, লই স্বাধীনতা, 
শিক্ষা] করি, কবি পবিভ্রে জয়, 
করি ধশ্ম রক্ষা, লভি যশোধন, 
স্বপর্দে থাকিব কিসের ভয় ?৮০ 
বিধবা-বিবাহ বিধি, নারী-শিক্ষা। প্রসারে অগ্রণী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বি্যাসাগরকে 
কাঁধ তার অন্তরের প্রণাম জানিয়েছেন, ষিনি নারীকে অন্ধকার থেকে আলোর 
পথ দেখালেন । 
কৃতজ্ত1 সহ বঙ্গকুলবালা, 
নমে পিত তব পায়) 
দুর্ভাগা! বালিক1 তোম!রি দয়ায় 
অকূলেতে কূল পায় ।৮১, 
এই গ্রঞ্থে পরমেশ্বর, চৈতন্যদেব, জন্মভূমি, ধশোমতী, কফৈলাপবাজী মহাদেব, 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ২৬৫. 


নারদ প্রমুখের বিষয়ে কবিতা রচনা করলেও গ্রস্থকততরী তার যে অস্তরের 
অস্তঃস্থলের কথ। বলেছেন, তা হোলে। অন্ধকারের নারীকে আলোক আলোকিত 
করা । আর এই কারণেই উনবিংশ শতকের এই মছিল] কবির রচন! আলোচিত 
হওয়। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । পর্দানসীন নারীর কলমে আজ তারই কথা -- 

সঙ্গিনী মনতোধিণী 

শিক্ষিত) প্রিয়বাদিনী, 

হৃদয় বামিনী মনোষত 1৮২ 
কবি নারীকে আজ পর্দার আডাল থেকে বেরিয়ে এসে জনসমক্ষে টাড়াবার 

আহ্বান জানিয়ে ষে রচনা করেছেন, সে লেখনীর দৃঢ়তা বিগত শতকের পাঠক- 
কুলকে তো অবশ্যই এ শতকের পাঠককুলকেও আন্দোলিত করে। 


কৃষ্ঝকামিনী দাসী 

বাঙল! সাহিত্যের ইতিহাসে কুষ্ণকামিনী দাসীব নাম ত্বর্ণাক্ষরে লিখিত 
হবার যোগ্যতা রাখে । তার কাব্য-গ্রন্থ “চিত্তবিলাসিনী” বঙ্গমহিলারচিত সব- 
প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ । ৭২ পষ্ঠার নাতিদীর্ঘ এ কাবাগ্রস্থটির প্রকাশকাল ১৮৫৬ 
থুষ্টাব । 

কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাতে লেখিকা তার সর্বপ্রথম প্রকাশনার ছুঃসাহসা প্রচেষ্টা 
সম্পর্কে বলেছেন, 

“অদ্যাপি অন্মদেশীয় মহিলাগণের কোন পুস্তকই প্রচারিত হয় নাহ, স্থু ৩রাং 
প্রথমতঃ এ বিষয়ে হস্তার্পণ করা কেবল লোকের হান্যম্পদ হওয়া মাত্র, কিন্ত 
আমার অন্তকরণে ঘথেষ্ট সাহস জন্মিতেছে, ষে স।মাজিক মহাশয়ের আপাতত 
স্ীলোকের রচনা শুনিলেই বোধহয় যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই, আর 
আমার পুস্তক রচণ! করিবার এই এক প্রধান উদ্দেশ্ট যে উৎকৃষ্ট হউক পণ] অপকৃষ্ট 
হউক একটা! দৃষ্টান্ত পাইলে স্ত্রীলোক মাত্রেই বিগ্ান্থশীলনে অন্র!গী হইবে তাহা। 
হইলেই এদেশের গৌরবের আর পরিসীম থাকিবেক না,"**-1৮০ 

১৮১৯ খুষ্টাঝের জুন মাসে “ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি" নামক বালিকা- 
বিদ্যালয়টি স্থাপিত হলেও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে তা বিশেষ সাহাধ্য করেনি, 
কারণ বিদর্যার্জন করলে স্ীলোকের। বিধবা। হবেন, তাদের চরিত্রদোষ ঘটবে-_এ 
ধারণ। অতিক্রম করে তদানীস্তনসমাজে বালিকাদের শিক্ষাগ্রহণ প্রায় সম্ভব ছিল 
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না। এরূপ প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেও স্বর্পসংখ্যক সৌভাগ্য- 
বতীদের একজন হিমাবে কঞ্চকামিনী দাসী ষে সামান্য স্থযোগ পেয়েছিলেন, 
তার দ্বারাই প্রতিভাশালিনী এই মহিল। নিজের ভাবনা-চিস্ত। ছন্দে গ্রথিত করে 
“চিতবিলাসিনী” কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। লেখিকা এক্ষেত্রে যে তার স্বামীর 
অক লাহাষ্য পেয়েছিলেন, ভূমিকায় স্পষ্টভাবে ত উল্লেখ করেছেন, 
পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত শ্বীক।র করিতেছি, “ষ এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনার 
সময় আমার প্রাণবল্পভ যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়খছেন এবং তিনি এ বিষয়ে 
মনোষোগী না হইলে কেবল আমা হইতে ইহ] সম্পন্ন হইবার কোন প্রকার 
সম্ভাবনা ছিল না1।” 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কষ্ণচকামিনী দাসীর স্বামী শিক্ষিত ছিলেন। তিনি “তত্ব 
টুড়ামণি”, “সহঙ্জ সত্য তত্বজ্ঞান”, “ভবরোগ মহৌষধি”, “মহাবাক্যতত্বামতরস* 
প্রভৃতি রচনা করেন । 
কুষ্ণকামিনী দাসী তার কাব্যগ্রস্থে “আত্মপরিচয়” কলিতাব মাধামে নিজের 
পরিচয়ও দিয়েছেন । পিতৃকুলের পরিচয় সেখানে অঙ্গপস্থিত, বিবাহিত নারী 
হিসাবে কুষ্তকামিনী তার শ্বশুরকুলের পরিচয় দিয়েছেন, 
জান্ুবী দক্ষিণ অংশে হুগলী জিলায়। 
স্বখরিয়। নামে গ্রাম আছয়ে তথায় | 
সেই স্থানে বৃহৎ এক গোষ্ঠীর বসত | 
কায়স্থ উপাধি মিত্র মুক্তৌফীতে খ্যাত ॥৮৩৫১) 
হুগলী জেলার হখরিয়! গ্রামের উত্ত কায়স্ধ কালিদাস মি মুস্তৌফী নাখে 
এক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন । তার তিন পুত্র-_জেষ্ট কাশীদাস, মধ্যম তরদাস 
ও কনিষ্ট নৃসিংহদাস। 
কনিষ্ঠের বংশধর শ্রীশশিতৃষণ । 
অধিনীরপ্রাণের বল্পভ সেই জন ॥ 
তার আনুকৃল্যে আমি করেছি মনন। 
“চিত্তবিলাসিনী” গ্রন্থ করিতে রচন ॥৮৪ 
*আত্মপরিচয়*-এর শেষাংশে লেখিকা তাঁর শক্তির সীমাবদ্ধতা শ্বীকার করে 
হ্ধী পাঠকসমাজের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আ'বিদন রেখেছেন, 
গুনিগণ গতি এই আমার জিনতি । 
মোষাষ্টে নাহি ধেন হন রু্টমতি ॥ 
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ক্ষীণ বুদ্ধিবল আমি নিতাস্ত অক্ষম! । 
কৃপা করি অধিনীরে করিবেন ক্ষম। ॥ 
এ যুক্তি বিধান হৈল এই যুক্তি যতে। 
মহাত্মাগণের আস্ত সহাশ্য করিতে ॥৮৫ 
“চিন্তবিলাসিনী” নাতিদীর্ঘ কাব্য হলেও বিষয়বস্তর গৌরবে এবং রচনার 
আঙ্গিকেব বৈচিত্র্যে এ কাণ্য অসাধারণ । অস্তঃপুরবাসিনী একজন গৃহবধূ, যিনি 
তদানীস্তন প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশের কারণে শিক্ষার অবাধ সুযোগ থেকে 
বঞ্চিত ছিলেন, তার লেখনী বঙ্গসাহিতোর আসরে স্বান করে নিয়েছে । এই 
কারণে উনবিংশ শতকের পাঠককুল বিশেষ করে নারীসমাজ তার কাছে 
কৃতজ্ঞ | 
কবি কুষ্ণকামিনী তার কাব্যগ্রস্থে পয়ার, ত্রিপদ্দী ( দীর্ঘত্রিপদী ), লঘু- 
ত্রিপদী, পয়ার-মিশ্র ত্রিপদী, একাবলী ও দীর্ঘললিত নামক নানাবিধ ছন্দের 
প্রয়োগ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ 


পয়ার ছন্দ : নম ব্রহ্ম জ্যোতিশ্নায় পরম প্ররূতি । 
পরাৎপর সারাৎ্সাঁর সর্বব ভূতে স্থিতি ॥৮৬ 
ত্রিপদী ছন্দ : মরি কিষে বুদ্ধল, করিয়াছে ধেশায়া কল, 


কলেতে চালায় বেগে গাড়ি । 
অদ্ভুত ব্যাপার অত্তিঃ এরুত যিনিয়া গতি, 
নাহি কিন্তু হন্তি ঘোড়। ঘুড়ি ॥৮৭ 
লঘুত্িপদী : সরসর সর, কিকরকি কর, 
যাও নিজ নিকতনে। 
দেখ ঘর্দি পরে, কি বলিবে পরে, 
কিছু নাহি ভাব মনে ॥৮৮ 
পয়ার-মিশ্র ব্রিপদী £ নাহি তরি তরবারে, কিনে যাব পারাবারে, 
কিছু মাত্র উপায় না হেরি। 
বল দেখি বিধুমুখী কি করি কি করি ॥ 
তব বন্্ আভরণ, আমারে কর অর্পণ, 
আগে গিয়ে রেখে আসি পারে । 
তোঙ্কারে লইয়া যাব এসে তার পরে ॥৮৯ 
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একানলী £ কাহারে কহিব মনের ছুঃখ। 
গুমরে গুমরে ফাটিছে বুক ॥৯০ 
দ্বার্ঘ ললিত : পুষ্প তুলে নান। জাতি, সেঁউিতি গোলাপ জাতি 
মনোমত হার সখি তাহে গাথিলাম লে । 
প্রাণেশ আসিবে বলি, আনি কুস্থমকলি 
খনস্থখে স্থশোভন শধ্যা কারলাম লে ॥৯৯ 


নানান ছন্দে গাথ। কবিত। ছাড়াও লেখিক। তীর গ্রন্থে গগ্ভরচনার মাধ্যমে 
কোনে। প্রসঙ্গের প্রাথমিক উপস্থাপনা, কবিতায় কথোপকথন এবং গছ্যপদ্ 
মিশ্রণে নাট্যসংলাপ ব্যবহার করেছেন। এগুলি নিঃসন্দেহে তার লেখনীর দক্ষতা 
ও সাবলীলতারই প্রকাশ । কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা হোলো । 
দয় ছাড়া ধশ্ম নাই”। 
একদ্দিবস নিশীথ সময়ে নিত্রিত হইয়। স্বপ্রযোগে দর্শন করিলাম, যে কোনো 
স্থযুপ্ত মহাশয় পুরুষের নাসিক রন্ধ হইতে শ্রথমতঃ এক অসামান্য বূপলাবণ্য 
বিশিষ্ট ষোভশবধীয় কামিনী এবং পরক্ষণেই এক তরুণ বয়স্ক তেজঃপুগতবিশিষ্ট 
পুরুষ নিঃস্থত হইলেন। পরে তাহার একস্থানে উপাস্থত হহয়। পরস্পর যাদৃশ 
কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে ঘাহ। ঘটন। হইয়াছিল পশ্চালিখিত 
তি কতিপয়ে প্রকাশ করিতেছি । 
পুরুবের উক্তি 
ঘোর রজনীতে তুমি কাহার কামিনী ! 
কসের লাগিয়ে ভ্রমিতেছ একাকিনী ॥ 


কামিনীর উক্তি 
আমি হে রমণী, আছি একাকনী, 
কুলের কামিনী তায়। 
তুমি হে এখানে, কিসের কারণে, 
বল ওহে যুবরায় ॥ 


০৯৭, 


্বপরদৃষ্ট পুক্ষ ও কামিনীর এইভাবে কাব) নাটকের ধরনে উত্তর প্রতুযত্ত 


উমিশ শতকের বাম লেখনী ২৬১৯ 


চলে । শেষে জান। গেল উক্ত কথোপকথন একটি রূপক : কামিনী ও পুরুষ 
ঘথাক্রমে দয়া ও ধর্ম। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কবির লেখনী, 


দুয়া ছাড়া ধন্ম আছে কোনখানে | 
ষেখানেতে দয় দেখ ধম্ম স্েইথানে ॥৯৩ 


[য়া ধর্জের স্থায়ী মিলনের মধ্য দিয়েই রূপক কাব্যনাটিকার যবনিক]। 
এখানেই কবির স্বপ্নের শেষ । ্বপ্রদর্শনের মাধ্যমে লেখিকার বূপকে প্রবীণ! 
রমণী ও নবীন! ছুই ভগ্রীর কথোপকথন (পৃঃ ১৮--২৩ ) উপস্থিত করেছেন-__ 
বূপকের ছন্মবেশের বাইরে যাদের পরিচয় বস্থমতী, স্তখ ও সম্ভোষ। পূর্বের 
রূপকের ন্যায় এ কাব্যনাটিকার উপস্থাপন ঘটেছে । 

ধনেতে কথন নাহি হয় স্থখোদয়। 
সন্তোষ সুখের হেতু জানিনে নিশ্চয় ॥৯৪ 

উক্ত ছত্রছয়ই দ্বিতীয় কাব্যনাটিকার শিবোনাম । 

'বাল্যবিধব! মাতঙ্গিনী ও সৌদামিনার কথোপকথন” ( পৃঃ ৬০_-৬৭) আট 
পষ্ঠার কাবানাটেয নাট্যসংলাপে পণ্ডিত ঈশ্ববচন্দ্র পিগ্ভাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্টে 
শ্রদ্ধার্থ নিবেদিত হয়েছে । প্রসঙ্গত উল্লেখ, ১৮৫৬ খুষ্টাঝে ১৬-জুলাই “বিধবা 
বিবাহ আইন" পাশ হয়, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই শদ্ধার্থ নিবেদ ন__ 

সৌদ্ামিনী। হেলে, এমন গ্রণমণি *.ণর পাগর কে আছে যে আমাদের 
দুখের দ্বখী হয়ে এ কাণ্ড কলে । 

মান্গিনী। শুনিচি নাকি "লে গু:ণব মাগরের নাম বিছ্যেসাগর । 


সৌদ্রামিনী। ...একট। কিছুর সাগর হবে, তা গুণেরি বা কে জানে, আর 
বিছ্যেরি বা কে জানে, সাগর না] হলে কখন পুকুরে ঢেউ খেলে না, 
মাতঙগিনী |-...-.দন্য ধন্য ধন্য বটে বিদ্যার সাগর । 


র'খিলেন চিরকীন্তি ভারত ভিতর ॥ 
বিধব!র দুঃখভার করিতে সংহার । 
মহীতে ঈশ্বর বুঝি তাই অবতার ॥৯৫ 
“অধিব্দন” শীধক রচনায় (৬৭৭১ পৃঃ) ব্রাঙ্মণকুমারী সদয়াস্তিক ও 
নবীন। কুলীন কুলকামিনী লনঙ্ষিকার কথোপকথনে, লেখিকা ষে বক্তব্য তুলে 
ধরবার চেষ্টা করেছেন "তা হলো, সাত ব্সর বিবাহ সত্বেও স্বামীবিরহে 
লবঙ্গিকার ঘষে দুঃদহ জীবন ঘাপন করতে হয়, তার যূল কারণ বল্লালী কুলীন- 


২৭০ উদ্দিগ শরুক্র বাম 9লধনী 


প্রথা, উনিশ শতকের ন্বধ্যভাগে পুরুষ-পাদিত সমাজের কেক্দ্ররিন্দু কুলীনদের 
প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন লেখিক। নির্ভয়েই । “অধিবেদন” শব্দের অথ “এর 
স্ত্রী সত্বেও পুরুষের পুনর্বার বিবাহ”-শীধক রচনায় নারীদের চরম দুর্দশার কথা। 
এবং এই সর্বনাশা প্রথ। থেকে উদ্ধারের জন্য যোগ্য সমাজসংম্কারকগণকে আহ্ষান 
জানিয়েছেন, 

এখন কুলীন যার। কুলীন বলিয়ে। 

গর্ধেব নাহি যান পদ ধরায় পাতিয়ে ॥ 

তাহাদের গুণ ধত অতি স্থশোভন । 

গাজাগুলি স্থরা পানে পটু বিলক্ষণ ॥ 


পরিণয়ে হন রত শৈশব সময় । 
অশীতি হইলে পার তবু ক্ষাস্ত নয় ॥ 
কেহ হন একশত রমণীর পতি । 
যাহার অধিক ন্যুন তাহার বিংশতি ॥ 


কিছু মাত্র চিন্তা নাহি করেন অস্তরে ৷ 
অকুলে ফেলিয়া সেই অবলাগণেরে ॥ 
হায় কবে স্থধীগণ সব্দয় হইবে । 
অধিবেদনের পাট উঠাইয়। দিবে ॥ 
কুলীন কুষধারিগণে করিতে উদ্ধার । 
কি জানি ভারতে কে বা হবে অবতার ॥৯৬ 
নারীচতিত্র সম্পর্কে বাদী-প্রতিবাঘী” শীধক রচনায় (পৃঃ ৩২--৫১৯) লেখিকা 
গছ লাখত উপস্থাপনায় বলেছেন, 
বাদী অন্থিকানিবাসী প্র বেণীমাধব মাল্লক ও প্রতিবাদী স্থখরিয়ানিবাসা 
শ্রী দক্ষিণাচরণ মুন্তৌফ। নব্য সম্প্রদায়ের কয়েকজন ব্যক্তির উপস্থিতিতে তর্দযুদ্ 
চালিয়ে যাচ্ছেন | বাদী মহিলাবিদ্বেধী ও স্ত্ীশিক্ষাবিরোধী এবং নারী- 
জাগরণকে তিনি সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর ভাবেন । অন্যদিকে প্রতিবাদী 
নারী মহীয়সী অস্তিত্বের উপাসক এবং তিনি মনেপ্রাণে 'বন্দিনী-বামা” কুলের 


উনিশ শতকের বাম! লেখনী ২৭১ 


মুক্তি কামনা করেন। নারী চরিত্র সম্পর্কে লেখিকার এ কবিতা যুদ্ধ অত্যন্ত 
হৃদয়গ্রাহী, 
বাদী। 


ত্ীজাতি চরিত্র আমি জেনেছি বিশেষ। 
অনিষ্ট ক্রিয়ায় ধার নাহি পরিশেষ ॥ 


প্রতিবাদী । 


বি্যাবতী গুণব্তী নারী যদি হয়। 

অনিষ্টসাধনে তার মন নাহি লয় ॥ 

অতএব স্ত্রীগণেরে বিদ্যা শিখাইলে । 

সন্দেহ নাহিক তায় শুভ ফল ফলে ॥ 

বিনা দোষে দোষ দেওয়া অতি অনুচিত । 

অরনষ্টের সষ্টিকত। পুরুষ নিশ্চি* ॥৯৭ 

“চন্তবিলাসিনী” কববগ্রন্থের ভূমিকায় লেখিকা ঘোষণা করেছেন “অগ্যাঁপি 

অন্মদেশীয় মহিলাগণের কোনে? পুস্তকই প্রচারিত হয় নাই*। অর্থাৎ বঙ্গমছিল। 
রচিত সর্বপ্রথম প্রকাশিত এ গ্রন্থে লেখিক। তার রচনার বহুমুখীনতার প্রকাশ 
ঘটিয়ে কাব্যগ্রন্থের পূর্ণতা দিয়েছেন । শুধুমাত্র কাল্পনিক কথোপকথন জাতীয় 
রচনাই নয় নারীর উক্তি বা মনোভাব প্রকাশ করেছেন নানান ঘটনা ও 
সমশ্তাকে তুলে ধরে। কবিতাগুলির শিরোনামের মধ্যেই ব্ষয়বস্তর খোজ 
পাওয়া যাবে। “বিরহিনীর উল্লাস” (পঃ ৮--৯)১ "িবাবসানের শোভা। 
(পৃঃ ১৩--১৪), লিম্পট ব্যক্তির পত্তীর সহচরী সমীপে বিলাপ? (২৩--২৪ ), 
'নায়ক আশয়ে নায়িকা জাগরণে যামিনী যাপন করিয়। প্রভাতে সথী প্রতি 
বলিছেছেন? (পৃঃ ২৬২৫), “কোন-বিবহিনীর বিলাপ (পৃঃ ২৫-_২৭ ), 
'িদ্রোথিত বিরহিনীর বিলাপ” (পৃঃ ২৭--২৮), “আমার প্রতি প্রাণেশ্বরের 
উক্তি” € পৃ ২৮-_-২৯ ), “মত্কর্তৃক প্রাণেশ্বর সমীপে লিপি প্রেরন (পৃঃ ৩০), 
নবধবিবাহিতা কামনী (পৃঃ ৩০--৩২) এবং “মসন্ষিধানে প্রাণেখ্বরের লিপি 
প্ররণঃ (পৃঃ ৭২ )১ ইত্যাদি | 


২৭৯ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


উক্ত কবিতাগুলির মধ্যে আকর্ষণ করে “দিবাবসানের শোভ]” ঘেখানে 
কবির বর্ণনায় সূর্যের মান আলো, রমণীর প্রদোষকাল, চন্দ্র ও তারকাখচিত 
প্রথম রাত্রিঃ এ সকল দৃশ্য বর্ণনার মাধুর্য অভিত্ভৃত করে । 
ভাস্করের প্লান করে যত তরুগণ । 
সুবর্ণ পত্রেতে যেন হয়েছে শোভন ॥ 


অরুণ কিরণ হলো! ক্রমেতে বিলয়। 
রমণীর কাল অতি প্রদোষ সময় ॥ 


এমতে হইল ঘোর রজনী আগত] । 
ক্ষপাকর করে হলে ধরণী খ্যাপিতা। ॥ 
তপন তাপেতে ধারা আছিল গোপন । 
অসংখ্যক গ্রহগণ দিল দরখন ॥৯৮ 
কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত “চিত্তবিলাসিনী, কাব্যগ্রস্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৫৬ 
খুষ্টাব্ধের ২৮শে নভেম্বর তারিখের “সংবাদপ্রভাকর” পান্রকায় লেখেন, “আমরা 
পরমানন্দ সাগর-দলিলে নিমগ্ন হইয়) প্রকাশ করিতেছি যে “চত্ববিলাসিনী” 
নামক অভিনব গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া] পাঠাস্তর চিত্তানন্দে আনন্দিত হইয়াছি, 
অঙ্গনাগণের বিগ্যান্ুশীলন বিষয়ে ষে স্ুপ্রণালী এদেশে প্রচলিত] হইতেছে, তাহার 
ফলম্বরূপ এই গ্রন্থ, : অবলাগণ বিদ্যানুশীলন পূর্বক অবনীমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হয়েন 
ইহাই আমারদ্দিগের প্রার্থনা |১৯৯ 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য রুষ্ণকামিনীর রচনাশৈলীতে কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনার 
প্রভাব বিদ্যমান । 
পূর্বেই উল্লিখিত ষে *চিত্তবিলাসিনী” বঙ্গমহিল! রচিত সর্বপ্রথম প্রকাশিত 
পুস্তক । অসাধারণ এই কাব্যগ্রস্থটি তদানীন্তন সময়ে পাঠকচিত্তকে যে উদ্বেলিত 
করেছিল কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্চের মন্তব্যে তা স্পই্টতঃ অর্থাৎ শুধু পাঠক নয়, 
বিদ্বৎংজনের কাছে সমাদৃত হয়েছিল । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বামাঁকুলেব 
শিক্ষার সামান্যতম হুষোগের দিনে সমাজদচেতন লেখিকা তার এই গ্রন্থে 
নারীর ঠামাজিক সমস্যা এবং তা। সমাধানের ইন্দিত গগ্ভে-পছ্ধে যেভাবে তুলে 
ধরেছেন, ত। প্রশংসার দাবী রাখে । 
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গিরীক্দ্রমোহিনী দাসী (দত্ত) 

বাংলা সাহিত্যের কাব্য জগতে মহিলা কবিদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী 
দাসীর ( ১৮৫৮--১৯২৪ ) একটি বিশিষ্ট আসন আছে । তার সাবলীল বর্ণন। 
ভঙ্গি, অনায়াস বিবৃতি এবং শ্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘা! একান্তই নিজস্ব । যে স্বাভাবিক 
পবিষগুলে তিনি বিচরণ করেছেন, সেটাই হল তার কাব্যজগৎ | ভার কাবা 
তাই সহজ, সরল অথচ গভীর এবং মাধুর্ধময় । 

গিরীব্রমোহিনী দেবীর কাব্যাসংখ্যা মোট নথানি--“কবিতাহার? (১৮৭৩), 
ভাবতকস্থম” (১৮৮২), অশ্রকণা (১৮৮৭ ), “আভাষ” (১৮৯০ ), শিখা, 
(১০১৬ ), “অর্থ্য (১৯০২ ), শ্বদ্দেশিনী” (১৯০৬), পসন্ধুগাথা+ (১৯০৭ * এবং 
নাটাকাব্য 'সন্গ্যামিনী” বা "মীরাবাঈ” (১৮৯২ )। এর মধো নাটাবালাটি ছাড়া 
বাকী আটখানি কাব্যগ্রস্থই আমাদের আলোচ) বিষয় ! 

কবিতাহার-_ 

এগ্রন্থথানির প্রকাশকাল ১৮৭৩ সাল! 

গরীন্দ্রমোহিনী দাসীর রচন। পরবর্তীকালে বস্থমতী সাহিত্যমশির গ্রস্থাবল' 
আকারে প্রকাশ কবে । উক্ত গ্রন্থে কবির নয়টি কাব্গ্রস্থ এবং প্রবন্ধাদি 
প্রকাশিত হয়েছে । উক্ত গ্রন্থের ৪৩৭ পুষ্ট! থেকে ৪৬৯ পষ্ঠা__ স্থানের মধে] 
“কবিতাহার” কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে । “কবিভাহার”এ কবির 
পাচটি মাত সন্দর্ভ নিবেশিত আছে, যথা'+মে--উষা-বর্ণন» বঙ্গ মহিলাগণের 
হীনাবস্থা” “শরত্-বর্ণন» “সঙ্গিনীর বৈধবো+, 'লর্ভমেয়োর অপমৃত্যু” । “কিবিতাাব। 
সম্ভবত কবির প্রথম রচনা । তবে প্রথম প্রয়।সের ফল অত্যন্ত আশাপ্রদ যে 
হয়েছিল তাতে বিশেষ সন্দেহ নাই । কারণ তদানীস্তন পত্র-পত্রিক। এর সাক্ষ্য 
বহন করেছে৷ গ্রস্থকত্রী ভূমিকাতেই ম্বমত ব্যক্ত করতে গিয়ে এটি যে তার 
অপরিপক রচন। সে বিষয়ের উল্লেখ করেছেন । 

পাঠক মহোদয়গণ। অগ্যাপি আমার্দিগের ভারতবধ মধ্যে বঙ্গকামিনী 
আমরা কেহই বিদ্যাতে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করি নাই যে, সামান্ত রচন। 
করিয়। আপনাদের সমীপবন্ভিনী হঈ | এই আশ] করা কেবল ভ্রম মাত্র | তবে 
অজ্ঞাতানিবন্ধন কতিপয় পদ্য পংক্তি প্রচারের কারণ এই ইতিপুবে মদীয় স্বামীকে 
লিখিত পত্রাবলী তাহার কোন প্তিক্স বন্ধু দর্শন করিয়া সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ 
করিয়। হিন্টু মহিলার পত্রাবলী নামে প্রচার করেন, তন্থৃষ্টে অনেকেই আমাকে 


১৮ 
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উৎসাহ প্রর্দান করিয়া অন্যান্য বিষয় রচন। করিতে কহেন। আমি কেবলমাত্র 
তাহাদের আগ্রহাতিশয়ে সামান্য কতিপয় পদ্য রচন। করিয়। মুদ্রাঙ্কিত করিতে 
সাহসী হইতেছি। পরিশেষে সবিনয় নিবেদন, অনেক ভ্রম-গ্রমাদাদি আছে, 
তাহ] পরিত্যাগ করিয়! একবার আগ্যোপাস্ত পাঠ করিলে চরিতার্থ হইব। 


অলমতি বিস্তরেণ। 
কলিকাতা, বহুধাজার । শ্রীমতী ---১৭০ 
২৯শে মাত, ১২৭৯ 


কবি যার্দও ভূমিকাতে তার রচনাকে অপাগপক্ক বলেছেন কিন্ত প।চটি 
বচনাই যথেষ্ট সারপুণ বলে বোধ হয়। “উষা-বর্ণন_তেতাল্লিশটি শ্তবকে উষার 
বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত সহজ সরল ভাষা লমন্বয়ে। দ্বতায় রচনায় স্থনিপুণ 
চিত্রকরের পরিচয় রেখেছেন কবি-_ 
এমন স্থখের স্থানে বঙ্গীয়। রমণী, 
কেবল বিষাদে ভাসে দিবস-যামিনী ।১৩১ 
“সঙ্গিনীর বৈধব্যে” এ বাস্তবের সজীবত। বজায় রেখেছেন কবি । সছ্য বৈধব্য- 
দশাগ্রস্ত নারীর অন্তরের বেদন। লেখিকার লেখনীতে দুটভাবে প্রকাশ পেয়েছে । 
হায়। কে সাধিল বাদ করিয়া বৈরিতা, 
উৎপাটি অমৃত-ওরু ছিন্ন কৈল লত। 1১০৯ 
গিরীন্রমোহিন] দাসীর গ্রন্থগুলি পাঠক মহলেও যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে । 
“কবিতাহার” গ্রন্থটি প্রকাশের পর কিছু আলোচন। ডদ্ধতে ব্ষিয়াট স্পষ্টত: হবে। 
জনৈক হিন্দু মহিল।-প্রণীত! গভীর অন্ধকারের মধ্যে আলোক প্রবেশিলে 
কত আহ্লাদ হয়, অকলেই জানেন। বর্দে এখন অন্ধকারের অবস্থী। এই 
ভুদ্দিনে খাদ অবকুদ্দমতি প্রাতিহত-গতি স্ত্রীজাতির মনীঘ1 কিয়ৎ পাঁরমাণেও 
সুতি পায়, তবে কোন্‌ মনস্বীর না আনন্দ হয়? তাহার উপর, তাহাদের 
হ্বত্তির বিকাশ আবার যদ সম্পূর্ণ প্রোজ্জল 1করণ দান করে তাহা হইলে সে 
প্রশংসা পাইবার অধিকারীর কত পুণ্য। কবিতাঁখারের রচায়ত্রা সেই 
সখ্যাতিবাদ পূর্ণখাত্রায় লাভ করিয়াছেন। তাহার প্রথম প্রয়াসের ফল-শত্যাস্ত 
আশাপ্রদ। ন্ুবুখাব অবস্থা হইতেই তাহার রচনা যখন অমৃত নংস্যান্দনী 
শক্তি প।ইয়াছে, তখন পরিপ্ক্ক লেখনী, না জান, কায পাহিতা-গগনে মারো 
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কত মহাধূল্য জ্যোতিক্ষ সংস্থাপন করিবে! কবিতাহারে 'উা-বর্ণন+, বিজ- 
মহিলাগণের হীনাবস্থা”, শরৎ্বর্ণন+, “সঙ্গিনীর বৈধব্যে” “লর্ড মেয়োর অপমৃত্যু” 
পাঁচটা মাত্র সন্দর্ভ নিবেশিত আছে । 'দঙ্গিনার বৈধব্য হৃদরয়-ভাব অপ্রতিহত 
গতি দেখাইয়াছে । দ্বিতীয় সন্দে গ্রন্থকত্রী সুনিপুণ চিত্রকরের মত তুলিকা- 
যোগে শ্ব-শ্রেণীর একট? অতি বিশ্বস্ত ছবি আকিয়াছেন। স্রী-জাতীর আস্তরিক 
বেদনা ধাহারা বুঝিতে চাহেন না, সেই কঠোর প্রাণ পুরুষকে বলি, দেখ, 
প্রবল পুরুষ ! ধাহাদ্দিগকে অবলা বল, তাহার কি (লিখিয়ছেন-_একবার দেখ । 
আর ষে ইয়োরোপীয় জাতি আমাদিগকে রাজদ্রোহী ভাবেন, তাহাদিগকে বলি, 
দেখুন মহাত্সন্‌ ! আমাদের অন্তঃপুরচারিণী-_ আমাদের জননী জাতি আপনাদের 
নাঁজত্বে কতন্ষখিনী__ আপনাদের সমবেদনায় কেমন ছুঃখিনী ! 
রচয়িত্তরী খগুকাবা ছাড়িয়া! মহাকাব্যে হস্ত প্রসারণ করিলে, প্রথম শ্রেণীর 
পুরুষ কারদের সমকক্ষায় সমর্থ হইবেন । 
আর্শ|দরশন, বৈশাখ ১২৮৮ সাল ।১০৩ 
কবিতাহার তাদুশ উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ নহে, কিন্তু স্গ্রস্থ বটে এবং স্্রীলে'ক 
মান্রেরই স্থপাঠ্য । এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে কাবত্বের কমনীয় জ্যোত্না ও স্ফুরণ 
'আছে। বান্ধব, ষষ্ট খণ্ড, ৯ম সংখ্য। 1১০৪ 
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ভারতকুস্ুম- 

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর পরবতণ কাব্যগ্রন্থ ভাগতকুস্ম, প্রকাশিত হয় ১৮৮২ 
সালে । গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলা। ৪৭১ থেকে ৫৫৮ পষ্ঠা স্থানের মধে। 
রচয়িত্রীর ভারত্তবুস্থমের কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে । এটি তার সাহিতা 
জীবনের প্রথম দিককার রচনা । গ্রন্থকত্ত্রী তার 'ভারতকুস্থম'”এর ভূমিকাতেই 
এ-বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। 

পাঠক মহাশয়গণ পূর্ব্বে মতপ্রণীত “কবিতাহার” পাঠে আমাকে উৎনাহ 
দিয়! কবিতা লিখিতে কহেন। আমি সেই উৎ্পাহে উৎসাহিত হইয়া সময়ে 
সময়ে কবিতা রচনা করি। হিন্দুবালার কোন পুস্তক প্রণয়নে যে কত ব্যাদ্বাত, 
তাহা বোধহয়, সকলেই জানেন। 

অত এব, পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার নিমিত্ত আপনাদিগকে আর অধিক 
[কছু বোধ করি, বলিতে হইবে না। যাহ] হউক, এক্ষণ আমি উক্ত কবিতা গুভি' 
ভারতকুহ্ছম নাম দরিয়া জন-সমাজে প্রচারিত করিলাম । ইহার কয়েকটি কবি 
বঙ্গমহিল', আঘ্যদর্শন, বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত হয়। বজমহিলাতে *্পতিভন্তি” 
শীর্ষক কবিতাটি দেওয়। হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় উক্ত নামের পরিবর্তে 
'ভারতমাতা? নামে প্রচার করিয়াছিলেন। অধুনা পুরাতন, কিন্তু ৩ৎসময়ে? 
লিখিত ছুই একটি কবিতা আপনাদের বিরন্তকর হইবে । স্ত্রীলোকের রচনা, 
ক্ৃতরাং ভ্রম-প্রমাদের অসন্তাব নাই। যাহাহউক, পাঠক-পাঠিকাগণ ! মলিন 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ২৭৯ 


ভারত-কুস্থমের একটি কুস্থমও ঘর্দি আপনার্দের মনোনীত হয়, তাহ] হইলে শ্রম 
সার্থক জ্ঞান করিব। কিমধিকমিতি । 
কলিকাতা জনৈক হিন্দুমহিলা। ১০৮ 


১ল। কান্তিক, ১২৮৯, সাল 


যে কবিতাগুলি এগ্রন্থে স্থান পেয়েছে, তা হলে, যথাক্রমে 'বিসস্তপঞ্চমী”, 
“সে কোথায়”, “প্রাবুট কমল” “মনের প্রতি”, ঈশ্বরের প্রতি” 'পতি-ভক্তি» 
“বঙ্গ-বিনোরিনী” “সতীত্বেণ খনি”, “নিশীথিনী*, “কোজাগর-পৃণিমা” 'জাগ্রতে সবপ্র” 
দাম্পত্য প্রণয়” 'িপ্যান্ছে চিন্তাতুরা” 'বি।শ্যকাল ও বালিকা”, “্থখের সীমাঃ, 
'সাগর পারে” গনশীথে-বংশী-ধবনী» "শারদীয় উৎ্সব+, একি ভালবাস” “কর্ণের 
প্রতি ভীম্মে উত্তেজন] বাক)”, “নদীর প্রতি”, পীনবন্ধু অন্তাচলে” “তপোবন» 
'আশা অসীমা», “করবী-বন্ধন”, 'খধুকরোত্তেজিতা শবুস্তল1”, “যৌবন+, “মযুরী”, 
'সথার প্রতি” “হৃদয়” । 

'ভারতকুস্থম-এর কবিতাগুলি নানান ম্বাদের। নারীর কথ বলতে গিয়ে 
কাব লিখেছেন যথা_-“মনের গ্রাত” 'পতি-ভন্তি”, বিহ্ব-বিনোদ্দিনী', “সতীত্ব 
খনি" ইত্যার্দি কবিতা যেখ!নে তত্কালীন নারীসমাজের কথা তার যন্ত্রণার 
কথা, সামাজিক রীতিনীতির বন্ধনে আবদ্ধ নানান সংস্কারের বেড়াজালে বন্দী 
নারীর কথা বলেছেন, যেখানে বাস্তবতার শোয়া মেলে, 

বঙ্গ-বিনোদ্দিনী সতীত্বের খনি; 
এমন রমণা আছে কি আর ?১০৯ 

“ভারতকুকুম* গ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার পর তৎকালীন কিছু পত্র পত্রিকায় 
যে অ'লোচন। প্রকাশিত হয়, তা তুলে ধরা হোলো,__ 

কবিতাহার এবং ভারতকুন্থম রচগ্রিত্রী এঙদিন আত্ম নাম প্রকাশ করেন 
নাই । অধুনা, তিনি ভারতী এবং কল্পনায় নাম স্বাক্ষর করিয়া কবিতা 
লিখিতেছেন। তাহার আধুনিক কবিতাগুলি__“গ্রামাছবি”, “ছাই” প্রভৃতি, 
তাহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতেছে । কবিতাহার এবং ভারতকুস্থম তাহার 
অল্পবয়সের লেখ, অপরিপক্কাবস্থার ফল। কিন্তু বালিকার ক্রীড়াকাস্তাবস্থায়ও 
ভবিষ্য রূপমাধুরির আভাষ পাওয়। ষায়। 

সাছিত্যের দোধগুণ বিচারকালে, আমর! নারীজাতির প্রতি পক্ষপাতিত্তবের 


২৮৬ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


ধার রাখিনা। গিরীন্দ্রমোহিনীর সম্মুখে যশোপথ বিস্তারিত রহিয়াছে, একটুমাত্র 
উদ্যমের অপেক্ষা । -_কল্পন]১১* 

বইখানি একজন হিন্দুমহিল] প্রণীত। হৃদয়ের উচ্ফ্বাসে পূর্ণ ছোট ছোট 
কয়েকটী কবিতায় এই বইখানি শেষ হইয়াছে । ইহাতে যে দোষ নাই তাহা 
নহে। কিন্ত মধ্যে মধ্যে এত হ্থন্দর জিনিষ আছে যাহ। পড়িলে দোষের দিকে 
আর তত লক্ষ্য থাকে না। কেবল তাহা নয়, খন দেখ। যায় যে কবিতাগুলি 
লেখিকার কত অল্প বয়সের লেখা তখন অনেকটা আশ্চর্য হইতে হয়, এবং 
ভবিষ্যতে কবির প্রতিভ1 যে উত্তরোত্তর বুদ্ধিলাভ করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ 
থাকে না। _-ভারতী” জৈষ্ট্য ১২৯৩ । ১১৯ 
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আভাষ-_ 

গিনীন্দ্রমোহিনী দেবীর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ “আভাষ” প্রকাশিত হয় ১৮৯০ 
সালে । গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রস্থাবলীর ১ পৃষ্টা থেকে ১১৯ পৃষ্ঠায় মোট ১৫৫টি 
ছোট-বড় মাপের কবিতার সমন্বয়ে, এই গ্রন্থ । এখানে স্থান পেয়েছে নানান 
স্বাদের রচনা, প্রকৃতি, প্রেম, ঈশ্বরের প্রতি কবির নিবেদন, কবির জীবনের 


২৮২ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


চলার পথের অতীত এবং বর্তমানের নানান স্্তি বিষয়ক কবিত1 এবং নারীর 
নানান অবস্থাকে আশ্রয় করে বেশ কিছু কবিত]। 
প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলি যথাক্রমে__প্রকৃতি”, বাদল” “গোধূলী, 
গ্রামা-সন্ধাণ, “কোজাগর নিশি”, বর্ষা», শিশির” “সায়াহ্ছে? প্রভৃতি 
হৃদয় পরাণ মোর, অইরূপে সদ1 ভোর, 
আকুল হয়েছে আখি অইব্ূপশস্থধা পিয়া । ৯১৪ 
শৈশবের ম্মতি কবিকে ম্মরণ করায় জীবনের ফেলে আস দিনগুলি 
পড়িছে মনেতে মায়ের কাছেতে ভাই, বোন, সখ।-সখী, 
কত গল্প শুনি কত কি কাহিনী উপকথা “চখা-চথী” ১১৫ 
প্রেম”, “অলসপ্রেম”, "অতৃপ্তি, গিপিপাসী” “অভিনয়” প্রভৃতি কবিতায় ফুটে 
উঠেছে প্রেমের অতিবাক্তি, 
ঘরে বসি পায় দ্রেখা, প্রেম অন্ধরে ! ১১৬ 
নারীর কথা দ্বেখি কবির প্রায় সবকটি কাবাগ্রস্থেউ, এগ্রন্থেও রচিত আছে 
বেশ কয়েকটি কবিতা, যথাক্রমে-_-“অবল1+, পতিতা”, 'পঠ-মঞ্জরী”, 'অভাগিনী”» 
প্রভৃতি । 
মুখে প্রকাশিতে ভালবাস জানে না নারী 
তার গভীর প্রণয়-সিন্ধু নিথর নারি । 
সমীর কাপ।য় কূলে, ঝডেও গিরি না টলে, 
আছে প্রবাদ, গণ্ডষ জলে খেলে জফরী । ১১? 


শিখা 
কবির এ-গ্রস্থথানির প্রকাশকাল ১৮৯৬ সাল । প্রকাশক শ্রী স্থরেশচন্্ 
সমাজপত্তি । গিরীন্দ্রমো হিনী গ্রস্থাবলীর ২৬৭ পষ্ঠ। থেকে ৩৫৬ পৃষ্ঠা স্বান জুড়ে 
শিখা । ছোট-বড ভিন্নমাপের মোট ছিয়াত্তরটি কবিত", নানান স্বাদের রচনায় 
এ-কাব্যগ্রন্থটি পরিপূর্ণ । প্রকৃতির কবি রচনা করেছেন,_-আফষাটে?, শ্রাবণেই 
“ভারে? 'শরৎ-নিশীথে” প্রকৃতি ইত্যাদি বেশ কিছু কবিতা যেখানে কবি 
প্রকৃতিকে ভালবেসে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন__ 
তোমার অতুল রূপে ভরে গেছে প্রাণ । 
কেহ বেচে চুরী করে, কেহ কিনে রাখে ঘরে, 


** ১১৮ 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ২৮৩ 


শুধু প্ররূতির কবি নয়, গুণী জনেরও সম্মান জানিক্পেছেন কবি তার রচনায়, 
মহাকবি বিশ্বপিতা, কে বুঝিবে তবগাথ। 
এ নাট্য সমাপ্তি কোথ1-নর-ভাগ্য-শেষ 1১১৯ 
নানান স্বার্দের কবিতায় পুর্ণ এগ্রন্থে কবি তার মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন, 
যার ড[ষা অতি সহজ-সরল এবং সাবলীল । এ-্গ্রস্থে বেশ কিছু কবিতা আছে যা 
ঘটনাবহুল হলেও কাব্যিক রসে পূর্ণণ_“অদর্শনে-বিদ্যাপতি ও চণ্তীর্দাস” “সোনার 
তরীর-কোনও কবিতা পাঠে” িশ্বরী পাটনী', 'লছিমার প্রতি বিদ্যাপতি” 
“সখীর প্রতি ভেম্ভিমোনা* ইত্যাদি । এছাড়া আছে প্রেমের কবিতা,--তুখি 
থাক আকাঙ্ষা আমার”, "ঈপ্সিতমিলন”, “কারে ভালবাসি” “শ্ন্দরের প্রতি” 
“ক দিব তোমায়” । সময়ের সঙ্গে পা-মিলিয়ে চলবার বাসন কবিকে করেছে 
ব্যাকুল, দ্বিয়েছে কাব্যিক ভাষা । তাই লেখন।তে ফুটে ওঠে,_শৈশবে, 
“যৌবনে”, প্রৌটে?, স্থবিরে” জীব ও মুত্যু” প্রর্তৃতি কবিতা । কবি এগ্রন্থের 
সর্বশেষ কবিতায় বলেছেন, 
মানব-জনম্‌ এই ক্ষুদ্র তরীখানি, 
কিছু দিন তরঙ্গেতে হেলে ছেলে ছুলে, 
মিশাবে বিস্বৃতি--গর্ভে এই শুধু জানি ! 


সন্ধ্যার স্তবর্ণ-রাগে পরি পথ ভুলে_ 
কম্পিত এ শিখ। ক্রমে হয়ে আসে ক্ষাণ ! ১২০ 


সিদ্ধুগাথা_ 

গিরীজ্রমোহিনী দাসীর যে আটখানি কাবাগ্রস্থ আমাদের আলোচ্য বিষয় 
তার মধ্যে এই “সিন্ধুগাথা গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩১৩ বঙ্গাব। গিরীন্দ্রমোহিনী 
গ্স্থাবলীর ৩৫৭ পৃষ্ঠা থেকে ৪০৯ পৃষ্ঠার মধ্যে নিবন্ধ আছে সিন্ধুগাথার 
কবিতাগুলি, মোট আটব্রিশটি কবিতা, যথাক্রমে, “সিন্ধু”, “সমুদ্রদর্শনে” জিলধিঃ, 
“আমাদের কুটার” “অভিশপ্তা” “ডলফিন্সনোজ?, “অচেনা”, নব-বৈধব্য', “চিত্রে 
উপেক্ষিত", “বপন সম্ভাষণ” পালিত”, “নিরাভরণা”, “সমুদ্রন্ানে+, “ধ্যা্ছে সমুদ্র” 
'অপরাহে”, সন্ধ্যায়, 'পারাবার” “খেলা+, লুকোচুরি” প্রবাসে বর্ধাস শ্রাবণে” 
বঙ্কিমচন্দ্র শ্বাগত”, 'পীমান্্রি শিখরে, নিদী-বধৃ” “তমসাতীরে” “আয়েষা?, 


২৮৪ উনিশ শতকের বাম। জেখনী 
“ভাবনা+ ধীরে” শশিখাও” পুলিমায়” 'মুগ্ধা মিধুমাসে মাধবী”, পচন”, “মুন্র- 
গর্জন-শ্রবণে” দয় ও সিন্ধু” “পিন্ধুর প্রতি বিদায়োক্তিঃ। 

উক্ত কবিতাগুলির শিরোনামেই বিষয়বস্তর আভাষ মেলে। প্রকৃতির 
কবি গিরীন্রমোহিনী দাসী যখনই মনে হয়েছে প্রকৃতিকে ভালবাসার চিচ্ুম্বর্প 
রচনা করেছেন নানান বর্ণের কবিত1--কখনও্ বা বর্ধাকে ভালবেসেছেন 
য]র প্রকাশ ঘটেছে তার রচনায়, কখনও বা! কবির অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে 
_দিবসের নানান বর্ণের ছটায় রাঙিয়ে নেবার তাগিদে । তাই তো, কবির 
কলমে শোভিত হয়েছে একগুচ্ছ রচন?। নারা-স্বদয়ের ব্যথা কবি মমে মর্মে 
অন্থভব করেছেন, আর তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে কবিতায়, 


অঙ্গে অঙ্গে মোর অতৃপ্ত পিয়াসী সে যে গো গিয়াছে রাখি ৮ 
৪৪০ ১৭৯ 
এরই ফাকে স্মরণ করেছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ৷ লাহিত্যস্আাট বস্কিমচন্দ্রকে 
কবি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কবেছেন। মাতৃভূখির প্রতি অবহেলা, শ্রঙ্খলিত জননীকে 
অশ্রমুক্ত করবার জন্য তনি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণ নিয়েছেন, 
শ্যামলা স্ুজলা জননী তোমার 
তোখারে স্মরিয়। মুছে অশ্রধার । 
“বন্দে মাতরং” বল একব!র 
সকলে মায়েরে ঘোর; 
দ1ও মুছায়ে নয়নবার । ১২২ 
অর্থ 
এ গ্রন্থধানি প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে (১৩০৯ বঙ্গাবঝে, ১১ই আশ্বন, 
মহালঘ়1)। গিরীন্রমো হিনী গ্রন্থাবলীর ১২১ থেকে ১৭৭ পৃষ্ঠা, একাব্য গ্রন্থে 
পয়তালিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে । এখানের কবিতায় প্রথমেই কবির ঈশ্বরের 
প্রতি নিবেদন, 
ক দিয়ে পুঃজব আজি-_ প্রফুল্ল প্রস্ুন- রাজি 
শুকায়েছে-_ফুল-সাজি, কালের উত্তপ্ত বায় 1১২৩ 


প্রকৃতির কবির কলমে ফুটে ওঠে প্রকৃত ভালবাসার কথা,_-যেখানে সবার 
সঙ্গে তার ব্যাঁতক্রম, 


উনিশ শতকের বাম! লেখনী ২৮৫ 


আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি, 
তৃপ্ত তাহাতে অহনিশ; 


তুমি ভালবাস বূপ-গৌরব। 
স্থকোমল তন শিরীষপেলব 
৯৮২৪ 
কবির কাছে তাই প্রকুত পাওয়া ভালবাসা । নারী জীবনের বিডগ্বন' 
কবিকে ভাবায়, তাই তার লেখনী বলে, 


স্বাধীন হৃদয় শুধু বিড়গ্বনা নারীদেহে ওরে সখা, 
আপনার মাঝে ডুবিয়া আপনি, পরি” দেখিও দেখি । ১২৫ 


সমস্ত আশা-নিরাশা, প্রেম-ভাঁলবাসা, চাঁওয়াঁপাওয়ার উধের্বে কবির যে 

অনুভূতি তা হোলে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের, যেখানে মৃত্যু সমস্ত কিছুকে পিছনে 
ফেলে তাকে নিযে যাবে এক অজানা দেশে, তার প্রতি কবির সাদণ আমন্ত্রণ 
পৃকাশ পেয়েছে তার লেখনীতে, 

তোমারে ভাপিনে কেবা পর । 

প্রতিদিনই গণ” দন, 

তবু নহে আশ? ক্ষীণ 5 

হেন কত যুগ যুগাস্তর | ১১৬ 


স্বদেশিনা-_ 
এ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। কবি এগ্রন্থখানির প্রথমেই 
লিখেছেন-__ 


ভারতের 
স্বদেশ-তক্ত নর-নারীর 
করে 
্বদদেশিনীকে 
অর্পণ করিলাম । 


রচক্ষিত্রী ১২৭ 


২৮৬ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


পৌষ, ১৩১২ 
এগ্রস্থের কবিতাগুলির মধ্যে স্বদ্দেশিকতার ছয় রয়েছে । আঠারোটি 
কবিতা ষথাক্রমে, আশীর্বাদ” “রাখী সংক্রান্তি”, "আহ্বান গীত", “যশোদ!র 
প্রতি কৃষ্ণের উক্তি” শ্যামাপূজণ', “অঙচ্ছেদ” 'রাখীমন্ত্র, 'মাতৃ-স্তোত্র” “মিলন 
গীত", “আগমনী', “বঙ্গে তঙ্গে ককের গান”, 'শিবাজী উৎসব” “আদেশবানী” 
'শ্যামাসঙ্গীত', “কে যাবে 1 “মাখ্মদ্রোহিতা, খণ-শোধ”, “সমুদ্র-গর্জন শ্রবণে” 
সমন্বয়ে গিরান্দ্রমোহিনী গ্রস্থাবলীর ৪১১-৪৩৬ পৃষ্ঠা পর্যস্ত স্থানে কবির এ 
নিবেদনে মুক্তকণে প্রকাশ পেয়েছে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সেই সঙ্গে 
স্বদ্দেশবাসীকে উদ্দীপিত হবার আহবান-_ 
কটিকার মত আয়-__উচ্ছঙ্খল-__ 
_-উদ্দাম বেগে ছুটিয়া_ 
ঘরভর। মোর সাধের ভাণ্ডার 
চোরে এ নিল লুটিয়া। ১২৮ 


রাখীপন্ধনের মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমান বিভেদ ভূলে সবাইকে এগিয়ে 
আসবার আহ্বান জানিয়েছেন ঝাঁব, 
ভুপি ।ইন্দু মুসলমান 
প্রীতিস্তত্র কর দান 
বাধ সুস্ম্র স্ুঙ-সুলে বিরাট জীবন । 
কর মনে দ্রোপধান বেণী ঝাধ। শন ১৯৯ 
অকালবোধনে আগমনাগান গাইন্েে গিয়ে দেবীর কাছে কবি প্রার্থনা 
জানিয়েছেন 
হর্ঘয়ে দেহ ভাত" বাহুতে দ্রেহ শক্ত 
ছুবল হতে '৬বানী 1১৩৪ 
সমস্ত গ্রন্থে আঠারে|ট কাঁধতাতেহ কাঁধ নানানভাবে স্বদেশের প্রতি সমগ্র 
দেশবাশীকে আহ্বান জানিরেছেন স্বদেশী গ্রে দী!ক্ষত হবার জন্য । কয়েকটি 
কাঁবতার উদ্ধত দেওয়া! যেতে পারে, 
দেহ দেই নব।শন) নবমন্ে লহ দ'ক্ষা 


ভূলাও ভারতে ভিক্ষা দেহ গ্রাদে নব বল $৯৩১ 


উনিশ শতকের বাম? লেখনী ২৮৭ 


আবার, 


সদ! বীর-প্রস্থ ভারতজননা 

বার-রত্ব-মালে কোহিনূর মণি 

সমর শিবময় শিবাজী কাহিনা 

সহায় ভবানী অমূল্য দান ।১৩২ 
এবং 


বাঙজালী-খিহারশখ-উত্কল, 
মারাঠা-পাঞ্জাবী-পাঠান-যোগল ও (ষষ্ট স্তবকের ১-২ পংাক্তি) 


যেখানে একতা পিছ সেইখানে 
সর ( অঙ্টম স্তবকের ৩ পাক্ত )১৩৩ 
নারীকেও কাঁব গুরুত্ব দিয়েছেন, তাকে উদ্দাপত করতেও তাই কবির 
গচেষ্টার অস্ত নেই, 
এমনি প্রচণ্ড নুতে) নারা গরীয়সী 
নেচেছিল ঝান্সীর শ্রেয়শী মহিষী। ( পংক্তি ১৩-১৪ ) 


গগন কম্পিত করি ?--মহাঁথঘোর রোলে (পংক্তি ৩১ )১৩৪ 

অশ্রতকণ।-_ 

গিরীন্দ্রয়োহিনা। দেবীর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এঅশ্রকণা উতৎকর্ষতা এবং 
জনপ্রয়ত। দু-দিক থেকেই শ্রেষ্ঠ। গ্রন্থথানর প্রকাশকাল ১৮৮৭ সাল। 
“অশ্রুকণা, নামকরণের মধ্যে কাব্যবস্তর কিছুটা পারচয় আছে । ভূমিকায় কবি 
বলেছেন-_-“অধিকাংশ কৃবিতী শোক সম্থন্ধায় বালয়। পুস্তকের নাম “অশ্রকণা 
বছিল | গিরীন্দ্রযোহিনা গ্রন্থাবলীর ১৭৯ থেকে ২৬৬ পর্ঠায় 'অশ্রকণান্ব কবিতা 
গুলি স্থান পেয়েছে । 

গ্রন্থকব্রীর হৃদয়ের অপরিলীয বেদনা এবং শোকের মধ্যে অশ্রকণা"র 
কবিতাগুলি রচিত! সেঘিক্ থেকে অনুভূতি, স্বাভাবিকত। এবং আকুলতাক়্ 
অনবদ্য হঝ়ে ওঠার স্যোগ ও পরিপর ছিল কবিভাগুলিতে। গীতি কবিতার 
যে র-মুছনা কবিতাকে একটি বাশষ্ট ব্যঞ্জনায় নিটোল করে, 'অঞকণা” সেই 
ব্যঞ্কনায। ব্যপ্িত। তাই অশ্রকণার আবেদন ও আহ্বান দুই-ই কালজয়ী । 


২৮৮ উনিশ শতকের বাম লেখনী 


মানব-প্রকৃতির যে বিশেষ “অবস্থায় কবিতাগুলির জন্ম, সে অবস্থায় ছবি 
সর্বকালীন, সেদিক থেকেও “অশ্রুকণা"র কাব্যযূল্য অপরিসীম । এ কাব্যগ্রস্থটি 
প্রকাশকালে অখ্থাভাবিক জনপ্রিয়ত। লাভে সক্ষম হয়েছে, এর কারণ এর 
কবিতায় সার্বজনিক আবেদন ছিল প্রকটভাবে । 

“অশ্রকণা, মোট নিরানব্বইটি কবিত। স্থালত গ্রন্থ । গ্রন্থের অধিকাংশ 
কবিতা শোক সম্গন্ধীয় হলেও, অন্ত কাবতাও আছে । মোটামুটিভাবে কবিতা- 
গুলির শ্রেণীবিন্তাস করলে দাড়ায়,_।শাক সম্বন্ীয়, অপত্য স্নেহ, ভগবৎ্প্রেখঃ 
নিসর্গগ্লীতি এবং দম্পত্য প্রণয় । শোক সম্বন্ধীয় কবিতার মধ্যে “একটি বিধবার 
প্রতি” “ভায় কেন? একি হদয়পাখী” “কতদিন” 'মরীচিক1” “কোথায়” “আধুল 
ব্যাকুল হৃদি” “ছাই” অশ্রু, বিষাদ” শ্মিশান? এিবিধবাত তুমি প্রভৃতি 
উল্লেখষোগ্য ! প্রকৃতিপ্রেমের অর্থাৎ নিসর্গ প্রীতির কবিতাগুলির মধ্যে 
পুণিমাগীতি” মাধবী” গোলাপ” পাখী” “গ্রাম্যছ্ছবি” িমুনাকূলে” পাড়াগী” 
'বর্ধা”» 'গাহ্স্থ্যচিত্র” প্রজাপাঁতি* থজ্যাৎন্না» 'কাননে» 'পর্বতপ্রদেশ* প্রভৃতি । 
দাম্পতা প্রণয়ের কবিতার মধ্যে--প্রেম» পিপাসা”, ন্থধা না গরল+, উতৎ্কন্তিতা”, 
“প্রিয়তম” বিশরাঁ” প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য। 

প্রসঙ্গত দিক দিয়ে পৃথক হলেও প্রায় সমস্ত কবিতাতেই কবির শোকদগ্চ 
হৃদয়ের ছাপ্‌ পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য বিষয়বস্থর ওপর এই শোকের ছায়। 
কবিতার ওপরেও কিছুটা বাড়তি মাধুম আরোপ করেছে । বেদনা এবং 
আনন্দ একগঙ্গে মিশে কোন কোন কবিতায় একটি অনাধ্ার্দিত রসের হৃষ্টি 
করেছে । শোক তাই কাব্যের কোথাও অন্তরায় স্ট্টি করেনি । কবির নিজের 
কথায় “নয়নে প্রেমের সিন্ধু, হৃদয়ে সৌন্দ্যরাশি”। এরই রসসিঞ্চনে অশ্রুকণা, 
পরিপুষ্ট। 

বৈধবা অবস্থার ছবিগুলি কবি অন্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন! তার অবস্থা 
এ সময় তিনি তার লেখনীর মধ্যদিয়ে ব্যক্ত করেছেন, প্রাণের মাঝে 
শ্মশানভূমি, চারাদ্রকে উড়ছে ছাই |, 
গিরীন্দ্রমেহনী দেবীর অশ্র্জল কোথাও মুক্তায় পরিণত হয়েছে । তার শোকাশ্র 
হোলো, 

এ শোকাশ্র! নিবাশ'র যাঁতনা-গরল-ঢাকা। 
এ শোকাশ্র! বাসনার অনন্ত পিপাসা-মাখা। 


উনিশ শতকের বাম! লেখনী ২৮৯ 


এ শোকাশ্র ! হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন ॥ 
এ শোকাশ্র! জীবনের জন্মাস্ত আলিঙ্গন 1১ ৩৫ 
এই শোকাশ্রতেই পরিপূর্ণ কবিব মস্তর । তার সমস্ত অন্থ “তি ম্বামীবিরহে 
কেন্দ্রীভূত,__ 
তাহার ভাবনা, তাহার কামনা, 
তার নামে সব স্থখ। 
তার প্রেম-আশ তাহার আবাস, 
তাহার আমি-_এ বাদ, 
তাহার এ দেহ তাহার বিরহ 
ত্যজিতে নাহিক সাধ 1১৩৩৬ 
তার মানসিক অবস্থার বিষয়ে একসময় তিনি নিজেই অকপটে বলেন, 
মনের মাঝার ঘ্দি দেখাবার হ”ত, সই 
তবে দেখাতাম খুলে, কত যে যাতন। সই 1১৩৭ 
এ জীবন সম্পর্কে তাই কবির প্রশ্ব জেগেছে, 
এ দ্বীর্ঘ জীবন পথে একেলা কি হবে যেতে ?-- 
পথে কি হবে না দেখা সঙ্গে কস্তু তার ! 
কে বলে দেবে গো মোরে, পাব কত দিন পরে ?-- 
নিকটে কি আছে দূরে, কে।খা সে আমার 1১৩৮ 
দীর্ঘ দন এ বিবহ-যাতন। সম্হ করে তিনি কাতর হয়ে পড়েছেন। তিনি 
অধীর হয়ে পড়েছেন, তাই তিনি বলেছেন,_- 
কমে তার অদর্শন হল অগ্ধ যুগ ;-- 
ফাটিল না, ফাটিল ন। তবু পোড়া বুক 1১০৯ 
অধৈব হলেও কিন্তু কবি কোন কোন মুহুর্তে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে 
তিনি তো! ম্বামী ছাড়া নন। তাঁর সমস্ত অস্তিত্বে স্বামীর স্পর্শ স্থম্পষ্ট, তার 
সমগ্র জীবনই তে? ম্বামীর স্বতিকে ঘিরে, 
তুমি কি গিয়াছ চলে? নানা, তা ত নয়। 
দিন বাচিব আমি, তদিন জীবিত তুমি, 
আমার জীবন ০ গে। সধু তোমা-ময় | ১৪০ 
কিন্তু এ-সানত্বনা তে। ক্ষণিকের জন্য । জীবজগতের সবকিছুর মব্যে কবি 
১৯ 


২৯০ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


তার বিষাদময় স্তরের সুর-সঙ্গতি খুজে পেয়েছেন। তার যাতনা তো তার 
একার নয়। তার মনে হয়েছে, 
তটিনী যেতেছে বহি কাদিয়। কাদিয়া, 
দুখীর রোদন সম, বাধিয়া বাধিয়। । 
পূণিমার নিশি যেন বিবশ। হইয়া, 
তটিনীর উপকূলে পড়েছে শুইয়] !১৪ ৯ 
মলিন-মাধবীকে দেখে কবি নিজের অবস্থার সং্গ তাণ তুলনা করবার চেষ্টা 
করছেন, মেলাতে চেষ্টা করছেন তার সঙ্গে নিজের ছুঃখকে । তই তান 
মাধবীকে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেছেন, 
তুমিও কি অভাগিন] ? 
তোমারে। কি গেছে, সাথ, চিরস্থখ, মধুমাসে ? 
কারদিবে আমার মত মলিন বৈধব্য-বাসে 1১৪২ 
বস্তজগতের এত কিছুর সমারেং দেখে কবির মনে হ'য় স্বামীবিরহে 
বিরহিনীর কাছে এ-সমস্ত সমারোহ যুল্যহান, সবাকছুই তো তার শোকের কাছে 
মান হয়ে যায়। কবির সামনে একান্ত যুল)বান মনে হয়েছে, 


বৃথ1 কেন, এই পাঠাগার, 
জীবনের নাই-পরপার ! 
ঘুচে গেল যত গপ্ডোগোল, 
বল হরি, হরি, হরিবোল 1১৪৩ 
কবির এই ক্রন্দন শোকসবন্ব নয়, তার ব্যাকুল হ্দয়ের প্রেমাঞ্জলি | 
এ হৃদয়ে এই সিন্ধু কভু না শুকাবে, 
তোমারি উদ্দেশে, নাথ, সতত বাঁহবে ।৯৪৪ 
তা: এই শোকাশ্রর মধ্যে কোথংও ফাকি নেই। হাহকার আছে কিন্তু 
শূন্যতা নেই, দুঃখ বেদনা আছে, কিন্তু নৈরাশ্ত নেই। এই জন্যেই হয়তো 
দাম্পত্য প্রণয় ভগবৎ্ প্রেমে সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে । কবির 
বক্তব্যের সারকথ?, 
জানি শুধু-_এই শুধু, তুমি মহা আকধণ । 


এবং এই আন্তত্, এই অশ্ভূতির সঙ্গে আছে তার হান্তরিক মাতুসমর্পন, 


উনিশ শতকের বাম। লেখনী ২৯১ 


কেন ভালবাসি তোমা, তাহ! আমি নাহি জানি; 
তোমায় ঘে বাসে ভাল, সে পায় তা, অ্মানি 1৯৪৫ 


প্রকৃতির কথা বলতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ষে, গিরিন্দ্র- 
মোহিনীর প্রকৃতিটি প্রকৃতই কবিজনোচিত, যেখানে গৰ নেই, ছেষ নেই, নেই 
কোনো আড়ম্বর, শাস্ত মৃদু কথাবার্তায় মিষ্ট মধুর বচনে অবরোধবাসিনী কবি 
যেন নিতান্তই 'প্রকৃতিপালিক1”। কবির কাব্য রপাম্বাদন করতে গেলে তার এই 
প্রকৃতিটি স্মরণ কর একান্তই কর্তব্য। আড়্রহীন শাস্ত মুদু মিষ্ট মধুর বচনের 
গুণেই তার স্াব্য হয়েছে মধুর । কবির ম্বাভাবক অভিব্যক্তি তার কাবাকে 
কতট। মন্মম্পশ। করতে পেরেছে দু'একটি উদ্দাহরণ দয়ে তা বোঝানো। যেতে 
পারে। প্ররুতির সৌন্দর্যকে পূর্ণতা দেয় যে ফুস, সেহ গোলাপ ফুলকে নিয়ে 
তিনি বশেছেন-- 


তুই করে নিরমল প্রেম, 

ধরায় ফুটিলি হয়ে ফু? 

তাই কি রে তোরে হেরে সদা, 
£৭ হয় এখন আকুল 1১৪৬ 


এই স্বাভাঁবকঙার মধ্যে অনস্ত সৌন্দধ হষ্টি করানোই হোলো কবির কাব্য- 

গুণের বৈশিষ্ট্য । তার কাব্যের ভাষা সহজ ও সরলভ।বে উপস্থাপিত হয়েছে 
যার ফলে কাণ্যগুণ বৃদ্ধি করেছে । মনে হয় অসীম যেন সামার মাঝে এসে 
ধরা দেয়, 

প্রেম যদি কালকুট হবে, 

ভ্যটউজতে পারি না কেন তারে? 

রাথ কেন বুকের মাঝারে ? 

মাখি কেন ছানিয়া ছানিয়া? 

__বে বুঝি, প্রণয় অমিয় 1১৪? 


চিত্রধরশতার কবি গিরীন্রমোহিনী দেবী হলেন যথাষথ চিত্রকর । তার 
তুলি যেমন নিপুন, তেমনি সু্পষ্ট। নিখুত চিত্রাঙ্কনের ছুটি সার্থক দৃষ্টান্ত হল 
কার গগ্রাম্যছধি” ও গা্প্কাচিত্র” কবিত] ছুটি । গ্রাম বাঙলার অনাদিকালের 


২৯২ উনিশ শতকের বাম। লেখনী 


এবং চিরকালের বাঙালি পরিবারের ছবি অপরূপ স্থষমায় চিত্রিত এই কবিতা 
দ্রটিতে, 


পিজরায় বস্ত্র বাধা, বউ-কথা” কহে কথা, 
বিড়ালটি শুইয়। দাবাতে ; 
মঞ্চে তলসীর চার!, গৃহে শিল্প কডি-ঝারা ; 


খোকা! শুয়ে দড়ির দোলাতে 1১৪৮ 
আবার, একটি অনবদ্য ছবি__ 


ফুটফুটে জোছনায়, ধব-ধবে, আঙ্গিনায় 
একখানি মাদুর পাতিয়ে, 
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে, জনন" শুহয়। আছে, 


গুহ-কাজে অবসর পেয়ে ।১৪৯ 
কবি গিরীন্ত্রমোহিনী উনবিংশ শতকের কবি, তার কাব্য আজ ছুল্পাপ্য । 
কিন্ত আজও যদি কখনও কোন শোকদপ্ধ তাঁপিত হৃদয়ে অথবা সৌন্দ্ষস্পৃহার 
আকুল আতিতে কোন কাব্যরসিক অশ্রুকণ।”র পাতায় মনোনিবেশ করেন, 
তবে তিনি উপভোগ করবেন, আলোড়িত হবেন_-যে আলোড়ন শ্তধু 1বন্ময়ের 
নয়, পুলক এবং বিষার্দেরও। জীবনে ষেমন 'অশ্রুকণ।”র আবেদন সর্বজনীন 
এবং সর্বকালীন, কাব্যজগতেও তেমনি “অশ্রুকণা, অনন্য এবং অনবদ্য । 
কাব্যপাঠক কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের এ-কাব্য সম্পকে যে মত প্রকাশ পেয়েছে 
তা হোলো, 
স্বামীরে আছিলে আগে, হে স্থন্দরী, এবে তুমি 
বিপুল বঙ্গবাসীর আপনার-জন ।৯৫০ 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী রচিত ন+ খানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 
“অশ্রুকণা” কাব্যগ্রস্থটি সবোত্কষ্ট। তদানীস্তন পত্র-পৃত্রকায় এ-কাব্যগ্রস্থের 
বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়, এরমধ্যে সংগৃহীত কিছু উপস্থাপিত 
হোলো-_ 
পুস্তকখানি অল্পধিন হইল বাহির হইয়াছে । আমর] ইতিমধ্যে সমগ্র 
পুস্তকথানি ছুই-তিনবার পড়িয়/ছি। ইহাতে গ্রস্থকত্রীর ষে যথেষ্ট গুণপণ। 
প্রকাশ পাইল, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত আব তাহাত্েই জঙ্তষ্ট থাকিতে 
পারি না। গ্রন্থকত্রণ ধাঙ্গলায় আর অপরিচিত থাকেন, আমর! ইচ্ছা কার 


উনিশ শতকের বাম লেখনী ২৯৩ 


না। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীকে আমর জানিনা । তবে এই পর্যযস্ত বিশ্বস্তস্থত্রে 
অবগত হইয়াছি, তিনি একজন বঙ্গবিধবা। ইহার বৈধব্য দশায় বাজলাভাঘ। 
উপকৃত হইলেন। তিনি বিধবা না হইলে এই অশ্রকণ। বাঙ্গল] ভাষা অলন্নুত 
করিত কি না সন্দেহ। গ্রস্থকত্রী ছুঃখ করিয়া ভূমিকায় লিখিয়াছেন, “সংসার 
স্থখের অভিলাধী, শোকাশ্র ক কাহারও ভাল লাগিবে।” আমরা তাহাকে 
মাশ্বাস দিতোঁছ, ভাল লাগিবে। ভাল লাগিয়াছে ! প্রাণ তাসাইয়া অন্যের 
গলা ধরিয়া! যে কাদতে জানে” তার ক্রুন্দনে পাষাশ-শশ শ্রাণণ্ গলে। 
কে এমন আছেন বঙ্গ-বিধধার এপ ক্রন্দনে যার প্রাণে াথাও নালাগে: 
মরিয়। বাচিয়। ধাই, চলে যাই যে নগর, 
প্রাণের দেবতা মম বাপিছেন যেথ। ঘর । 
হে ধরণি, খুলে নে গো, স্েহের শিকল তোর! 
দে গে! ছেড়ে, যাই উড়ে, জনম-ত৬:৩ মোর ! 
কি আশে রাখিবি পুষে এই তুচ্ছহীন প্রাণ, 
কোন্‌ কাজ হবে, ধরা, আমা হ'তে সমাধান! 
( গিরীন্দ্রমো হিনী গ্রস্থাবলী, পষ্টা ২০০ “জীবন হইতে যদি” ৯১৪ পংক্তি ) 
বঙ্গবিধবার এই বিলাপে আমাদের প্রাণ অবসন্ন, শরীর নিস্তেজ, নয়ন 
অশ্রপুর্ণ ; বঙ্গ-বিধবার গভীর প্রেমের আত্মত্যাগ হৃদয়কে দৈরাগ্যে লহয়া যায়; 
দেখ তাহা কত গভীর, কত মধুর £- 
আজীবন ও মুরতি বসায়ে মানসে, 
প্রেমের কুম্বম-হার দিব গলদেশে ! 
এ হাদয়ে__-এই শিদ্ধু কু না শুক!বে, 
তোমা।র উদ্দেশে, নাথ, সতত বহিবে। 


( গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থ বলী, পৃষ্টা ২০৬, “প্রেমাঞ্জলি” ১৭--২০ পরাক্ত ) 
তারপর মৃত পির জন্য সাধবার হৃদয়ের প্রার্থনা দেখ “স মধুর প্রার্থনায় 
কত আত্মত্যাগের ভাব । 
এই ভিক্ষা দাও নাথ, 
ঘ। দেবে আমারে দ্রিও, দুঃখ বা ধাতন। ভার ! 


২১৪ উনিশ শতকের বাম! লেখনী 


ব্যথিত সে সখ মোর, যেন নাহি দহে আর। 
বড় সে যাতনা পেয়ে ধর] হ'তে চলে গেছে । 
স্নেহেতে ডাকিয়। তারে, লও নাথ, লও কাছে । 
সেই ক্ষীণ দেহ খানি, শীতল শাস্তির ছায় 
বিরাম-শয়নে যেন আরামে ঘুমাতে পায় !” 
(গিরীন্্রমোহিনী গ্রস্থাবলী, পঙ্ঠ। ২০৪, “তিক্ষা-গীতি' দিতীয় সংস্করণ ২-৮ পংাক্ত) 
এনূপ সতী ষে শ্বামীর ভাগ্যে মিলে সে চির অমর, নরেশচন্দ্র দত্ত 
বাঙলা প্রদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন । 
কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, গিরান্দ্রমোহিনীর কবিত্বশক্তি কেবল 
বিলাপ উক্তিতেই প্রস্ফুটিত না তা নয়, কবির প্রকৃতির বর্ণনা আরও মধুর, সমস্ত 
কবিতা তুলিয়1 না দেখাইতে পারিলে সাধ পুরে না। সর্বত্রই নতুন চিন্তা, নতুন 
ভাব, নতুন গান সে সব শুনিতে স্তনিতে প্র।ণ মোহিত ; হৃদয় স্তত্িত। এরূপ 
প্রতিভাময়ী ললনার আবির্ভাবে বাঙাল) আজ ধন্ত। এতদ্দিনে এদেশে 
তরী শিক্ষার সফল ফলিয়াছে । এ দেশে গিরান্দ্রমোহিনীর সমতুল্য মহিলাকবি 
আরও আছেন বলিয়া আমর? জানি ন1। তাহার “পুণিমা গীতি” ॥ “যমুনা কূলে”, 
“গ্রাম্যছবি”, “গাহস্থ্যচিত্র”, “জ্যে। খা”, পবর্যা” “বরুণষাআা”, “সমাধিস্থান”, 
“পর্বতগ্রর্দেশ” প্রভৃতি কবিতায় এ শক্তি আশ্তর্য্যরূপ বিকশিত হইয়াছে । নমুন। 
স্বরূপ একটি স্থান দেখাইব। 
শিঞরেতে জেগে শশী) যেন সে সৌন্দধ্য-রাশি 
নেহ1?রছে মগ্র হয়ে ভাবে । 
ছেলে ডাকে “আয় চাদ* মা বলিছে “আয় চাদ 
কি করিবে চাদ মনে ভাবে । 
ম] নাই ঘরেতে যার ছেলে ৫?ালে নাই যার, 
যত কিছু সব তার মিছে ! 
চাদে-টাদে হাসাহাসি, চাদেটাদে মেশামেশি 
প্বর্গেমর্তে গ্রভেদ কি আছে ! 
( গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রস্থাবলী, পৃষ্ঠা ২২৬-২২৭, গাহ্‌স্থ্যচিত্র, পংন্তি ১৭-"৪ ) 
প্রশংসার কথ। অনেক বলিয়াছি আর বলা সম্ভব নয়। আমর তাহার 
গ্রন্থথানি সমগ্র তৃলিয়। না দিতে পারিলে সকল সৌন্দর্য দেখান যায় না" -*.--. 
এ পুস্তকখানি ঘরে ঘরে থাকে এই ইচ্ছা, এ ইচ্ছা! কি সফল হইবে 1'*** 
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সূত্র নির্দেশ 


১, “শাকগাথা কাব্যগ্রন্থের গ্রস্থকত্র অনঙ্গমোহিনী দেবীর নিবেদন। 

২, *শোকগাথা কাব্যগ্রস্থের গ্রস্থকত্রী অনঙগমোহনশ দেণীর নিবেদন, 
আগরতল।- নৃতন হাবেলী, উজীর বাড়ীতে বসে লেখা; চার ক্তবক, 
_-যথাক্রমে গ্রথম স্তবকের ১, ২ পংক্তি, দ্বিতীয় স্তবকের ৪, ৫ পংক্তি, 
তৃতীস্ক স্তবকের ৫, ৬ পংক্তি এবং চতুর্থ স্তবকের ৫, ৬ পংক্তি। 

৩. 'শাকগাথা, কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষ। নিশায়” কবিতার ছিতীয় স্তবক, পৃষ্ঠা 
১৪, অনঙ্গমোহিনী দেবী । 

৪. 'শোকগাথা” কাব্যগ্রশ্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, “ভালবাসার পরিমাণ, 
কবিতার তৃতীয় স্তবক, পৃষ্ঠা ১৮। 

৫* “শোকগাথা” কাব্যগ্রন্থ, অনজমোহনী দেবী, "বপন কবিতার চতুর্থ 


স্তবক, পৃষ্ঠা ২৩। 


টি 


১২৯ 


৯৪ 


১৬, 


৭ 


১৪০ 


উনিশ শতকের বাম। জেখনী ২৯৭ 


“শোকগাথা” কাব্যগ্রন্থ, অনঙগমোহিনী দেবী, “মৃত্যু” কবিতার চতুর্দশ 
বক, পু: ২। 

শোকগাথা” কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবা, "নীরব কবিতার ছার্দশ 
স্তবক, পঃ ৫৬। 

“শোকগাথ)” কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী শব্ধ কবি |র ছাদশ 
স্তবক, পৃঃ ৮০ । 

'শোকগাথা” কাব্যগ্রন্থ, অনমোহিন। দেবী, শ্মিতি-চিহ” কবিতার 
অঙ্গুম শ্ুবক, পুঃ ৮৩ । 

“শোকগাথা” কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, “শমছুঃথিনীর প্রাতি? 
কবিতার প্রথম স্তবক, পৃঃ ৮৪ । 

“শোকগাথা, কাবঃগ্রন্থ, অনঙ্গখোহন। দেবী, 'সমছুঠাখনার প্রতি? 
কবিতার সপ্তম স্তবক, পৃঃ ৮৬। 

“শোকগাথা, কাব্যগ্রন্থ, অনর্যো হন] দেবী, ভাঁমকী, আ।বজয়চন্জ 
মজুমদার, সম্ঘলপুরঃ ২৫৭ে শ্রাবণ» ১৩১৩ । 

প্রীতি” কাব্যগ্রন্থ, অনঙগমো হন] দেবী, গনবেধন? কাবার ১১-১২ 
পংক্তি, পৃঃ ১। 

প্রীতি” কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী। দেবা, “সাধনা” কাবতার তৃতীয় 
স্তবক, পৃঃ ৩। 

প্রতি” কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেখা, “বাসন? কাবতার পঞ্চম স্তবক 
পৃঃ ১০ । 

প্রীতি কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহনী দ্রেবা, শনশীথে” কপিতার ৩৫-৪২ 
পংক্তির, পৃঃ ২৬ । 

“প্রীতি, কাব্যগ্রন্থ, এনঙ্গমোছিনী দেবী, “নক্ষতি+, কবিতার ১৫ 
পংক্তি, পৃঃ ৩১। 

প্রীতি” কাব্যগ্রন্থ, অনঙগমোহিনী দেবী, “বর্ষ, কবিতার চতুর্থ শ্তবক, 
পৃঃ ৪৩ । 

প্রীতি; কাব্যগ্রন্থ, অনজযোহিনী দেবী, “নববধে" কবিতার যষ্ট স্তবক, 
পৃঃ ৫৭। 
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উনিশ শতকের বামা লেখনী 


প্রীতি” কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, “আমার কবিতা” কবিতার 
১৮-২১ পহক্তি, পৃঃ ৬৬ । 

প্রীতি” কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, "গিয়াছে কবিতার তৃতীয় 
স্তবক, ৯-১০ পংক্তি, পৃঃ ১৯। 

প্রৌত্তি* কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, “্প্রি-কামনা” কবিতার 
১১-১২ পংক্তি, পৃঃ ২১। 

প্রীতি" কান্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দ্রেবী, বজন কুম্থম” কবিতার 
দ্বিতীয় স্তবকে, ৩-৪ পংক্তি, পৃঃ ৩৫। 

“প্রীতি” কাব্গ্রন্থ, অনঙ্গজমোহিনী দেবী, “বিষাদে? কবিতার ১৭-১৮ 
পংক্তি, পৃঃ ৪৮ | 

প্রীতি” কাবাগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, “নিরাশায়* কবিতার ছিতীয় 
স্তবক, «-৮ পংতি”, পৃঃ ৫৪ । 

প্রীতি” কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, “প্রভাত” কবিতার তৃতীয় 
স্তবক, পৃঃ ৩২। 

প্রীতি” কাবাগ্রস্, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ফুল” কাঁব্তার প্রথম স্তবক, 
১.৩ পংক্তি, পঃ ৩৩ । 

প্রীতি” কাব্যগ্রন্থ, অসঙগমোহিনী দেবী, “বর্ষায় কবিতার ১৭-১৯ 
পংক্তি, পৃঃ ৩৯! 

“প্রীতি” কাবাগ্রস্থ, অনঙ্গমোভিনী দেবী, “বিসস্ত কবিতার ১-৩ পংক্তি, 
পৃঃ ৬০ । 

প্রীতি কাবাপ্রন্থ, অনঙগমোহিনী বেবী, “পদ্মায়” কবিতার দ্বিতীয় 
স্তবক, পঃ £০ | 

প্রীতি” কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ঝ্রীরাধার পূর্বরাগ” কবিতাব 
৭-৮ পংক্তি, পঃ ৩৭ 

প্রীতি” কাব্যগ্রন্থ, অনঙ্গমোহিনী দেবী, বশী”? কাধিতার ১১-১২ 
পংক্তি, পৃঃ ৬২ । 

“অবলাবিলাপ” ঝাব্যগ্রন্থ এব্দাস্ুন্দরী দেবী, “বাণী বন্দনা” কবিতার 
১১০১২ পংক্তি, পৃঃ ১। 
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“অবলাবিলাপ” কাব্যগ্রন্থ, অন্নদান্থন্দরী দেখী, “বিধাতার প্রতি, 
কবিতার ১৫-১৬ পংক্তি, পঃ ৪ । 

'অবলাবিলাপ” কাব্যগ্রন্থ, অন্নন্দান্থন্দরী দেবী, "মাতার প্রতি, 
কবিতার ১-২ পংক্তি, পঃ ৬। 

“অবলাবিলাপ" কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাস্ন্দরী দেবী,পপিতার প্রতি” কবিতার 
৩-৪ পংক্তি, পঃ ৭। 

“অবলাবিল।প” কাব্যগ্রন্থ, অন্নদান্থন্দরী ওবী, সমবয়ঙ্কা। প্রতি, 
কবিতার ষখাক্রমে ২৭-২৮ এবং ৪১-৪৪ পংক্তি, পৃঃ ৯-১০ | 
“অবলাবিলাপ” কাব্যগ্রন্থ, অনধাস্থন্দরী দেবী, “সহোদর প্রতি, 
কবিতার (গৃহপানে চাহিরা ; শিরোনাম স্তবকের ১১১২ পংস্তি, 
পৃ ১২ । 

“অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থ, অন্গদাস্থন্দরী রবী, “কালের প্রতি, 
কবিতার যথাঁরুমে ৩-৪ পংস্তি, পঃ ১৩ এবং ২৫-২৬ পক্তি, পৃঃ ১৪ । 
“অবলাবিলাপ” কাবাগ্রস্থ, অনদ্বান্থন্দরী দেবী (শৃন্যময় শ্বামী-গৃহ 
ত্যাগ ও পিতার শৃন্তগ্রহ দর্শন করিয়া ) শিখোনাম কপিতার ১৭-২০ 
পংক্তি, পৃঃ ১৬। 

“অবলাবিলাপ? কাব্যগ্রন্থ, মন্ন্পা স্ন্দরা দেবী, (ধুতুর। ফুলের সাত 
মনোছুংখকথন ) শিরোনাম ঝবতার ১৭-১৮ পংক্তি, পৃঃ ১৭-১৮। 
“অবলাবিলাপ+ কাব্যগ্রন্থ, অন্নদান্ন্দরী দেবী, নয়নের প্রতি, 
কবিতার ১৯-২১ পংক্তি, পঃ ২১। 

“সবলাবিলাপ* কাব্যগ্রন্থ, অক্প্ানুন্দরী দেবী, “সন্ধ্যাদর্শনে” কবিতাণ 
২১-২২ পংক্তি, পৃঃ ২৫। 

“অবলাবিলাপ” কাবাগ্রন্থ, অনদাস্থন্দরী দেবী “বিলাপের প্রতিধ্বনির 
প্রতি” কবিতার ৬-৮ পংক্তি, পৃঃ ২৮। 

“অবলাবিলাপ" কাব্যগ্রন্থ অনদাস্থন্দরী দেবী, “সমীরণ প্রতি” কবিতার 
৩১-৩২ পংক্তি, পঃ ৩০। 

“অবলাবিলাপ” কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাস্ুন্দরী দেবী, "্মরণের প্রতি” 
কবিতার ৭-৮ পংক্তি, পৃঃ ৩২ । 
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“অবলাবিলাপ” কাব্যগ্রন্থ, অক্নদ্বাস্ুন্দরী দেবী, "শিবালয় দর্শনে 
কবিতার ১৫-১৮ পংক্তি, পঃ ৩৪। 

“অবলাবিলাপ" কাব্যগ্রন্থ, অন্নদ্দা হবন্দরী দেবী, “ধিব। অবসান” কবিতার 
১-২ পংক্তি, পৃঃ ২২। 

“অবলা খিলাপ* কাব্যগ্রন্থ, অন্রর্দান্ুন্দরী দেবী, “পদ্মিনীর প্রতি, 
কবি৩।র ৯-১০ পর্ধক্ত, পৃঃ ২৩। 

“অবলাবিলাপ” কাব্যগ্রন্থ, অন্নদীন্ন্দরী দেশী, “গৌধুলিদরশনে, কবিতার 
৭ ৮ পংক্তি, পৃঃ ২৪। 

“অবলাবিলাপ কাব্যগ্রন্থ, অনদাস্ুন্দরী দেবী, 'রজনীদর্শনে কবিতার 
৯-১০ পংক্তি, পৃঃ ২৬ । 

“অবলা বিলাপ" কাব্যগ্রন্থ, অশ্রধাস্শ্রী দেবী, “অমাবস্তা। নিশার প্রতি, 
কবিতার ১৭-১৮ পংক্তি, পৃঃ ২৭ | 

“অবলাবিলাপ” কাব্যগ্রন্থ, অন্নদান্নন্দরী দেবী, “প্রভাতদর্শনে? 
কবিতার ১১-১২ পংক্তি, পৃঃ ৩৩ । 

“অবলাবিলাপ, কাব্যগ্রন্থ, অনদান্ুন্দরী দেবী, “আশার প্রতি, 
কবিতার ১৫-১৮ পংক্তি, পূঃ ৩২ । 

'অবলাবিলাপ* কাব্যগ্রন্থ, অন্নদাস্থন্দরী দেবী “মাতৃত্কূমির প্রতি বিদায় 
যাঁচ.ঞ1+ কবিতার ৯-১* এবং ৪৩-৪৮ পংক্তি, পৃঃ ৩৫-৩৭। 
“ছুঃখমালা” কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, ৭-১০ পংক্তি, পৃঃ ১। 

'ছঃখমালা+ কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুযতী দাসী, ৩৩-৩৬ পংাক্তি, পৃঃ ২। 
“ছুঃখমালা, কাব্যগ্রন্থ, ইন্পুমতী দাসী, ৭৩-৭৬ পংক্তি, পৃঃ ৬ । 
“ছুংখমাল?” কাধ্য গ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, ১৭৭-১৮০ পৃংক্তি, পৃঃ ১০ । 
“ুঃংখমালা' কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুখতী দাসী, ১৮৭-১৯০ পংক্তি, পৃঃ ১০ ! 
“ছঃখমালণ” কাবাগগ্রস্থ, ইন্দুমতী দালী, ছিতীয় ভাগ, ৯-_১০ পংক্তি, 
পৃ ১৭ | 

ছুঃখমালা” কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দায়ী, ছিতীয় ভাগ, ৪৯-৫০ পংক্তি, 
পৃঃ ১৪ । 

“ছঃখমালা” কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, ছ্িতীয ভাগ, ৯৩-৯৬ পংক্তি, 
পৃঃ ১৬। 
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ছঃখমালা, কাব্যগ্রস্থ, ইন্দুমতী দাসী, তৃতীয় ভাগ, ১৫-১৬ এবং 
১৯-২০ পংক্কি, পৃঃ ১৭। 

“ছুঃখমালা” কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, তৃতীয় ভাগ, ৪৫-৪৬ এবং 
৫৯-৬০ পংক্তি, পৃঃ ১৯ । 

“ুখমাল?, কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুষতী দ্বাসী, তৃতীয় ভাগ, ৭৩-৭৫ পংক্তি, 
পৃঃ ২*। 

'ছুঃখমালা” কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, তৃতীয় ভাগ, ১১৭-১২০ এবং 
১৩৩-১৩৪ পংক্তি, পৃঃ ২২-২৩। 

“ছুঃখমাল?, কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, চতুর্থ ভাগ, ৫-৮ পংক্তি, পূ ২৪। 
ছুঃখমালা, কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, চতুর্থ ভাগ, ১২৫-১২৮ পৃংক্তি, 
পৃঃ ৩০ । 

“ছুঃখমালা? কাব্যগ্রন্থ, ইন্দুমতী দাসী, চতুথ ভাগ, ১৩৭-১৪০, পংক্কি, 
পৃঃ ৩০ । 

ছুঃখমাল।” কাব্যগ্রন্থ, উন্দুমতী দাসী, দ্বিতীয় সংস্করণ, (১৩০৩ বঙ্গাব) 
পুস্তক হইতে সংগৃহীত । 

'কল্পনাকুস্বম” কাব্যগ্রন্থ, কামিনী ক্রন্দরী দেবী, “মামাদের দশ, 
কবিতার প্রথম স্তবক, পৃঃ ১। 

“কল্পনাকুল্ৃম” কাব্যগ্রন্থ, কামিনী সুন্দরী দেবী, “আমাদের দশা, 
কবিতার দ্বিতীয় স্তবক, পৃঃ ১। 

কল্পনাকুস্থম” কাব্যগ্রন্থ, কামিনী সুন্দর দেবী, “আমাদের দশা? 
কবিতার দ্বাদশ স্তবক, পৃঃ ৬-৭। 

“কল্পনাকুহ্ুম” কাব্যগ্রন্থ, কামিনী স্থন্দরী দেবী, ধিসম্তভ পঞ্চমী, 
কবিতার দশম স্তবক, পৃঃ ৯। 

কল্পনাকুস্থম” কান্যগ্রন্থ, কামিনী সুন্দরী দেবী, “পক্ষীমাঁতা” কবিতার, 
ষষ্ঠ বিংশতি স্তবক, পৃঃ ১৫ । 

“করনকুক্বম* কাব্যগ্রন্থ, কামিন'হ্ন্দরী দেবী, “বিদ্যা কবিতার 
সম শ্তবক, পৃঃ ১৭ । 

“কল্পনাকুসুম*। কাব্যগ্রন্থ, কামিনীস্থন্দরা দেবী, শ্বিগায় মাত, 
কবিতার সপ্তম স্তবক পৃঃ ২০। 
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“করনাকুন্ুম” কাব্যগ্রন্থ, কামিনীক্ন্দরী দেবী, “অভাগিনীর বিলাপ" 
কবিতার, ৩৯-৪* পংক্তি, পৃঃ ৫৮; ১১১-১১২ পংক্তি, পৃঃ ৬২ এবং 
২৯৩-২৯৬ পংক্তি, পৃঃ ৭৩। 

“কল্পনাকুন্ুম”* কাব্যগ্রন্থ, কামিনীক্ন্দরী দেবী, “নব্যউন্নতিশীলার 
মনের কথা” কবিতার অষ্টাদশ স্তবক, পূঃ ৮২। 

কল্পনাকুক্থম” কাব্যগ্রন্থ, কামিনীন্ুন্দরী দেবী, “বগ্যাসাগর” কপিত।র 
১৭-২০ পংক্তি, পৃঃ ৯৯ । 

কল্পনাকুস্ুম” কাব্যগ্রন্থ, কামিনীন্ুুন্দরী দেবী, “মামার মনের কথা” 
কবিতার ৫২-৫৪ পরাক্তি, পৃঃ ৯৩। 

চতুরঙ্গ পত্রিকা ১৩৯৭, আঘাঢ় সংখ্যা, কবিকুষ্ণকামিনী ঃ 
“চিত্তবিলাসিনী”__বসম্তকমার সামস্ত, হইতে সংগৃহীত, পৃঃ ২১৬। 


১) চতুরঙ্গ পত্রিকা ১৩৯৭, আযাঢ় সংখ্যা, কবি রুষ্ণকামিনী ঃ 


চিত্তবিলাসিনী_বসন্তকুমার সামস্ত, হইতে সংগৃহীত, পৃঃ ২১৭। 
চতুরঙ্গ পত্রিকা ১৩৯৭, আধা সংখ্যা, কবি কষ্ণকামিনী : 
ণচত্তবিলাপিনী* বসন্তকুমার সামস্ত, হইতে সংগৃহীত, পৃঃ ২১৭ । 
চতুরঙ্গ পত্রিকা ১৩৯৭, মাযাঢ় সংখা, কবি কুষ্ণকমিনী £ 
“চিভ্তবিল।সিনী"_ বসস্তকূমার সামস্ত, হইতে সংগৃহীত, পৃঃ ২১৭। 
“চিত্তবিলাসিনী গ্রন্থ, কষ্চকামিনী দাসী, ব্রহ্মবন্দনা” পৃঃ ৩। 
“চিভবিলামিনী», গ্রন্থ, কৃষ্ককামিনী দ্বাসী, “বিরহিনীর উল্লাস, পৃহ ৮। 
“চিত্তবিলাসিনী” গ্রন্থ, রষ্চকািনা দ্বাপী, কামিনীর উক্তি”, পৃঃ ১৫। 
“চিত্তবিলাসিনী” গ্রন্থ, কুষ্ণকামনী দাসী, উপনায়কের উক্ভি?, পৃঃ €৩। 
“চিত্তবিলাস্নীঃ, গ্রন্থ, কৃষ্চকামিনী দ্রাসী, “কোন বিরহিণীর বিলাপ, 
পঃ ২৭। 

“চিত্তবিলাসিনী গ্রন্থ, কুষ্ণকামিনী দাপী, “নায়ক আশ্রয়ে নায়িক। 
জাগরণে যামিনী যাপন করিয়া প্রভাতে সখি প্রতি বলিতেছেন, 


পৃঃ ২৪ । 
“চিন্তবিলাসিনী” গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, পুরুষ ও কামিনী, 
পঃ ১৪--১৮। 


“চন্তবিলাসিনী” গ্রহ, কষ্ণকামিনী দাসী, “দয়া ও ধর্ম” পৃঃ ৭১। 
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“চিত্তবিলাসিনী+ গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'গ্রবীন। রমণী ও নবীন 
ছুই ভণ্নীর কথোপকথন+, পৃঃ ১৮। 


“চিত্তবিলাসিনী+, গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'বালবিধব1 যাতঙ্গিনী ও 
সৌদামিনীর কথে।পকখন+, পৃঃ ৬১-৬২। 


“চিত্তবিলাপিনী+, গ্রন্থ, কৃষ্ণকামিনী দাশী, 'অধিবেদন+, পৃঃ +০-৭১। 
“চিত্বিলাপসিনী,, গ্রন্থ, কুষ্ণচকামিনী দাসী, 'বাদী-প্রতিবাদী, 
পৃঃ ৩৪-৩৫ । 

“চিত্তবিলাসনী” গ্রন্থ, কৃষ্ণকীমিনী দাসী, ধরবাবসানের শোভা», 
পৃহ ১৩-১৪ ॥ 


চতুরঙ্গ পাত্রকা ১৩৯৭, আষাঢ় সংখা, কাব কঞ্চকামিনী £ 
চিত্তবিলাসিনী” : বসস্তরুমার সামস্ত, হইতে সংগুহীত, পৃঃ ২২১। 
“কবিতাহার” গিদীন্্রমোহিনী দাসী, গিরীন্্রমোহিনা গ্রস্থাৰলী, 
পৃঃ ৪৩৭ । 

কবিতাহার”», গিরীন্দমমোহিনা দাসী, িঙ্গমহিলাগণের হানাবস্থা, 
কবিতার ৩-৪ পংক্তি, গিরীন্দ্রমো হিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪৪৮। 
কিবিতাহার” পিঙ্গিনীর বৈধব্য কবিতার ৯-১০ পংক্তি, গিরীন্দ্র- 
মোহিনী গ্রস্থাবলী, পঃ ৪৫৮ 

“আভায” (১২৯৭) কাব্যগ্রন্থ, গিরীন্্রমোহিনী দ্'সী, পরিশিষ্ট হইতে, 
পৃহ ১-২। 

আভাষ” (১২৯৭) কাবাগ্রস্থ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট হইতে 
পৃং ২! 

“আভায” (১২৯৭) কাবাগ্রস্থ, গিবীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট হইতে 
পৃঃ ৩-৬। 

«*আভাষ”? (১২৯৭ ) কাব্যগ্রন্থ, গিরীন্দ্রমোহিনী দ্রাসী, পরিশিষ্ট হইতে 
পৃঃ ৬। 

“'আভাষ” (১২৯৭) কাবাগ্রন্থ, গিরীন্্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট হইতে, 
পৃঃ ৬। 

গিরীঝ্্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪৭১। 


৩০৪ 


১৩৪১০ 


১১৩০ 


১৯১, 


১১২, 


১১৩, 


১১৪৭ 


১১৫০ 


১১৬০ 


১১৭ 


১১৮৭ 


১৯১১, 


১৭০০ 


১২১০ 


১২৩, 


১২৪, 


উনিশ শতকের বাম! লেখনী 


ভারতকুস্থম” “পতি-ভক্তি কবিতার চতুবিংশতি স্তবক, ৩-৪ 
ংক্তি, গিরীন্দ্রমে |হিনী গ্রস্থাবলী পৃঃ ৪৮৯। 

'আভাষ' (১২৯৭ ), গিরীন্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট, পৃং ৬। 

*আভাষ” (১২৯৭ ), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৭। 

“'আভাষ» (১২৯৭ ), গিরীন্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৭1 

“আভাষ" (১২৯৭ ), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৭-৯। 

“'আভাষ+, 'প্ররুতি” কবিতার ৫-৬ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রস্থাবলী 

(১৩৩৪ ), পঃ ৩। 

“আতাষ”, াল্যম্্রতি” কবিতার ১১-১২ পংস্তি, গিরান্দ্রমোহিনী 


স্পটে 


গ্রন্থাবলী (১৩৩৪ ), পৃঃ ১০। 
আভাষ', “প্রেম” কবিতার ৮ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রস্থাবলী 


(১৩৩৪ ১, পৃঃ ১১৮। 

'আভাষ”, "মালা" ছড়াগুচ্ছের “নারী” শিরোনাম, গিরীন্্রমোহিনী 
গ্রস্থাবলী, (১৩৩৪ ), পৃঃ ৫৩। 

শিখা» প্রকৃতি” কবিতার ১৫-১৬ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী 
( ১৩৩৪ ১, পৃঃ ৩১৬। 


“শিখা, “অক্ষয়কুমার দত্ত” কবিতার ১৯-২০ পংক্তি, গিরীন্দ্রযোহিনী 


1ঃ 
্রস্থাবলী, পৃঃ ২৯৯ । 
শিখা”, এশিখা) কবিতার ৬-৮, ১৫-১৬ পর্াক্তি, 'গিরীন্দ্রমোহিনী 


গ্রস্থাবলী, পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬ । 
“সিন্ধুগাথা» 'িববৈধব্য” কবিতার ৩ পংক্তি, গিরীন্রমোহিনী গ্রস্থাবলী, 


পৃঃ ৩৬৯ । 

সিন্ধুগাথা» “বঙ্কিমচন্দ্র কবিতার ষষ্ঠ স্তবক, গিরীন্রমোহিনী গ্রস্থাবলী, 
পঃ ৩৯১ । 

“অর্থ্য” “অর্ধ কবিতার ১-২ পংক্তি, 1গরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, 
পঃ ১২২। 

“অর্থ্য”, প্রভেদ” কবিতার ১-২, ৯-১০ পংক্তি, গিরীন্দরমোহিনী 
গ্রস্থাবলী, পৃঃ ১২৫ । 


১২৫৬ 


১২৪১০ 


১৩০, 


১৩১ 


১৩২, 


১৩৩, 


১৩৪, 


১৩৫, 


১৬৩৬, 


১৩৭, 


১৩৮০ 


উনিশ শতক্ষেন্ছ বা! জেখনী ৩০৫ 


জর্থয, “কবিষশ' কবিতার ৭-৮ পংক্তি, পিয়ীজষোহিনী গ্রস্থাৰলী, 
পৃঃ ১২৭। 

“অর্থ্য', “মরণের প্রতি” কবিতার ৫€-৮ পংক্কি, গপিরীজ্রষোহনী 
গ্রন্থ বলী, ১৫৩ । 


শ্বদেশিনী” পিরিজমোহিলী গ্রস্থাবলী, পৃঃ ৪১১ । 

“্বদদেশিনী+, “আহ্বানসীত' কবিতার দ্বিতীয় স্কবক, ১৩-১৬ পংাও,, 
গিরীন্্রমোহিনী গ্রস্থাবলী, (১৩৩৪ ), পৃঃ ৪১৫ । 

ন্বদেশিনী” রাখীমন্ত্র কবিতার দ্বিতীয় ভ্তবক১ ১৫-১৮ পংক্তি 
পৃঃ ৪১৮-৪১৯। 

শ্বদেশিনী”, “আগমনী” কবিতার ১৯-২০ পংক্তি, গিরীক্্রমোহিন। 
্রস্থাবলী, পৃঃ ৪২১। 

শ্বদেশিনী” “অঙ্গচ্ছেদ”* কবিতার ১৩-১৪ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী 
গ্স্থাবলী, পৃঃ ৪১৭। 

ন্বদেশিনী” শিবাজী উৎসব” কবিতার ৪-৭ পংক্তি গিরীন্্রমোছিনী 
গ্রস্থাবলী, পৃঃ ৪২২-৪২৩। 

শ্বদেশিনী, “আঙদেশবানী” কাবতার, যষ্ঠ ম্তবকের ১-২ পংজ্তি, 
অষ্টম স্তবকের ৩ পংক্তি, পৃঃ ৪২৪ । 

শ্ব্দেশিনী” “সমুদ্রগর্জন শ্রবণে' কবিতার ১৩-১৪ পংক্তি, গিরীন্দর- 
মোহিনী গ্রস্থাবলী, পৃঃ ৪৩৬ 

অশ্রকণা “উপহার” কবিতার *৭-১০ পংক্তি, গিরীন্দ্র-মাহিনী, 
গ্রন্থ বল, প* ১৮০ | 

“অশ্রুকণা”, কোণায়” কবিতার ৭-১২ পংক্তি, গিরীন্জরমোহিনী 
গ্রস্থবলী, পৃঃ ১৮৭ । 

অশ্রুকণ।” পপ্রমময়ী” কবিতার ১-২ পংক্তি, গিরীন্দ্রমাহিনী 
প্রন্বাবলী, পঃ ২৪৪ । 

'অশ্রকণ।” “প্রুধ কবিতার ৬৯ পংক্তি, গিরীন্দ্রয়োহিনী গন্থাবলী, 
পৃঃ ১৯৩ । 

“এশ্রুকণা” “ষ বহর” কবিতার ১০-১১ পহান্, গির স্রমোহিনী 
গ্রশ্থাবলী, পৃঃ ২১৪ 


০, 


৯৪৬০, 


১৪৯ 


১৪২৪ 


১৪৩, 


১৪৪. 


১৪৫. 


১৪৩, 


১৪৭, 


১৪৮, 


১৪৪), 


১৫০৩ 


১৫১, 


১৫২০ 


১৫৬৩, 


ভনিশ শতকের বাম লেখনী 


'অশ্রকণা”, 'তূঙি* কবিতার ১-৩ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রস্থাবলী, 
পৃঃ ২*৭। 

“অশ্রকণ।+, “আজ” কবিতার ৭-১০ পংক্তি, গিব্রীন্্রমোহি নী গ্রস্থাবলা, 
পৃঃ ১৯৯। 

“অশ্রুকপা”, “মাধবী” কবিতার ১৩-১৫ পংক্তি, গিরীন্দ্রমোহিনী 
গ্রস্থাবলী, পৃঃ ২১৮। 

“অশ্রুকণা” “ছাই+ কবিতার ২২-২৫ পংক্তি. গিরীন্্রমোহিনী 
গ্রস্থাবলী, পূং ১৯৭ । 

“অশ্রুকণা”, এপ্রেমাঞ্জাল” কবিতার ১৯-২* পংক্তি, গিরীক্্রমোহিনী 
্রস্থাবলী, পৃঃ ২*৬। 

“অশ্রুকণা”, “প্রভাতে” কবিতার ৯-১০ পংক্তি, গিরীন্্রমোহিনী 
গ্রস্থাবলী, পৃঃ ২০১। 

«অশ্রকণা”, “গোলাপ” কবিতার ১১-১৪ পংক্তি, গিরীন্রমোহিনা 
গ্স্থাবলী, পৃঃ ২২৭ । 

“অশ্রুকণা”, ন্ুধা না গরল* কবিতার *-১১ পংক্তি, গিরীন্রমোহিনী 
গ্রস্থাবলী, পৃঃ ২৩৭ । 

“অশ্রুকণা”, গ্প্রাম্যছবি* কবিতার ৫-৮ পংক্তি, গিরীআ্র মোহিনী 
গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২২৪ । 

“অশ্রুকণ।» গাহস্থ্যচিত্র কবিতার ১-৪ পংক্তি, গিরান্দ্রমোহিনা 
গ্রস্থাবলী, পৃঃ ২২৫ ! 

সাহিত্য” পত্রিক। (১২৯৮) দ্বিতীয় বর্ষ হইতে সংগৃহীত । 

'আভাষ" (১২৯৭ ), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৯-১২। 
“আভাষ (১২৯৭), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৪) 
“আভাষ" (১২৯৭), গিরীন্ত্রমোহিনী দাসী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৪-১৫। 


ভপসংহার 


উনবিংশ শতাবীর লেখিকাদের সংখ্য। খুব বেশী না হলেও নিতাস্ত নগণ্য 
নয়। এদের মধ্যে সকলের রচিত প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, কবিতা ইত্যাদি 
আলোচিত ন1 হলেও বেশ কয়েকজন বিশেষ করে তরানীস্তন সময়কার উল্লেখ্য 
লেখিকার বিভিন্ন রচনা এ আলোচনায় স্থান পেয়েছে । তানীস্তন ব্রাহ্মদমাজ- 
ভূক্ত ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েকজন ব্রাক্ষমহিল। লেখিকা, তৎ্সঙ্গে 
হিন্দু মহিলার বিভিন্ন রচনা আলোচত হয়েছে । এছাড়! ঠাকুর পরিবারের 
কয়েকজন মহিলাও ছিলেন । 

আলোচনাস্তে ষে বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওসে তারমধো সব্বপ্রথমেই মনে হয়, 
উনবিংশ শতাব্দীর পুববর্তী বেশ কয়েক শতকের বঞ্চিত নারীর ম্ব-অধিকার 
সম্পর্কে সচেতন হবার দাবি জানিয়ে যে লেখিকারা কলম ধরেছেন তার্দের মধ্যে 
ইকলাসবাসিনী দেবী অগ্রগণ্য । ভিনি তার “হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা? 
(১৮৬৩) প্রবন্ধ গ্রন্থে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন যেখ!নে নারীর ছুরাবস্থার 
প্রতিবাদে তার ক সোচ্চারিত হয়েছে । সমাজে নারীকে যেভাবে নির্যাতিত 
হতে হয় তার পুঙ্থানুপুঙ্খ উল্লেখ করেছেন লেখিকা । 

সত্রীশিক্ষার পক্ষে, বিধবাবিবাহের পক্ষে, বাল্যবিবাহ রোধে কৈলাসবাসিনী 
দেবী ছাড়াও বেশ কয়েকজন লেখিকার লেখনী সক্রিয় হয়েছে । অবশ্য 
এ-প্রবন্ধর আলোচনাকে গুটিয়ে আনবার তাগিদেই আমাদের কিছুটা পরিমিতি 
বজায় রেখে এবং থোচিত আলোচন। কর দরকার । আর সেই কারণেই ঘদদি 
তদানীস্তন লেখিকাদ্ের বিবিধ রচনার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত বক্তব্য খু জতে চেষ্টা 
কর। যায় তবে পধায়ক্রমে আলোচন। করা ধেতে পারে যথা 

১। সামাজিক বক্তব্য । 

২। রাজনৈতিক, দেশাত্মবোধক বক্তব্য। 

৩। ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে বক্তব্য | 

৪ | জীবনী, আত্মজীবনীর কথ]। 

৫ | বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তব্য। 


৩০৯৮ উনিশ শতকের বাষা লেখনী 


উল্লিখিত বক্তব্যগুলি কিভাবে তর্দানীস্ভন লেখিকাগণের রচনায় প্রবেশ 
করেছে মে বিষয়ে অবগতির অন্য কিছুটা! তথ্যের আশ্রয় নেওয। ঘেতে পারে । 
সামাজিক বক্তব্য তদানীস্তন লেখিকাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকের রচনাতেই কম 
বেশী স্থান পেয়েছে । প্রকারতেদে এর প্রকাশ ঘটেছে, বথা-_পারিবারিক 
বিষয়, শিক্ষা, বিশেষ করে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং 
নানান কুসংস্কার বিষয়ক রচনার সমাবেশ ঘটেছে । ন্বর্ণকুমারী দেবীর 'ম্েহলতা», 
“ক্কাহাকে” এবং প্রস্নময়ীদেবীর “অশোকা” উপন্যাসে যেখানে তর্দানীস্তন হিন্বু 
সমাজের নারীর অন্তরের প্রেম, ব্যথা, বঞ্চনা, ন। পাবার যন্ত্রণা, মুখ বুজে সহ 
করবার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে । বিনোদিনীর “কনক ও নলিনী” কাব্যগাথ। এবং 
মানকুমারী বহ্থর “বনবাসিনী, স্বর্পদৈর্যের উপন্যাসে পরিবারের নারীর দেনা- 
পাওনার চুলচের। হিসেবের উল্লেখ আছে যেখানে আথিক চাপ ব' ম্বচ্ছলতার 
অভাব নারীকে সমাজ থেকে অনেক দৃরে সরিয়ে দিতেও দ্বিধ! করেনি, একই 
সজে নারীর মাতৃত্ব রূপের প্রকাশ ঘটিয়ে লেখিকা তার উপযুক্ত মর্ধাদ 
দিয়েছেন। 

স্্ীশিক্ষার কথ! বলেছেন কৈলাসবাসিনী দেবী তার “হিন্দু অবলাকুলের 
বিষ্ভাভ্যাস ও তাহার সমুন্্রতি” প্রবন্ধে। জ্ঞান্দানশ্দিনী দেবীর স্ত্রী শিক্ষা? 
প্রবন্ধে এ'ং রুষ্ণকামিনী দেবীর “চিত্তবিলাসিনী” গগ্চ ও পচ্চ আখ্যায়িকায় এ 
বিষয়ে লেখনী সোচ্চারিত হয়েছে । 

তদানীস্তন নানান কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখ] নারীর যন্ত্রণা 
এবং তার প্রতিবাদের কথ প্রকাশ পেয়েছে শরৎকুমারী চৌধুরানীর যথাক্রমে__ 
“সোনার ঝিনুক” “যৌতুক+, “কাঁলিকাতার স্ত্রীপমাজ” “মেয়েষ্জ্ি', কন্যাদায়”, 
“একাল ও একালের মেসে শাশুড়ী ও বৌ”, “আদরের না নাদরের+ প্রভৃতি 
রচনার মধা দিয়ে এবং শুভবিবাহ উপন্যাসে । নারীলমাজের সমস্ত বিষয় 
পুঙ্খানুপুঙ্ ভাবে ফুটে উঠেছে শরৎকুমারী দেবীর উক্ত রচনায়। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখা শরৎকুমারী দেবীর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব যে মস্তব্য করেছেন তা 
হোলে, যেয়েদের কথা বলবার জন্যই সার্থক এই লেখিক]1। 

ব্রাহ্ম সমাক্ের কথা বিশদলানে বনি হযেছে রাজলন্দ্র] দেব্যার রচন্াসু। 

মাছের নাও যে কতখ!নি সহনশীল! তার পরিচয় ফুটে উঠেছে হেমাঙ্গিনী 


গাঃন্যন ব্য বঙ্ধতে | 





দেবীর “মনো তম? 


উন্নিশ শতকের বাম! লেখনা ৩৪৪ 


তদ্দানীস্ভন লেখিকাগণের কলমে রাজনৈতিক বক্তবোর সমাবেশ পারিলক্ষিত 
না হলেও ছু'একজন লেখিকার কলমে বিদ্রোহের আগুন জলতে দেখা ঘায়। 
এদের মধ্যে দ্ব্ণকুমারী দেবী, যিনি তদানীস্তন সমাজে বাঙ্গাল সাহিত্যের 
একজন প্রতিভামক্ী লেখিকা । তার “বিদ্রোহ উপন্তাসে এর প্রতিফলন 
পরিলক্ষিত হয়। “ছুলের মালা, উপন্যাসধানিতে লেখিকা! সামাজিক 
একছেয়েমিকে কাটিয়ে উঠে উতিহাসের বিষয়বস্্রকে সঙ্গে নিয়ে উপন্যাসের 
পূর্ণতা এনেছেন । হ্বর্ণকুমারী দেবী ছাড়। জোড়ার্সীকোর ঠাকুর পরিবারের 
মহত্বিপুত্র সতোন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধমিনী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর রচন। দেশাত্মবোধ 
এবং বিদ্রোহের কথা বলে-_ প্রবন্ধ 'ইংরাজনিন্ন। ও দেশানুরাগ”, বড়গল্প “আশ্চর্য্য 
পলায়ন” । তার অন্তবাদ সাহিতা “ভাউলাহেবের বখর” ইতিহ্াসাশ্রিত লেখা । 
কবি গিরীকন্রমোহিনী দেবীর কাবাগ্রন্থ স্বদেশিনীতে দেশাতআবোধের কথা 
বল। হয়েছে । 


১৮৫২ খুষ্টাবে মিসেস হান ক্যাথেরীন ম্যলেন্স মূলতঃ লয় প্রচারার্থে ষে 
উপন্তাসখানি লেখেন সম্ভবতঃ এট প্রথম বাঙ্গলা উপন্তাস। মিসেস মালেন্স 
এ-উপন্তাসে স্ত্রীলোকের নানান আচরণ বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ঘটনার উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা করেছেন। সাম্প্রদায়িকত] বিসয়ে তদ্দানীস্তন 
লেখিকাদ্দের কলম যথেষ্ট সোচ্চার না হলেও এর পক্ষে কোনে প্রশ্ন স্থান 
পায়নি । বরং ভারতের এঁক্যতার বন্ধন দৃঢ় করেছেন হেমলত1 সরকার তার 
ভারতের ইতিহাস* প্রবন্ধে ! 


আত্মজীবনের ছুঃখবেদনার কথ] তুলে ধরেছেন মানকুমারী বন্ধ তার "প্রিয় 
প্রসঙ্গ ব। হ'রানে! প্রণয়” গ্রন্থের ছোট ছোট প্রবন্ধে, যেখানে লেখিকার বেদন। 
ষেন সমাজের সমগ্র সগ্ভ বিধব1 যুবতীর কথ ধার প্রতিটি শব্দ বাস্তবকে ছুয়ে 
আছে । প্রসন্নময়ীর দেবীর “তারাচরিত” ইন্দির। দেবীর “প্রিয়নাথ শাস্ত্ী- 
মহাশয়ের জীবন চরিত ও প্রবন্ধ কুন্থুম” প্রবন্ধ গ্রন্থের বিষয়বস্তু জীবনীযূলক যার 
প্রতিটি চত্িত্রই লেখিকার অত্যন্ত নিকটাআ্মীয়কে নিয়ে । মহিল। কবিদের 
কাব্যগ্রন্থের রচিত কাবতার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের ছুংখ-বেদনার কথ। 
প্রকাশ পেয়েছে, এরা হলেন অনঙ্গমোহিনী দেবী, অ্নদাস্থন্দরী দেবী, 


ইন্দুযতী দাপী, কাষিনী হন্দরী দাসী, গিরীন্দ্রমোছিনী দাসী প্রমুখ । ভ্রাতৃবিষ্বোগ, 


৩১০ উনিশ শতকের বাম লেখনী 


পতি-বিয়োগ,' মাতা-পিতা৷ বিয়োগের কথা এবং স্বজীবনের বেদনার নানান 
বাস্তব আভজ্ঞতার ছবি ফুটে উঠেছে উক্ত মহিল। কবিদের রচনায়। 

বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ তত্কালীন লেখিকাদের কলমে একেবারেই জোরদার 
নয়। কিন্ত, স্বর্ণকুমারী দেবীর “পৃথিবী গ্রন্থটি এর ব্যতিক্রম--এটি সম্পূর্ণ 
তথ্যভিত্তিক একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের পুস্তক ৷ 

মুসলমান নারী শর্দানসীন। বিশেষ কবে উনাবংশ শতাব্দীর নারী সমাজ, 
যেখানে হিন্দুনারীর স্বানই ছিল পর্দার আড়ালে । এমতাবস্থায় মুসলিম 
লেখিকার কথা৷ ভাবাই যায় না। কিন্তু এতদ্বসত্বেও সেই সময় মুসলমান 
মহিলার রচনাও চোখে পডে। গছ্ে-পগ্যে লেখা ফয়জুন্েসা চৌধুরানীর 
'ূপজালাল+ (ঢাক --১৮৭৬) প্রণয়মূলক আখ্যায়িক। বাঙল। সাহিত্যের অঙ্গনে 
মযাদাপৃর্ণ স্থান করে নিয়েছে । ফয়জুন্নেস। চৌধুরানীর “কূপজালাল? গ্রন্থ ছাড়া 
অন্য কোনে। মুসাসপম লেখিকার রচন। আলোচিত হয়নি, তবে একথাও ঠিক 
যে উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম লেখিকার সংখ্যা নগণ্যই ছিল। এর কারণ 
অবশ্যই নারীর পরী প্রথা_বিশেষ করে মৌলবাদীর শিকার শ্বয়ং মুসলিম নারী, 
ধাকে সর্বদাই বোরখার আড়ালে থাকতে হোতে1। তুলনামূলকভাবে বিংশ 
শতাব্দীর লেখিকাগণের মধ্যেও মুসলিম লেখিকার সংখ্যা কম | 'ক্ূপজালাল+__ 
গ্রন্থে লেখিকার রচনাশৈলী, ঘটনা বিন্যাসের মত] পাঠককুলের উপভোগ্য । 

উনবিংশ শতাববীর লেখিকাদের রচনার বিষয়বস্তু এবং ধারাবাহিকতায় 
কিছুট। গণ্ীবন্ধতার লক্ষণ পরিলক্ষিত হলেও বেশ কয়েকজন লোঁখকা এ গণ্ডী 
থেকে বেরিয়ে তাদের রচনায় সমাজের নানান দিকের প্রতি আলোকপাত 
করবার চেষ্টা করেছেন। পর্ণসফলতা। না৷ এলেও সে শতাবীর গ্রতিভাময়ী 
কয়েকজন লেখিকার প্রচেষ্টা গ্রহণযে। গা । যদিও বেশীর ভাগ লেখিকার 
লেখনীতে নারীর কথা প্রকট হয়ে উঠেছে, কিন্ত এছের মধ্যে কারো কারো। 
কলম নারীর লাঞ্ছনার, বঞ্চনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে । প্রশ্ন এসে যায়, 
উক্ত শতাব্ীর লেখিকাগণের বচনায় সাধারণ মানগষের অর্থাৎ যারা সমাজের 
নীচুতলার মানুষ, অবহেলিত, বঞ্চিত, তাদের কথা স্থান পেয়েছে কিন1। উত্তরে 
বলা যায় যে, পরোক্ষভাবে এদের কিছু কিছু রচনায় সাধারণ মারুঘের কথা 
উকি মারলেও প্রতাক্ষভাবে এ ধরনের লেখ! বলতে গেলে অনুপস্থিত । অবশ্য 
আলোচিত বচনাগুলির মধ্যে মানকুমারী বস্থর 'ৰনব।সিনী”তে কিছুটা 
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প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রাধান্ত এসে পড়লেও অর্থের অন্ভাবে লোকালয় ছেড়ে 
বনবাসী হবার ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আথিক অভাবেও মনুস্তত্ব অক্ষুণ্ন রাখবার 
পরিচয় মিলেছে। 

সামাজিক, আধিক, রাজনৈতিক পরিবেশের প্রতিফলনই সমকালীন 
সাহিত্য । সেই কারণে উনবিংশ শতকের তৎকালীন সমাজব্যবস্থাব প্রতিফলন 
ঘটেছে সাহিত্যে। পর্দানসীন নারীর পক্ষে তাই সমাজের সমস্ত অংশের 
মাঈষজনের কাছে পৌছানে। সম্ভব হয়নি। তবুও তৎকালীন লেখিকাগণের 
কলমে দূঢ়ত। প্রকাশেব যথেষ্ট পরিচয় মেলে। 


।1 পরিশিষ্ট | 


লেখিকাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 


অনঙ্গমোক্িনী দেৰী-_ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্য-এর কন্যা । শ্বামীর 
নাম গোপীকৃষ্ণজ। সঙ্গীত ও চিত্রবিচ্যাক্স নিপুণ ছিলেন অনঙ্গমোহিনী দেবা, 
শিল্প নৈপুণ্যে আমেরিক? ও জাপান থেকে প্রশংসা লাভ করেন। তার কবিতা 
একসময়ে প্রায় সব বাংগ মালিক পব্রেই নিয়মিত প্রকাশিত হত। রচিত 
কাব্যগ্রন্থ, “কণিকা, “শোকগাথা” (১৩১৩ ), গীতি (১৩১৭ বঙ্গাক )। 

শিরীজ্দমোহিনী দাপী__কবি গিরীন্্রমোহিনী দ্বাসী -৮৫৮, ১৮ আগষ্ট, 
কলকাতা৷ ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তার কাব্যান্গরাগ 
প্রকাশ পায় । কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি আধ আধ ভাষায় বলতেন _- 

আমার নামটি বাবু চাদ1। 
পাখী মারি, ভাত খাই, চোখে লাগাই ধাধা । 

দশ বছর বয়সে তার বিবাহ হয়। তার যা কিছু লেখাপড়া গুহে পিতা 
এবং স্বামীর কাছে । ১৮৮৪ সালে স্বামা নরেশচঙ্ঘ দত্তের মৃতুযু হলে রচনা। 
করেন বিখ্যাত শোককাব্য “অশ্রুকণ।” । কাব অক্ষয়কুমার বড়াল “অশ্রকণা*র 
কবিত। নির্বাচন করেছিলেন। তিনি ছিলেন অস্তঃপুরবাসিনী ; সেজন্য তার 
কবিত। অপেক্ষাকৃত বৈচিজ্রহণন গার্স্থ্য চিত্র সম্পন্ন এবং আত্মগত। পরব্ত্শ 
কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব স্বীকৃত হয়েছে । ন্বর্ণকুমারা দেবীর সঙ্গে তার প্রগাঢ় 
সখ্য ছিল। তিনি ছবি আকতেও পারতেন । ১৩১৪ থেকে ১৩১৬ বঙ্গাক 
পর্ষস্ত তিনি “জাহ্বী” পত্রিকা লম্পাঙ্গন। করেন। তার কাব্য গ্রন্থ সংখ্য। 
নয়টি, ষথাক্রমে--“কবিতাহার» “ভারতকুম্থম* অশ্রুকণা+ “আভায” “অধ্য” 
“শিখা+ 'স্বদ্রেশিনী”, 'লিন্ধুগাথা+ “সক্সযাসিনী”। পাঁচটি পত্র সন্বলিত তার রচিত 
এবং প্রকাশিত গ্রস্থ 'জনৈক হিন্ু মহিলার পঞ্রাবলী” (১৮৭২)। ভিনি ১৯২৪ 
সালে পরলোকগঞম্ণন করেন। 

রাজলন্জলী দেব্যা_নদীয়? জেলার শাস্িপুরে আনুমানিক ১৮৬৫ সালে 
জন্মগ্রহণ করেন ! তাদের আনি নিবাস হশোহর জেলার বাঘজআচড়। গ্রাম। 
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তার পিত। ছিলেন প্রাণনাথ মল্লিক । কৈলানচক্জ বাগচীর সঙ্গে রাজলন্্মী দেবীর 
বিবাহ হয়। শ্রীহট্রের ব্রাঙ্মদমাজে তিনিই প্রথম মহিল। ধিনি উপালনাক় ঘোগ 
দেন। পাচ পুত্রের জননী তিনি। তার সন্বদ্ধে বিশেষ কিছু জান। ঘায় না, 
খুব বেশী জেখাপড়া শেখেননি । তার লেখা আত্মজীবনীযূলক গ্রন্থ 'ব্রাক্মপমাজের 
আদিচিত্ঞ গু পরলোকতত্ব-এ তার নিজের কথ ছাড়াও ব্রাহ্ধ সমাজের অনেক 
সংবার্দ আছে। প্রৌঢ় বয়সে বাগচী দম্পতির ধর্মমতের পরিবতন হয় এবং নব 
হি-্ধম গ্রহণ করেন । বুদ্ধ বয়সে রাজলস্ষ্মী দেবা রচনা করেন “ক্দোর-বদরা 
ভ্রমণ কাহিনী” এৰং “নেপালের পথে” ভ্রমণ কাহিনী । এছাড়া! রচনা করেন 
'ব্রজবিদেহী মহস্ত শ্রশ্র ১০৮ স্বাম। অন্তদাস মহারাজের জীবনস্থ্বতি । “নেপালের 
পথে” গ্রন্থটি ধখন তিনি রচনা করেন তখন তার বয়স সত্তর । 

মিসেস হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স- হানা কাাখেরীন ল্যাকরয় কলক।তায় 
১৮২৬, ১ল1 জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। হৃনি একজন ইংরেঞ্জ, খৃষ্টান মিশনারা 
সমাজের মহিল।। তার কর্মক্ষেত্র মুখ্যতঃ মিশনারী সমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ |ছল। 
তিনি গতাঙ্ছগতিক খৃষ্টান ধর্মমতে আস্থাশীল ছিলেন । ১৮৪৫, ১৯ জুন মিঃ 
জে. ম্যলেন্সের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ১৮৫২ খুষ্টাবে তার রচিত ডপন্থাস 
“ফুলমণি ও করুণার বিবরণ” কলকাতার খৃষ্টান ট্র্যাক্ট আগ বুক সোসাইটি 
কর্তৃক প্রকাশিত হয়। [নি থুষ্টানধর্ম প্রচারের কাজে যুক্ত ছিলেন। তার রটত 
উক্ত উপন্াসখানির বিষয়বস্ততে এ ধশ্্রপ্র১:?রর কথাই গুরুত্থ পেয়েছে । ১৮৬১, 
২১শে নভেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন । 

শরৎকুমারা চৌধুর।নী-_বাংলা সাহিত্য জগতের একজনা বাশ 
লেখিক।। জন্ম হয় মাতুলালয় চানকে (ব্যারাকপু:র ) ১২৬৮ বঙ্গাবে ১ শ্রাবণ 
(১৮৬১ সাল, ১৫ জুলাই )। দুই বছর বয়সে তিনি পিতার নিকট লাহোরে 
যান এবং সেখানেই তার শৈশবকাল অতিবাহিত হয় ॥ তিন বছর বয়সে তিনি 
স্থানীয় বজ্গ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তার 'প্রবাসের পাঠশালা” প্রবন্ধে এহ 
বিদ্যালয়ের একটি স্থন্দর চিত্র আছে । ১৮৭১, ১২ মার্চ ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ট 
বন্ধু, সষ্য এম. এ. পাশ কর। অক্ষয়চন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। বিবাছের পর তিনি 
পুনরায় পিতার সহিত লাহোরে চলে যান। এর বছর পাচেক পরে তিনি 
কলকাতায় শ্বামার কাছে চলে আসেন । “ভারতী” সম্পাদকীয় চক্রের তিনি 
উৎসাহী লঙ্য ছিলেন । শরৎ্কুমারীর বনু রচনা তত্কালীন বেশকিছু লামায়ক 
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পত্রেব পষ্টায় আত্মগোপন করে আছে । ঘথাক্রমে_-ভারতী+, “ভারতী ও 
বালক” “সাধনা” বঙ্গদর্শন”, “মানসী ও মর্মবাণী? প্রভৃতি । নারী বিষয়ক বেশ 
কিছু প্রবন্ধ, গল্প উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একমাত্র “শুভবিবাহ” ছাড়। 
শরৎ্কুমারী দেবীর আর কোন রচন। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। ১৯২০ 
সালে তিনি পরলোকগমন করেন । 

সরোজকুমারী গুপ্তা--১৮৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা 
ছিলেন মথুরানাথ গুপ্ত । জ্যোষ্ট ভ্রাতা ছিলেন পট্রবিউন” 'প্রভাত প্রভৃতি 
পত্রের ভূতপূব সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত । ১৮৮৬ সালে কলকাতার কলুটোলার 
যোগেন্্রনাথ সেনের সঙ্গে বিবাহ হয় । তিনি শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ 
করেন সাহিত্যান্তরাগের সঙ্গে একাত্ম হয়েই । তাই তার লেখা ১২৯৫ বঙ্গাব্ 
থেকে ভারতী” পত্রিকায় এবং ১২৯৭ বঙ্গা থেকে “সাহিত্য, পত্রিকায় প্রকাশ 
পেতে শুরু করে । তার রচিত কাব্যগ্রস্থ-“হাসি ও অশ্রু”, শতদল+, “অশোক” । 
গল্পগ্রন্থ “কাহিনী, “অদৃষ্টুলিপি* “ফুলদানি, প্রভৃতি । তার রচিত বেশ কয়েকটি 
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প নিয়ে একজ্রে প্রকাশিত গ্রন্থ 
“কাহিনী ও ক্ষুত্রগল্প সংকলন” । ১৯২৬ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। 


উল্লেখপজী 
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বাংলার বিদ্বৎসমাঁজ__বিনয় ঘোষ, কলিকাতা ১৯৭৮। 
সাধক সাহিত্য চরিতমাল।_-ফোগেশচজ্দ্র বাগল । 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-_-ফষোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতা! ১৯৬৩ । 
স্ত্রী শিক্ষা_যোগেশচন্দ্র বাগল। 
আদিম কলকা1ত1 ও বঙ্গসমাজ-_-সতাশচন্দ্র চক্রবতাঁ। 
এ নগরীর নারীকথা-__কৃষ্ণকলি বিশ্বাস, কলকাতা ১৯৯১ । 
শিক্ষার অঙ্গনে এদেশের নারী- কৃষ্ণকলি বিশ্বাস, কলকাতা ১৯৯৩ । 
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__ ঢুং21001887)18 (310051) 
প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য-স্থকুমারী ভট্টাচার্য । 
মধ্যযুগের বাংল কাব্যে নারী চরিত্র-_ভঃ শঙ্ভনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 
হিতকারীসভা। স্ত্রীশিক্ষা! ও তত্কালীন বঙ্গনমাজ 

_-ভঃ বসস্তকুমার রায় । 

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আলোকে রেভারেওড কষ্চমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়__কৃষ্ণচকলি বিএস, কলকাত। ১৯৮৬ । 
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আমার জীবন -রাসন্থন্দরী দেবী । 
আত্মকথা-_সারদান্থন্দরী দেবী । 
হিন্দু ফিমেলস্‌ ব1 হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা 
_-কৈলাসবামিনা দেবা । 
সেকালের কথা _নিভ্ভারিণী দেবী । 
আত্মকথ1__কৈলাসবাসিনী মিত্র । 
পিতৃস্মতি__দসৌদামিনী দেবী । 
কল্যাণপ্রদীপ- মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় । 
অস্তপুরের আত্মকথা1--চিত্রার্দেব । 
পুরাতনী- _জ্ঞানদানন্দিনী দেবী । 
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আমাদের কখা-_প্রফুজ্সময়ী দ্বেবী। 

লেকালের কথা স্বর্ণকুষারী জেবী। 

সাধক সাহিত্য চরিতমাঙলা ফোগেশচজা বাগল । 
পূর্বকথা- _প্রসন্ষয়ী দেবী । 

জীবনীস্বতি-_হৃদক্ষিণ। দেবী । 

আমার সংসার--শরৎকুষারী দেবী । 

আমার খাত]- ইন্দিরা দেবী। 

জঈবনের দৃশ্টমাল1__কুষ্ণভাবিনী দাপী। 

জীবন কথা _লীলাবতী মিত্র । 

পণ্ডিত শিবনাথ শান্মীর জীবনরচিত-_হেখলতা সরকার | 
জীবনের ঝরাপাতা1--সরলাদেবী চৌধুরাণী। 

বাম বোধিনী পত্রিকা, ১২৯৫, আষাট, শ্রাবণ । 
ভারতী ও নালক পান্রক1 ১২৯৮, আশ্বিন, কান্তিক। 
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_কৈলাসবাসিনী দেবী। 
তিন অবলাকুলের বিগ্াভাস ও তাহার সমুন্নতি (১৭৮৭ শক) 
_-কৈলাসবাসিনী দেবী । 
পৃথিবী, ১২৮৯ বঙ্গাব_ শ্বর্ণকমারী দেবী । 
তারাচরিত, ১৩২৪ বঙ্গাবা-_প্রসণময়ী দেবী । 
রচনাবলী, শ্রাবণ ১৩৫৭, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
--শরৎকুমারী চৌধুরানী । 
প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় জীবনচরিত ও প্রবন্ধকুন্থুম, ১৩১৯ বঙ্গাক 
--ইন্দির দ্বেবী। 
প্রিয় গ্রসঙ্গ ব1 হারালে! প্রণয়, ১৩২২ বঙ্গাব্জ-__মানকুমারী বস্থু। 
ব্রাহ্মসমাজেব আদ্দিচিত্র ও পরলোকতত্ব__রাজলন্ষ্মী দেব্যা ! 
ভারতী পত্রিকা ১২৮৮ বঙ্গাক, আধা, চৈত্র 7; ১২১০ বাধা, মাছ 
ংখ)া। 
প্রবাসী পত্রিকা, ১৩১৫ ব্জাব্ কাত্তিক-চৈজ সংখ্যা । 
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মানসী ও মঞ্বাণী পত্জিকা, ১৩৩২ বজাক, কাদ্তিক সংখ্যা । 
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শখ. 1 


দ্ীপনির্বাণ, ১৮৭৬ লাল-ন্বর্ণকুষার) দেবী । 

ছিল্নমুকুল, ১৮৭৯ লাল-__ম্বর্ণকুমারী দেবী । 

ন্লেহলতা (১৮৯০ ১ম), (১৮৯৩ ২য় -স্বর্ণকুমারী দেবী । 

বিজ্রোহ, ১৮৯০ লাল-_স্বর্বকুমারী দেবী । 

ফুলের মালা, ১৮৯৫ সাল-_ত্বর্ণকুমারী দেবী। 

কাহাকে, ১৮৯৮ সাল--ন্বর্ণকুমারী দেবী । 

অশোকা, ১২৯৬ বঙ্গাক __প্রসঙ্গমদ্ী “দবী | 

শু বিবাহ, ১৩১২ বজাব--শরৎকুমারী চৌধুরানী | 

কনক ও নলিনী (১৯০৫ সাল )__বিনোরিনী জালী। 

বামাবোধিনী পব্জিকা, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ, ভাক্র সংখ্যা । 

রূপজালাল (বাংলা একাডেমী, ঢাক থেকে মোঃ আবদুল কুদ্দ,স 

সম্পাদিত গ্রন্থ ১৯৮৪ সাল) - ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী । 

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ হান? ক্যাথেরীন ম্যলেম্স ( নতুন সংস্করণ, 

চিতরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পার্দিত, ১৩৮৭ বঙ্গাক, বৈশাখ ) | 

মনোরম, ১২৮১ বঙ্গা- হেম“ঙ্গিনী দেবী । 

কাহিনী ও ক্ষুদ্রগল্প সংকলন (১৩১৫ বঙ্গাৰ )-_সরোজকুমারী গুপ্তা । 

শোক গাথা, ১৩১৩ বঙ্গাব্ব-_অনঙ্গমোহিনী দেবী । 

প্রীতি, ১৩১৭ বঙ্গাব-__অনঙ্গমোহিনী দেবা । 

অবলাবিলাপ--অন্নদাস্ুন্দরী দেবী। 

দুঃখমাল।- ইন্দুমতী দাসী । 

কল্পনাকুস্থম কামিনীস্ন্দরী দাসী । 

চতুরঙ্গ পত্রিকা, ৫১ লংখ্যা ৩র। জুলাহ ১৯৯০ সাল। 

রচনাবলী ( বস্থমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩৪ বঙ্গা) 
__গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত । 

আভাষ্‌--গিরান্দ্রমাহিনী দত্ত । 


